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বংশ পরিচয়। 


জতুহর্য সব । 


কলিকাতার ঠাকুর বংশ। 


বঙ্গদেশে লক্ষ্মী ও সরস্বতীর একত্র শু সম্মিলন যদি কোন জমদার 
গ্ুহে হুইস্কা থাকে, তবে তাহা কলিকাতার ঠাকুর বংশে। এই বংশের 
প্রায় প্রত্যেক ব্যক্তিই সাহিত্যসেবা, দর্শনালোচনা, সঙ্গীতপ্রিয় হাঃ 
ত্রনিপুণতা৷ অথবা বদান্তত! ইহার কোন না কোন গুণের জন্য বঙ্গদেশের 
সকলের নিকট স্ুপরিচিত। বস্তত: বঙ্গের জমিদারবর্গের মধ্যে ঠাকুর 
€ংশ আদর্শ স্থানীয় । 

১০৭২ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গাধিপৃতি আদিখুরের অনুরোধে কাগ্তকুজাধিপতি 
যে পাচঙ্গন ব্রাঙ্গণকে বঙ্গদেশে প্রেরণ করেন, ভ্টনারায়ন তন্মধ্যে 
সর্ববপ্রধান ছিলেন। এই ভট্টম্ীর|য়ণ হইতেই এই ঠাকুরবংশের উৎপন্তি 
হহয়াছে। তট্টনারারণ বৃহ সংস্কত নাটক রচন। ক্রিস্কাছিলেন, তন্মধ্যে 
“বেথা বংহার” নাটকথানি আজও পর্যন্ত সংস্ক5 নাট্যরসজ্ঞগণের নিকট 
সমাদৃত হইতেছে । সে সময়ে রান্জন্তবর্গকে আশীব্বাদ করিতে হইলে 
রাঙ্মণ হয় কোন গোক পচন) করিয়া, না হয় কোন শরস্থাদি লিখিয় 
তাহাকে উপহার দিঘ। আশীবাদ কাঁরতেন। কথিত আছে, ভটনারাস্্ণ 
এই “বেণী বংহার”" ন।উকের দ্বারা রাাকে আশীর্বদ করিয়াছিলেন। 


২ বংশ পরিচন় 5র্থ খণ্ড । 


তটুনারাক়ণের নবম বংশধর ধরণীধর মন্থুপংহতার টীকাকার ছিলেন। 
ধরণীধরের ভ্রাতা বনমালীও বিখ্যাত শ্রস্থকার ছিলেন। ধরণীধরের পৌত্র 
ধনঞ্জয় “নিবন্ধ ' নামক একখানি সংগ্রহ গ্রন্থ রচন! করিয়াছিলেন । 
তিনি বঙ্গের রাজ! বলালসেনের অধীনে ন্চারক ছিলেন। তীহার পুত 
ভলাবুধ সাতখানি গ্রন্থ লিখিয়্াছিলেন, কিন্তু তিনি রাজ৷ লক্মসেনের 
অমাত্য বলিয়া বিশেষ পরিচিত। তীাহার স্ঙ্ম রাজনৈতিক বুদ্ধির 
ভন্য রাজ্দরবারে তাহার বিশেব প্রতিপত্তি ছিল। ততীহার ছই পুত্র 
মহেন্দ্র ও গুণেন্দ্রকে সাধারণে বড় কুমার 'ও ছে।ট কুমার বলিত। এই 
বড় কুমার হইতেই কলিকাতার ঠাকুর বংশ প্রত্যক্ষভাবে উংপন্ন হইয়াছে 
রাজারান ও ভগন্নাথ, মহেন্দ্র চতুর্থ ও ষষ্ঠ বংশধর। তীহারা বিখ্যাত 
গ্রন্থকার ছিলেন। জ্গন্নাথ “পণ্ডিতরাজ'* উপাধি প্রাপ্ত হইয়্াছিলেন! 
ভগনাথ পিগ্ভাভোগের গুদ্ধশোবীয় কৃশারী ব্রাহ্মণ । তিনি যশোহরা"চলটিয়ার 
পিরালী বংশের কন্ঠ! বিবাহ করিয়া পিরালী হন এবং সেই স্থানেই নিজের' 
বাসস্থান নিশ্দাগ করেন। তাহার পুত্র পুরুষোত্তম এবং পৌত্র ব্লরানও 
অনেকে পুস্তক লিখিয়াছিলেন। 

বলরামের পঞ্চন বংশধর এবং ভট্টনাররণের পঞ্চবিংশতি ও যষ্টবিংশতি 
বংশধর শুঁকদেব ও পঞ্চানন প্রথমে “ঠাকুর” সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। তখন 
ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের অধীনে বে কোন ব্রাঙ্গণ কাধ্য করিতেন, ঠাহাকেই' 
“ঠাকুর" অভিধা দেওয়া! হইত। পঞ্চাননও গোবিন্দপুরের অধিবাসীদের 
মধো প্ঠাকুর”, খিলিয়া পরিচিত ছিলেন। তদবধি তাহার বংশধরগণ 
“ঠাকুর” বলিয়া অভিহিত হই আসিতেছেন। পঞ্চানন ও তাহার 
খুল্লতাত শুকদেৰ বশোহ্ৃরের চেঙ্গটিয়ার মন্তর্গত বারপাড়! গ্রাম হইতে 
জাসিয়। গোবিন্দপুরে বাস করেন। 

এখন যেখানে ফোট উইলিয়ম ছর্গ অবস্থিত, সেখানকার নাম পূর্ব 
গোবিন্দপুর ছিল। পঞ্চানন এই গোবিদ্বপুরে জায়গ। জমি কিনিয়া 


কলিকাতার ঠাকুর বংশ । ণ্ড 


বাদগুহ নির্মাণ করেন ও একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। পঞ্চাননের 
পুত্র জয়রাম কলিকাতা কালেক্টারের অধীনে দেটেল্ষ্ণে অফিসার 
ছিলেন এবং এই হ্ত্রে রাজশ্ন আদায়ের তার তাহার উপর ন্যস্ত ছিল। 
ভমুরাম ১৭৫৬ খুষ্টাব্ধে চারি পুত্র রাধিয়! পরলোক গমন করেন ।, 
পিরাজউপ্দদীলার নিকট হইতে কোম্পানী যখন কলিকাত! পুনরান্ন গ্রহণ 
করিলেন, তখন জন্বরামের পিত। যেখানে বাড়ী ও মন্দির নির্মীণ 
করিয়াছিলেন; সেই স্থান তীারা ছর্গ নির্মাণের জন্ত স্থির করিলেন । 
তদন্তদারে প্র স্থান ইষ্ট ইত্ডিয়। কোম্পানী কর্তৃক ক্রীত হ্ইয়াছিল: 
এবং তংপরিবর্তে তাহার পুত্রদ্িগকে অন্ত জমি দেওয়া হইয়াছিল । 
জয়রামের পুত্রের! পাথুরিয়াঘাটায় জমি খরিদ করিয়া! উঠিয়া! আসিলেন, 
সেখানে তাচ্ছারা একটি নৃতন বাসগৃহ ও স্নানের ঘাট নিম্মাণ করেন। সেই 
বাটী ও শ্নানের ঘট এখনও তাহার বংশধরদিগের সম্পত্বি। জয়রামের 
চার পুত্রের নাম আনন্দীরাম, নীলমণি, দর্পনারারণ ও গোবিন্দরাম | 
গোবিন্দরামের তত্বাবধানে কলিকাতার বর্তমান কেল্লা নির্মিত হয়। 
আনন্দীরামের ও গোবিন্দরামের বংশ বিলুপ্ত হইয়াছে । নীলমণির বংশ 
্োড়ালাকোর ঠাকুর বংশ এবং দর্পনারাক়ণের বংশ পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর 
বংশ বশিয়! লব্ব্নপরিচিত। শুকদেবের পুত্র কৃষ্খচন্দ্র চোরবাগানে বাটা 
নিম্মাণ করেন এবং ত্বংশীস্বেরা চোরবাগানের ঠাকুর বংশ বলিয়া! পরিচিত। 

জয়ব।মের দ্বিতীয় পুর নীলমণি হইতে জ্োড়া্ীকো ঠাকুর পরিবারের 
উৎপত্তি। নীলমণির তিন পুত্র-_রামলোচন, রামমণি, ও রামবল্লভ | 
এই তিন তাইয়ের মধ্যে রামমণির তিন পূত্র ছিল। এই তিন পুত্রের" 
মধো দ্বিতীয় পুত্র দ্বারকানাথ ঠাকুর, তাহার জোষ্ঠভাত রানলোতন ঠাকুর 
কর্তৃক পোম্/পুত্র্ূপে গৃহীত হইন্নাখিলেন। দ্বারকানাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতার- 
নাম রমানাথ ঠাকুর । ইনিই পরে মহারাজ! রমানাথ ঠাকুর বলিয়! সর্বব- 
লাধারণে পরিচিত হন। 


৪ বংশ পরিচন্ত ৪র্থ খণ্ড। 


কপিকাতা। ঠাকুর বংশের পৈতৃক বাসভবন দরমাহাটা স্্রটে ছিল। 
“অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রান্তে সেখানে এই বংশের প্রথম বাসগৃহ স্থাপিত হয়। 
নীলমণি ত্রাতার সহিত পৃথক হইবার পর 
জোড়।সাকোতে বাম করেন। নীলমণির 
বংশবরগণ রাজনীতি, সমাজনীতি, সাহিত্য, ইতিহাস, কাব্যের অনুশীলন 
করিয়া বঙ্গে__শুধু বঙ্গে কেন, সমগ্র তুবনে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। 

১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ছরকান।থ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নীলমণি ঠাকুরের 
পুত্র রামমণি ঠাকুরের ছিতীয় পুত্র। ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে তাহার জোষ্ঠতত 
ামলোচন তাহাকে দত্তকপুত্রক্ূপে গ্রহণ করেন। ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে 
রামলোচন পরলোক গমন করেন, তখন দ্বারকানাথ সবেমাত্র বালক । 
কাজেই তাহার দত্তক মাখা তাহাকে লালন-পালন করেন । 

দ্বারকানাথ উত্তরাধিকার হুত্রে কুমারখালির জমিদারী এবং কটকে 
ও কলিকাতাম্থ অনেক ভূসম্পর্ভি ও দ।পান কে।টা প্রাপ্ত হইয়াছিগেন। 
নি £$শপবাববি হিন্দু শান্ত্রনধায়া বিধানে লালিত পালিত হইয়াছিলেন। 
(তান মিঃ দেরবোর্ণের স্কুলে প্রথমে ইংরাজী পড়িয়া! পরে পারস্ত ভাষা শিক্ষা 
করেন। অতি অন্ন বস্ূপ হইতেই জাঁমদারার কার্ধ্য পর্যবেক্ষণ করিতে 
হইয়াছিল ব্লিম্ব। তিনি জ।মদারী নধবন্ধায় কাধ্যে বিশেষ বুুৎ্পত্তি লাভ 
করিয়াছিলেন । ইহা ছাড়া তিনি আইনও অধ্যরন করিস্কাছিলেন। তিনি 
হুর বৎসর কল চর্তিশপরগণার লবণ বিভাগের এজেন্টের সেরেন্তাদার 
পদে যোগ্যতার স'হত কাধ্য করিয়াছিলেন । 1কছুক।ল কাধ্য করিবার 
পর তিন এই বিভ।গের সব্বপ্রধান দেওয়ান পদে উন্নাত হইয়া- 
(ছলেন। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে তাহার চেষ্টার ইউ নিশবন ব্যাঙ্ক প্রতিতিত হন্স। 
১৮৩৪ গ্রা্াকধে তিনি চকুরা পরিত্যাগ পুব্বক স্বাধীনত।বে বাবসায় 
বাণিজ্য করিবার উদ্দেগ্তে 'কারঠাকুর”” নামক একটা কোম্পানী গ্রতিষ্ঠ 
করেন। পরে তিনি শিলাইদহে ও ন্তান্তস্থানে নীলের কারখান৷ প্রতিষ্ঠা 


»ঘারকানাথ ঠাতুর। 
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স্বগীয় দ্বারকানাথ ঠাকুর 


কলিকাত।র ঠাকুর বংশ । ৫. 


কররন। তিনি "১501800৮ নামে একখানি জাহান ক্রদ্ন করিয়। 
অনেক বাণিক্ঞা সম্তারে জহাঞ্খখানি পরিপূর্ণ করিয়া! দক্ষিণ আমেরিকায়; 
মাল রপ্তানী করিয়্াছিলেন। “নতীদাহ* প্রথা নিবারণ কলে রানা 
গামমোহন যে আন্দোলন করন, সেই আন্দোলনের দ্বারকানাথ শন্ততম 
সহায়ক ছিলেন। কলিকাতার হিন্দু কলেজ ও মেডিকল কলেম্্বয়ের 
প্রন্তিষ্ঠার মুলে দ্বারক নাথের চেষ্টা ও উন্ভম নিহিত। ১৮৩৮ ত্রীষ্টাবে 
তিনি “ভমিদার সভা"র প্রতিষ্ঠা করেন। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট পদ 
তাহারই পরামর্শ মত গবর্ণমেন্ট স্থাপন করন । মুদ্র! যন্ত্রের স্বাধীনতার 
তিনি অগ্রদূত 1ছলেন। ১৮৪২ খ্রীষ্টান দ্বারকানাথ ইংলপ যাত্র। করেন। 
রোমে উপস্থিত হইয়া তিনি তত্রত। মহামান্য পোপের সহিত সাক্ষাত 
করেন। লঙগুনে উপনীত হইলে তিনি বিশেষ অভ্যার্থন1 ও সংবর্ধন! লাভ 
করেন। ভারতেশ্বরী সমাজ্ঞা ভিক্টোরিয়। তাহাকে দর্শন দান করেন। 
দারকানাথের পূর্বে এ সম্মান ও সৌভাগ্য মন্ত কোন ভারহবাসীর হস 
নাই। বাকিংহান রাঁজপ্রপান্দে মহারাণীর সহিত একত্রে ভোজন 
করিবার সৌভ।গ্যও তিনি লাভ করিয়াছিলেন । দ্বারকানাথ স্কটল্যাণ্ডেও 
গিপাছিলেন এবং তথাক্বও যথেষ্ট সম্মঘন লা কনিম্বাছিলেন। ১৮৪২ 
খ্াঝে তিনি প্যারিশে রাজা লুই ফিলিপের সন্দর্শন লাতের সৌভাগো 
নৌভাগ্যান্বিত হইয়। স্বদেশে প্রত্যাগনন করেন। ১৮৪৫ খুষ্টাবে তিনি 
পুনরায় লগ্ডনে গমন করেন। পথে ইঙ্গিপ্টের রাজ প্রতিনিধি ও ইটালীর; 
রাঙ্গা! তীহাকে বিশেষভাবে সংবদ্ধনা করেন । মহ্তরাণী এবারেও 
উহাকে সাদরে অন্তার্থনা করেন এবং দ্বারকানাথের প্রদত্ত উপহার অন্তি 
সমাদরের সহিত গ্রহণ করেন। মহারানীর বিশেষ নিমন্ত্রণে দ্রাৰকানাথ 
বাকিংহাম প্রানানে উপনীত হইলে মহারাণী তাহাকে তাহার নিক 
ও ঘুবরাঙ্জ আলবার্টের প্রতিকৃতি উপহার দেন। লগ্ন হইতে গ্বারকানাথ 
আফ়রলণ্ডে যান, দেখানকার গবর্ণরও তাহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন। 


ংশ পরিচয় ৪র্থথ্ড। 


্বারকানাথের সহিত ইংলগ্ডের তদ্দানীস্তন প্রধান মন্ত্রী মিঃ গ্লাডষ্টোন্‌ 
প্রায়ই ভারতীয় ব্যাপাতরর পরামর্শ গ্রহণ করিতেন । 

দ্বারকানাথ 1)150100 01721151015 5০9০0160ত ১০,০০৯ পাউওু 
দান করিয়াছিলেন। 

১৮৪৬ খুষ্টাকে ৫২ বৎপর বয়সে লগ্ন নগরেই তিনি দেহত্যাগ করেন। 

তাহার মৃত্যুতে শোক প্রকাশের জন্ত লগুনের 17755 পত্রিকা 
লিখিয়াছিলেন-_ 


1৩ 15166 00 17850 00 21111001706 07৩ 06০01) 91 ও 
01501300151160.17171011 90176103700 0 আআ 107 
52016 71795178756 2100 1101 01791200591 012) 05 লি11থা 
10178919000 168007১--1115 00072091500 70৩ 41001-017 
11301600015 20 ০০116295210 1905 206৩ 0০০৪০ ০01 
5৮61৮ 100075016 €0 80৮2706 06 112011017] 17 11017, 15 
715 1015 0৮ 0991600 উক6 10 100/--100 0925 [001৩1218615 
290011580 0 80211520217 7100 00100179৯06 00 [7409 
২1000 121001765010171017 85 0178 01 03 19701789501 
1150 809110101) 96 5000-5০-৮2 


দ্বারকানাথ তিন পুত্র রাবিয়া যান; দেবেন্দ্রনাথ, গিরিজ্রনাথ ও 
'নগেন্্রাথ । নগেন্্রনাথ "পুত্বক অবস্থায় স্বর্গারোহন করেন। খধিতুল্য 
5রিত্র ও দয়াদাক্ষিণোর জন্ত দেবেন্্রনাথের নাম সমগ্র বঞ্গে স্থুপরিচিত। 
তিনি “মহণি” আখায় আখ্যায়িত হইতেন | 

দ্বারকানাথ ঠাকুর মহোদয়ের জ্োষ্ঠ পুত্র দেবেদ্্রনাথ ঠাকুর মছোদয় 
১৮১৭ শ্বীটাবধে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাঙ্গালা, সংস্কৃত, পারন্ত ও 
ইংরাজী ভাষায় ম্ুপপ্ডিত ছিলেন। যখন 
সবেমাত্র বালক তখন তিনি সংস্কৃত ও 
*ফেজের কবিতা 'ঘনগ%ল কঠস্থ বলিতে পারিতেন। তিনি ঘখন বিংশতি 


মহধি দেবেন্রনাথ ঠ1খূর | 


কলিকাতার ঠাকুর বংশ । 


বর্ষীয্প যুবকমাত্র তখন তাহার পিতামহীর মৃত্যু হয়। শ্মশান ঘাটে জলন্ত 
চিতা চূল্লীতে পিতামহীর দেহকে তন্মীভূত হইতে দেখিয়! তাহার মনে 
বৈরাগ্যের উদয় হয়। তিনি পার্থব ধনসম্পন্তি ও এশ্বর্যযর অস্থায়িন্থ 
ৃদয়ঙম করিয়। ভগবানে আম্মসমর্পণ করেন । 

১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে রাজ! রাম মোহন রায্নের গ্রতিষ্িত ব্রাঙ্ধ সমাজের 
আধিপত্য হাস হইতে লাগিলে দেবেন্দ্রনাথ পেই সময ভগ্মদশ! হইতে 
সমাকে রক্ষা! করেন। কয়েক বৎসরের মধ্যে দেবেন্দ্র নাখের চেষ্টায় 
রাহ্ম সমাঞ্জ পুনরায় এরশ্থণ্যশালী ভ্ইয়! উঠে। দেবেন্্র নাখ জীবনের 
সরধিকাংশ সনয় হিমালয়ের নির্তত কন্দরে ভগবদারাধনায় অতিবাহিত 
করিতেন । 

দেবেন্দ্রনাথ সত্য, সরলতা ও লৌহার্দ্যের মু্ধ্য বিগ্রহ ছিলেন৷ 
কুচবিহার মহারাজের সহিত কন্তার বিবাহ দেওয়াক্স যখন কেশবচন্দ্রকে 
সকলে ত্যাগ করিয়াছিল, তখন শেষ পর্ধান্ত_এদন কি কেশবচন্দ্ের মৃত্য 
-শধ্যায় দেবেন্্রনাখই শুধু উপস্থিত ছিলেন। 

১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে দেবেন্ত্রনাথের পিতা দ্বারকানাথ ঠাকুর ইংলগ্ডে 
'মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাহার মৃত্যু হ£বা অবাবহিত পরেই দেখা গেল 
ধেতিনি প্রায় এক ক্রোর টাকা খণ করিয়া গিম্াছেন। তিনি বাবসান 
বাণিঞো প্রবৃন্ত হইবার পূর্ববে তাহার নিজের জমিদারীর কিয়দংশ 
্াষ্টিদিগের হস্তে স্তাস্ত করিয়া গিয়াঠিলেন। এতততিন্ন তাছার মৃত্যুকালে 
উহার জমিনারীর আয় বৎদরিক ১২।,৩ লক্ষ টাকা ছিল পিতার মৃত্যুর 
পর অনেকে দেবেন্ত্রনাথকে পরামর্শ দিল যে কার ঠাকুর কোম্পানীর খণের 
জঙ্থ ট্রাষ্ট-সম্পত্তি বিন্দুমাত্র দায়ী নয় এবং সে জন্ত উত্তমর্ণগণ আপনর 
জনীদ|রীর সেই অংশ স্পর্শ করিতে পারিবে না কিন্তু ধন্মপ্রাণ দেবে 
াথ সেকথায় কর্ণপান্ত করিলেন না। তিন সমস্ত খণদাতাগণকে 
'আহ্বান করিয়! তাহার সমগ্র জমিদারী গ্রহণ করিয়া তাহার আছে স্ব স্ব 


৮ বংশ পরিচয় ৪র্থ খণ্ড। 


খাণের টাকা! পরিশোধ করিয়া লইতে এবং তাহার নিজের ও পরিবারবর্গের 
ভরণ পোষণের জন্ত সামান্য মাত্র মালিক বৃত্তি দিতে অনুরোধ করিলেন। 
কিন্তু হরীহার! সহৃদয়তা! গুণে ট্রাষ্ট সম্পত্তি গ্রহণ করেন নাই; অন্থান্তি 
সম্পত্তি হইতে খণশোধের ব্যবস্থা কর! হইয়াছিল। মহাশ্বধ্যোর ক্রোড়ে 
লালিত পালিত দেবেন্দ্রনাথ পিতৃখণ প:রশোধের জঞগ্ত সামান্য গৃহস্থের 
হ্তায় অবস্থায় পতিত হইলেন। কিন্তু ইহাতে দেবেন্দ্র নাথের বিন্দুমাত্র 
দুঃখ হয় নাই। তিনি যে পিতার খণ পাশ হইতে মুস্ত হইণার একট! 
উপায় কারতে পারিয়াছেন, তাহাতেই তিনি পরম সুখী হটয্নাছিলেন। 
পিতার খণ পরিশোধের জন্ত তিনি বিলাপিতার ঘাবতীম় উপকরণ, 
আসবাবপত্র, অলঙ্কায় ও ঘোঁড়ী গাড়ী প্রভৃতি সমস্তই বিক্রয় করিয়- 
ছিলেন। করেক বৎসর পরে সম্পত্তি বিক্রয়াদির দ্বার! খণের টাকা সমস্তই 
ব্্দে আসলে পরিশোধ হইয়াছিল । 


দেবেন্দ্র নাথের পিতৃভক্তি অসাধারণ ছিল। দ্বারকানাথ কোন এক 
দাতব্য সভায় (018015010 3০০1৩৮ ) তে এক লক্ষ টাকা দান 
করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত্তি পত্রে স্বাক্ষর করিক়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ 
কার ঠাকুর কোম্পানীর জন্য ক্রোড় টাকার খণে খণী হইলেও এঁ লক্ষ 
টাকা পিতার শ্বাক্ষর হইতে পরিশোধের দিন পরাস্ত লমস্ত টাকা সুদে, 
আমলে শোধ কারক দিয়াছিপেন। 


দেবেন্দ্রনাথ সতা সত্যই যোগী পুরুষ ছিলেন । ধানে তাহার বিন্দুমাত্র 
স্পৃহা ছিল না। তিনি সংপাবে থাকিতেন বটে, কিন্ত নি্ষাম ও নিস্পৃহ- 
ভাবে। তাহাকে সর্চসাধারণে যে “ মহধি” উপাধি দিয়াছিল তাহ! 
ধোগ্যপাত্রেই স্তত্ত হইয়াছিল। তাহার নিকট নানা দিগ্দেশ হইতে 
শত শত তীর্থবাত্রী আগমন করিত, সকলেরই তাহার নিকট যাইবার 
'অবারিত অধিকার ছিল। বার্ধক্য দশায় তিনি উভয় চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি- 


কলিকাতার ঠাকুর বংশ। ৯ 


হারাইয়াছিলেন বটে এবং কাণেও শুনিতে পাইতেন না বটে, তথাচ 
সকলেই তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে পারিত। 


১৯০৫ স্রীষ্টান্দেং ১৯শে জানুয়ারী মহ্র্ধি দেবেনদ্রনাথ ঠাকুর দেবলোকে' 
প্রস্থান করেন। মৃত্যুকালে তাহার ৮৯ বৎসর বন্গস হইয়াছিল 
মছামতি ভীন্ম যে উত্তরায়ণ দিনে শরশধ্যায় দেহত্যাগ করেন, সেই 
উত্তরায়ণ দিনে মধ্যান্নকাঁলে পুণ্যবান দেবেন্দ্রনাথ নিত্য পুণ্যধামে 
মহা প্রস্থান করেন। 


তিনি ব্রাহ্ম সমান্তের জনা যে অনুশাসন রচন! করিয়াছিলেন, তাহাতে 
তাহার ধর্মজ্ঞান ও ভগত্ক্তির কথা৷ প্রতি অক্ষরে পারব্যক্ত হইতেছে । 
তিনি ব্রাহ্ম সমাজকে বে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহ! বঙ্গসাহত্য 
তাগারের অমূল্য রত্ব। তিনি তাহার পুত্র ও কন্যাগণকে যে ভাবে 
স্থশিক্ষা' দিয়! গিয়াছিলেন তাহার সুফল আনন সমগ্র বঙ্গদেশ ভোগ 
করিতেছে । মহধি দেবেন্্রনাথের ৭ পুত্র ও ৫ কন্তা। তাহার 
যে সকল রচন! দ্বার! বঙ্গভাষ! সমৃদ্ধ হইস্'ছিল এস্থলে সেগুলি উল্লিখিত 
হইল £--আত্মজীবনী, আত্মতত্ববিদ্তা, ব্রাঙ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাদ, 
বাগ ধর্দের ব্যাখ্যান, ব্রাহ্ম সমাজে ২৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও ধর্মের 
উন্নতি এবং পরলোক ও মুক্তি। তাহার জীবনীকার যথার্থই বলিয়াছেন: 
যে, ঈশ্বরপ্রীতি ও দেশগ্রীতি --এই ছুই প্রীতি ছিল তাহার সমস্ত রচনার 
উৎস। তাহার সহিত তাহার তন্বদষ্টি, তাহার সৌনার্ঘ্যা ভূত প্রস্ৃতি 
যানন শক্তিগুলি মিলিয়া তাহার রচনার রীতিকে সুন্দর, সংহত ও স্থবেধ্য 
করিয়াছে । দেবেন্দ্রনাথ বাঙ্গল! গছ্তাগের একগন শ্রেষ্ঠ শিল্পী । 

তাহার পুত্র কন্তাগণেব মাম দ্বিজেন্্নাথ, লতোন্্রনাগ, হেমেন্রনাখ, 
বীরেন্্রনীথ, পৌদামিনী দেবী, জ্যোতিরিজ্্রনাথ, স্ুকুমারী দেবী, 
শরৎকুমারী দেবী, সোমেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ । 


১০ ংশ পরিচন়্ ৪র্থ থণ্ড 


মহধধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেব্রনাথ ঠাকুর 
মহাশর ১৮৩৯ খু্াবে জন্মগ্রহণ করেন] শ্তরাং এক্ষণে তাহার বয়দ 
ছেয়াশি বখনর। পঞ্চম বৎসর বয়সে হাতে 
খড়ী হইবার পর তিনি সহোদর সত্যেন্্রনাথের 
সহিত পাঠারন্ত করেন। কথিত আছে. এই শৈশব বয়সেই তিনি 
রামায়ণ ৪ মহাভারত কণ্ঠস্থ বলিতে পারিতেন। আট বৎসর বয়ঃক্রম- 
কালে দ্বিজেন্ত্রনাথ সেপ্টপল্স্‌ নামক স্থলে তন্তি হন বাল্যকাল 
হইতে বাঙ্গালা রচনায় তাহার আগ্রহ দৃষ্ট হয়। তিনি অতি 
অল্প বয়স হইতেই সংস্কৃত কাব্যাদি পাঠ করিতে বিশেষ '্মানন্দ 
অনুভব করিতেন। মাত্র পনর বৎসর বয়ংক্রমকালে তিনি সংক্কত 
মেধদূত কাব্য বাঙ্গাল ভাষায় অনুবাণ করেন। দর্শন শাস্ত্র তাহার 
চিতে বাল্যকাল হইতেই স্থান লাঁত করিদ্লাছিল। তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাতা 
দার্শনিক গ্রন্থ সমূহ অব্যক্তন করিয়া! দর্শন শান্থে বিশেষ ব্যুৎপৃত্তি লাভ 
করেন। কুড়ি বৎসর বয়সের সময় তিনি "তত্ব বিগ্তা" নামে একখানি 
গভীর চিন্াপ্রস্থ ন গ্রন্থ রচনা করেন। তেইস্‌ বৎসর বয়সের সময় ঠাহার 
“স্বপ্ন প্রশ্থাণ* নামক কাবা প্রকাশিত হন্ব। *তন্থ বিদ্যা” ছিজেন্্রনাথের 
অনাধারণ তত্ব জ্ঞানের নিদর্শন। ততন্বাতীত বহু সগ সমিতিতে পঠিত 
প্রবন্ধ রাশিও তাহার গতীর চিন্তাশীলতা ও তত্বজ্ঞানের পরিচয় প্রদান 
করিতেছে । দ্িজেন্্রনাথ শুধু দার্শনক নহেন, -তিনি কবি, নাট্যক।র 
ও সুগায়ক।. 

তাহার মেঘদূতের বঙ্গানুবাদ, মেবার ও রোস্তম, ব্রহ্মধর্মের পদ্যান্থবাণ, 
“মলিন মুখ চন্ত্রমা” প্রভৃতি জাতীয় সঙ্গীত এবং গুক্ফাক্রমণ কাব্য, বাবুর' 
গঙ্গা যাত্রা, সোণার কাটী রুপার কাটা, সামাজিক রোগের কবিরাজী 
চিকিৎ্ল! প্রভৃতি রহস্ত রচন! বাঙ্গালার সাহিত্যিক মগ্ুলীর আদরের বস্ত॥ 
বাঙ্গাল ভাষায় সাংকেতিক লিপি প্রচলনের জন্য তাহার রেখাক্ষর বর্ণমালা! 


শীযুক্ত ধিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর । 





যুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


কণিকাতা'র ঠাকুর বংশ । ১১ 


তাহার অদ্ভুত উদ্ভাৰনা শক্তির পরিচারক। তাহার গীতার আলোচন! 
এবং গীতাপাঠ বিশেষজ্ঞের নিকটেও তাহার দার্শনিকতা'র পরিচয় দেয়। 
তাহার মেঘদূতের বঙ্গান্ুৰাদ বাঙ্গালী সাহিত্যিকের আদরের বস্ক। 
বিজ্ঞানে ও গণিত শাস্ত্রে তাহার যথেষ্ট অধিকার আছে; তিনি আদি 
ব্রাহ্মসমা গভৃস্ত এবং স্বীয় সমান্বের উন্নতির অন্ত তিনি কায়মলোবাক্যে 
চেষ্টা করেন। কিছুদিন যাবৎ দিজেন্্রনাথ বিশেষ দক্ষতার . সহিত 
তত্ববোধিনী ও ভারতী পত্রিকার সম্পাদকত৷ করিয়াছিলেন। প্রবাসী 
পত্রিকায় এখনও তিনি মধো মধ্যে পরিণত বয়দের প্রগাড় চিন্তা প্রন্থত 
প্রবন্ধাদি দিদা বঙ্গ সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিতেছেন। ১৯১৪ খৃষ্টাবে 
ক্লিকাত| টাউনহলে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের সপ্তম শধিবেশনে দ্বিজেন্দ্র- 
' নাথ মূল সভাপতির পদে বরিত হন। সেই অধিবেশন বঙ্গের গভর্ণর লর্ড 
কারমাইকেল উদ্বোধন করেন। . এখনও ছিজেন্দ্র নাথের সাহিতালোচনার 
নিবৃত্ত নাই। অধুন। তিনি বোলপুরের শান্তি নিকেতনে খধি মুনিদদিগের 
সায় নিজ্জন ও শাস্তিময় জীবন যাপন করিতেছেন। তীহার আঁহংসা 
ধম্মতাৰ এত প্রবল যে বনের পক্ষীসকল পর্যন্ত অকুতোভয়ে তাহার 
শরীরে পতিত হয়। তিনি তাহাদের লইস্কা নানার্বপ ক্রীড়। করেন। 
তাহার পাচ পুত্রের মধ্যে তৃতীক্স পুত্র নীতীন্্র নাথ অকালে নিঃসন্তান 
অবস্থার গ্রণত্যাগ করেন। ছ্বিঞজেন্্রনাথের জো পুত্র দ্বীপেন্ত্রনাথ 
গত ৯৩৩* সালে তাহার প্রথমা পত্বার গর্ভল্াত একমাত্র পুত্র শ্রীবুক্ত 
দীনেন্্রনাথ ও একমাত্র কন্ত। শ্রীমতী নলিনী দেবীকে এবং দ্বিতীয়! পদ্দা 
ভ্রীমতী হেমলত। দেবীকে র্লাখিয়। পরলোক গমন করিয়াছেন॥। তিনি 
"আদ ব্রা্গ সমাজের অন্ততম সভ্য ছিলেন। শেষ জীবনে বোলপুর শাস্তি 
নিকেতনে বান করিতেন এবং শ।ন্ত নিকেতন ব্রচ্গচ্য্যাশ্রম বিদ্যালয়ের 
পরিচালন কাধ্য স্থুচারুরূপে সম্পন্ন করিতেন। তাহার উক্ত কন্তার 
সহিত হরিপুর জমিদার বংশীয় সার আশুতোষ চৌধুরীর . অন্ততম ভ্রাত। 


১২ হশ পরিচয় ৪র্ঘথ খণ্ড । 


ডাক্তার শ্রীযুক্ত স্ুহবদ চৌধুরীর বিবাহ হইয়াছে। শ্ীধুক্ দীনেন্ত্রনাথ 
তাহার সঙ্গীত ও অভিনয় কলায় এবং অন্তান্ত কলা নৈপুণ্যের জন্ত 
বাঙ্গালীর নিকট সুপরিচিত। কবি সম্রাট রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত গুলির 
বিশুদ্ধ স্বরলিপি এবং পিতামহের বিক্ষিপ্ত রনাগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশ 
করিয়া, তিনি সাহিত্য ও দঙ্গীতান্রাগী মাত্রেই কৃতল্ততাভাব্রন হইয়াছেন । 
তিনি এখন বোলপুরে থাকিয়! বিশ্বভারতীর শন্ততম অধ্যাপকরপে কার্য্য 
করিতেছেন। তাহার কবিগপুস্তক “বীণ” তাহার বাঙ্গল! সাহিত্য 
সেবার পরিচায়ক। শ্বীপেন্দ্রনাথ প্রথম পক্ষে--হাইকোর্টের প্রথিত 
নামা ব্যারিষ্টার মিঃ পি, এল্‌ রায় মহাশগ্নের ভ্রাতুপ্ুত্রী ও লাখুটয়ার 
জমিদার, বঙ্গ সাহিতো লব প্রতিষ্ঠ শ্রীবৃক্ত দেবকৃমার রায় চৌধুরী মহাশয়ের 
বৈমাত্রেয় ভাগিনীকে বিবাহ করেন। তাহার মৃত্যু হইলে হাইকোর্টের 
স্বনামধন্য এটর্ণা শ্রীযুক্ত মোহিনীতোহন চট্টোপাধ্যায় মরহীশয়ের কনি্া 
ভগিনী শ্রীমতী হেমলতা! দেবীকে বিবাহ করেন। শ্রীমতী হেমলতা৷ দেবীও 
বাল! সাহিতো অপরিচিতা নন। তাঁহার ইংরাঙ্াধিকারে ভারতে ধর্ম 
বিস্তার, ছুনিয়ার দেনা, গেতি প্রভৃতি পুস্তকগুলি যথেষ্ট গণংসালাভ 
করিয়াছে। শ্রীযুক্ত বিজেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত অরুণেন্রনাথ ও 
তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত রুতীন্দ্রনাথ । চতুর্থ পৃত্র শ্রীনুক্ত স্ধীন্দ্রনাথ । দ্বিজেন 
নাথের দই কনা, তন্মধ্যে জোষ্ঠার সহিত হাইকোর্টের স্বনামধন্য এটরী 
পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামীর জীবন চরিত প্রণেতা শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বিবাহ হইয়াছে, এবং কনিষ্ঠার সহিত কলিকাতা 
মিউনিদিপালিটীর সর্বজন পরিচিত ভূতপূর্ধণ ভাইস চেয়াম্যান ৬রমণীযোহন 
গটোপাধ্যার মহাশয়ের বিবাহ হয়। মোহিনী মোহন ও রমণীমোহন ইহারা 
সঙ্গোদর। ইহাদের পিই? ৬ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় বা রামমোহন 
রায়ের গ্োষ্ঠপুত্র কুমার রাপা প্রসাদ রায়ের অন্যতম দৌহিন। তিনি, 
ডেপুটা য্যাজিষ্রেট ছিলেন। 
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কলিকাতার ঠাকুর বংশ। ১৩ 


মহর্ষি প্রতিম শ্রীযুক্ত হিতেক্্না.খর পুত্র ন্ুধীন্্রনাথ ঠাকুর বজ- 
সাহিতের একজন যশম্বী লেখক । নুবন্ত্রনথ কলিকাত। হাইফোটের 
অন্ততম ব্যবহার/জাব। তাহার রচিত ক্ষুত্র 
গন্প বঙ্গীয় মানিকপত্র সমূহের ললাট-তিলক। 
ত.হ।র ক্ষুদ্র গল্প পাঁড়তে পাড়তে অনেক সময় অশ্রসংবরণ দাস 
হইয়। উঠে । মগ্ুষা, চত্রবেখা। করঙ্ক প্রভৃতি গল্প পুস্তকগাল 
সুধীন্্রনাথের উপন্াস-প্রতিভার সম্যক পারচয়। শুৃধীন্ত্রনাথ পামাজিক, 
[নরাভিমানী, বিনয়ী ও শিষ্টাচারা। তান অনেক সাধারণ [হতকর 
'অনুষ্টানে যোগদান কারক্া থাকেন। তান “সাধনার"' সম্পারকরূপে 
অনেকদিন সাহিত্যের সেবা করিয়াছেন। ""সাধনা, পত্রকার আরম 
হইতে তান তাহার সম্পাদকত। করেন। 

মহধি দেবেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পুত্র প্র্গীর় সত্যেন্রনাথ ঠাকুর ১৮৪২ 
পুইবে অন্গ্রহণ করেন। তান |হন্দু কলেজ হইতে প্রবেশিক। পরাক্ষায় 

উত্তীর্ণ হইঞ্া .প্রসিডেন্দী কলেজে এফ এ 

পাড়ব।র “ময় ১০৬২ শ্রীষ্টাব্ধে সাভল সাঁভস 
পরীক্ষা! দিবার জন্ত বিলাত যাত্রা করেন, ১৮৬৩ খ্রষ্টান্দে সতে/গ্রনাথ 
পাতিল স।ঙস পরাক্ষায় উত্তা্ণ হইয়া ১৮৩৪ খ্রীষ্টাবে ভারতে প্রত্যাবর্তন 
করেন। তাবাধ ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব' পথ্যস্ত বেন্বাই প্রদেশের নান! জেল।য় 
ম্যাজস্রেটঃ কালেক্টর, ও পরে সেন জঞ্জের পণ্দে কার্য করিয়া পেনসন 
গ্রহণ করেন। সত্যন্রনাথও সুলেখক। 

[কঞ্ুকল তিনি ৬মনমোহন ঘোষের সাহত এক যোগে হওয়ান 
মরার গত্রর সম্পাদকতা। কাযা হলেন। মৃখ্ুকাল পধ্যস্ত তিনি ততব- 
বোধিনা-পত্রিক।ধ সম্পাদকতা করিয়াছিলেন । ১৮৯৭ খ্রী্টা্ধে ৫ নর 
ম্যাজিপ্রেটা, কালেব্টরী ও পরে সেসন এজীয়তা কাঠবঝার পর 1তনি পেনসন 
লই অবকাশ গ্রহণ কঞ্জেন। অবকাশ গ্রহণ করিয়। তিনি রাষ্ট্রনৈতিক 


আবুক্ত হধান্রনাথ ঠাপুর। 


৬নতে্্রনাথ ঠাকুর । 


১৪ ংশ পরিচয় ৪র্থ খণ্ড। 


আন্দোলনে যোগদান করিতে থাকেন এবং নাটোরে ষে প্রাদেশিক 
কন্ফারেনস হয় সেই কন্ফারেননের সভাপনি নির্বাচিত হন । কিন্ত তিনি. 
নির্জন জীবন যাপন করিতে অধিক অভিলাী বলিস! শীত্রই রাষ্ন্ষেত 
পরিতাগ করেন। তিনি কুষ্ঠিয়৷ ও কুগ্টিয়াবাসিগণের উন্নতি কল্পে ও 
হিতার্থে অনেক টাক! দন করিয়/ছিলেন, তাহা অপরিশোধনীয়। তিনি 
ইংলণ্ড হইতে সিবিল সার্ভিস পরীক্ষান্ উত্তীর্ণ হইয়! দেশে প্রত্যাবর্তন 
করিলে কবিবর মাইকেল মধুহ্দন দত্ত লিখিয়াছিলেন-_ 

“মুরপুরে সশরীরে শুর কুলপতি, 

অজ্জুন, স্বকাজ যথা সাধি” পুণ্যবলে, 

ফিরিল! কানন বাসে, তুমি হে তেমতি 

কত স্থানে ফিরি এবে ভারত মণ্ডলে-_- 

মনোগ্যানে আশা!লতা তব ফলবতী-__ 

ধন্ঠ ভাগ্য হে সুভগ, তব ভবতলে।” 

সত্যেন্দ্রনাথ নীরবে সাধনা করিয়াছিলেন এবং সে সাধনার ফল 
নীরবেই দেশ মাতৃকার পায়ে অর্পণ করিয়া আপনি ধন্য ছইয়াছিলেন এবং' 
দেশে হন্ত করিয়াছিলেন । 

তিনি স্ত্রীশিক্ষা ও স্বাধীনতার জন্তা আজীবন চেষ্টা করিয়াছিলেন । 
তাহার পূর্বে পর্দা প্রথার অত্যত্ত কঠোরতা! ছিল, সত্যেক্জনাথের চেষ্টার 
ফলে কলিকাতার সন্থাস্ত বংশীয় লোকেরা সর্ধ প্রথমে সন্ত্রীক সভা 
সমিতিতে উপস্থিত হইতে আরম্ভ করেন। 

“ভারতী” পত্রিকায় ত্বাহার অদ্নক সুচিন্তিত সন্দর্ত প্রকাশিত 
হটস্বাছিল। তিনি প্রবাসীতে “আমার বেম্বাই প্রবাস” নাম দিয়! তাহার 
দীর্ঘ কর্মময় জীবনের ইতিহাস লিখিক়্াছিলেন। “ন্দ্রী স্বাধীনতা” নামক 
তাঁহার পুস্তকথানিতে স্ত্রীন্বাধীনতার তিনি যে পক্ষপাতী ছিলেন তাহা 
প্রম/ণিত হইয়াছে । বোম্বাইচিত্র, বৌদ্ধধর্ম, নব্রদ্বমালা, শ্রীমস্তগবণগীত।র, 


2%775212:4 


শত 0 
রী 








শ্রীযুক্ত সুরেন্্রনাথ ঠাকুর 


কলিকাতার ঠাকুর বংশ। ১৫ 


/দবেন্ত্রনাথের জীবনী, ইংরা্ী অন্থবাদ প্রভৃতি কতিপন্ন গ্রন্থ তিনি 
(লিবিয়াছিলেন | হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয় সাহায্য ভাগারে তিনি বশ সহস্র মুদ্রা 
প্রনান করিয়াছিলেন। তিনিই ভারতবাসীর মধ্যে সর্বপ্রথম সিবিলিয়ান । 
বিনয়ে, সৌজন্তে, সাধুতাস্ম তিনি 'সর্বপ্রকারে পিতৃ পিতামছের অনুরূপ | 
গত ১৩২৯ সালে, তাহার মৃত্যু হইয়াছে, তাহার মৃত্যুতে দেশের বথেষ্ট' 
ক্ষতি হইয়াছে । 

তাহার প্ধী শ্রীধুক্ক! জ্ঞানদাস্ন্দরী দেবী নিজের, ভাস্ুর ও দেবর 
পুত্র-কন্ঠাগণকে বঙ্গসাহিত্যা সেবাপ্স উদ্দ্ধ করিবার জন্ট “বালক” পত্রের 
"নুষ্ঠান করেন ও "নেকদিন তাহ।র সম্পাদকতা করিয়াছিলেন । 

শ্রীযুক্ত সত্যেন্্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত স্থুরেন্্নাথ ঠাকুর 
হিন্ুস্থান কো-অপারেটিত ইনসিওরেন্ন কোম্পানীর সম্পাদক। তিনিও 
বঙ্গধাহিত্যের একজন লেখক। সবুরা পুষ্প, 
মহাভারত প্রভৃতি কতিপয় গ্রন্থ সুরেন্দ্রন।থের 
সাহিত্য প্রতিভার পরিচায়ক । 

শ্রীযুক্ত সত্যেন্রনথ ঠাকুর মহোদয়ের বিদূবী কন্তা। শ্রীমতী ইন্দিরা 
বঙ্গবাণীর একনিষ্ঠ সেবিক1। বাগ্দেবীর পাদপন্মে পৃজার অর্থ্য প্রদান 
করিয়া! অধুন! যে সমস্ত বিদূষী নারী বিদজ্জন 
সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, ইন্দিরা 
তাহাদের মধ্যে অন্যতমা। ইনি বিশ্ববিদ্তালয়ের একজন গ্রাজুয়েট । ইহার 
সঠিত সবুক্রপত্রের বিখ্যাত সম্পাদক, হাইকোর্টের স্ুপ্রতিষ্ট ব্যারিষ্টার, 
হরিপুরের জমিদারবংশী় শ্রীযুক্ত প্রথম চৌধুরীর বিবাহ হইয়াছে। 

মহর্ষি দেবেন্ত্রনাথের তৃতীম্ম পুত্র হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর পিতার ন্যায় 
চরিত্র ও শিষ্টাচারে জনপ্রিয় ছিলেন। তিনি হিতেন্দ্রনাথ, ক্ষিতীন্রনাথ ও 
খতেন্্রনাথ ঠাকুর--এই তিন পুত্র রাখিয়া' 
অকালে পরলোক গমন করেন। 


»।শুক্ত হরেন্্নাথ ঠাকুর । 


ঘ'মতী ইন্দির! দেবী । 


৬/হেমেম্দ্রনাথ ঠাকুর । 


১৬ বংশ পরিচয় ৪ খণ্ড। 


৬হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কন্ঠাগণের মধ্যে হরিপুর জমিধারবংশীয় 
স্থনামধন্ত সার আশুতোষ চৌধুরী কে, টি, মহাশয়ের পদ্ধী পরলোকগত। 
প্রতিভাস্ুন্দরী নিজের সঙ্গীত, শিল্প ও পাছিত্যে অনন্ত সাধারণ 
এুণপনার অন্ত সর্বজন পরিচিত ছিলেন। তাহার দ্বিতীয়! কন্! শ্রীমতী 
প্রজ্ঞানুন্দরী বেবীও ন্বরচিত “আমিষ ও নিরামিষ আহার” নামক পুস্তকের 
জন্য বাঙ্গালীর নিকট সুপরিচিত । তাহার চতুর্থ কন্ত! শ্রীমতী মনীধ! দেবী 
গীতবিদ্ধান্ন স্ুপপ্ডিত 1 তিনি বেদের গান সমূহ ইংরাজী স্বরলিপিতে প্রকাশ 
করিস্কা অধ্যাপক মোক্ষমূলারের নিকট হইতে প্রশংসাপত্র লাভ করিয়া- 
ছিলেন। তাহার সর্ব কনিষ্ঠ কন্ত। সুদক্ষিণা দেবী আজ কয়েক বৎলর 
যাবৎ বিধবা হইয়। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে তাহার স্বামী পণ্ডিত জালাপ্রসাদের 
বিস্বৃত জনীদারী পরিচালনায় অসাধারণ ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়! কর্তুপঙ্গের 
[নিকট বিশেষ প্রশংস। লাভ করিয়াছেন। 

মহধি দেবেন্ত্রনাথের পৌন্র হিতেন্ত্রনথ ঠাকুর অকালে কালগ্রাদে 
পতিত হন। তিনিও একজন উচ্চ দরের জেখক ছিলেন। তিনি «পুণ্য” 

হারার নামক মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। তাহার 
কবিতাবলী “হিতেন্ত্র গ্রস্থাবলী” নামে 
প্রকাশি5 হইয়াছে। 

১৮৬৯ ত্রী্টাবে ক্ষিতীন্ত্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৯ খ্রীষ্টাব্দে 
ক্ষিতীন্দ্রনাথ বিঃ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৯২ শ্রী্াকধে তিনি আদি 
ত্রাঙ্গসমাজের সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন। 
১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ক্ষিতীন্দ্রনাথ হাওড়া মিউনিপি- 
পালিটার সহকারী সম্পাদকপদ গ্রহণ করেন। এক বৎসর পরে তিনি 
'মউনিসিপালিটীর সম্পাদক পদে, ( 59০:907% ) উন্নীত হন। ক্ষিতীন্দ 
নাথও একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক । শ্রীমন্তুগবদগীতার একটি সংস্করণ 
প্রকাশ করিয়া তিনি তম্ববিষ্ার সম্যক পরিচন়্ দিয়াছেন। তাহার রচিত 


অযুক্ত ক্ষিতীন্্রনাথ ঠাকুর। 


কলিকাতার ঠাকুর বংশ । ১৭ 


অভিব্যক্জিবাদ অতি স্চিন্তিত গ্রন্থ বলিয়া আদৃত হইক্সছে। “আর্য 
বমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা, অধ্যাত্ম ধর্ম ও অজ্ঞেয়বাদ, রাজ! হরিশ্চন্দ্র 
আলাপ, ব্রাহ্গধর্ম্ের বিবৃতি, আর্ট ও সাহিত্য প্রভৃতি কয়েকথানি পুস্তকও 
[তিনি রচনা করিয়াছেন। তত্ববোধিনী পত্রিকাতে ক্ষিতীব্রনাথের 
অনেক দার্শনিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়। থাকে। উক্ত প্রাচীন পত্রের 
তিনি এখন সম্পাদক | 
৬হেমেন্্রনাথের তৃতীরপ পুত্র শ্রীমুক্ত খতেন্্রনাথ ঠাকুরও স্বরচিত 
“মুদির দোকান” “পরাগ” প্রভৃতি গ্রন্থ ও নানাবিধ প্রবন্ধের জন্য 
নঙ্গসাহিত্যে স্থুপরিচিত। এক্ষণে তিনি শারদ! নামে একখানি মাসিক 
পত্রিকা প্রতিষ্টা করিয়! তাহার সম্পাদকতা করিতেছেন । 
মহধি দেবেন্্রনাথের ৪র্থ পুত্র বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর অল্প বয়স হইতেই 
মস্তি পীড়ায় পীড়িত ছিলেন। তাহার পুত্র ৬বলেন্দ্রনাথও বঙ্গবাণীর 
সেবায় লব্দপ্রতিষ্ঠ হন। তাহার শ্রাবণী, 
মাধবিকা প্রভৃতি কবিতা! ও বহু প্রবন্ধে “নাধন!” 
পত্র অলঙ্কৃত হইত । আচার্য রামেন্্রনুন্দর ত্রিব্দৌর লিখিত ভূমিকা 
শঘলিত ভাঙ্গার রচনা “বলেন্ত গ্রন্থ বলী'” নামে প্রকাশিত হইয়াছে । 
মহধি দেখেন্ত্রনাথের পঞ্চসপুর জ্যোিরিন্দ্রনাথ ১৮৪৭ খুষ্টাবধে 
জন্মগ্রহণ করেন। অন্থবাদে তাহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। সংস্কৃত ও 
ফরাসী ভাষায় তিনি সবিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। 
অনেক সংস্কৃত নাউক ও ফরাসী গ্রন্থের তিনি 
“ঙ্গানুবাদ করিয়া বঙ্গদ।হিত্যের অঙ্গ পুষ্টি করিয়াছেন । জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 
স্ুগায়ক ও সঙ্গীতানুরত্ত ছিলেন। তীহার বহুবিধু সঙ্গীত সর্বস।ধারণ 
কক গীত হইঞ্জ খাকে। 
ভারত-সঙ্গীত সমাঞ্জ প্রতিষ্ঠায় তিনি একজন প্রধান কশ্্ী ছিলেন ও 
ব্হুবত্র তাহার শম্পাদকর্নীপে তাহার অনুষ্ঠিত সকল কর্মের-__ 
২ 


৬নলেন্দ্রনাথ ঠাকুর । 


এজ্যোতিপি্রনাথ ঠাকুর । 


১৮ ংশ পরিচয় । 


বিশেষতঃ অভিনয় নৈপুণোর সাফল্যের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া 
ছিলেন। কিছুদিন তিনি তববোধিনী” পত্রিকার সম্পাকতা'ও করিয্সা- 
ছিলেন। তাহার উদ্ঘোগে, প্রথমে “বীণাবাদিনী", পরে "সঙ্গীত' প্রকা শিক!” 
নামক দুইথানি সঙ্গীত বিষয়ক মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। তিনি 
উভয় পন্ধেরই সম্পাদক ছিলেন। তিনি, কিঞ্চিৎ জলযোগ, পুরুবিক্রম, 
সরোজিনী, "এমন কর্ণ আার করবো না' (পরে নাম হয় অলীক বাবু) 
মানভঙ্গ (পরে নাম হয় পুনব্বসন্ত) ঝ'াসীর রাণী, হিতে বিপরীত, অশ্রমতী, 
স্প্রমর়া, বসন্তলীলা, হঠাৎ নবাব, দাস পড়ে দারগ্রহ, ধ্যানভঙ্গ, ইংরাজ্ 
বছ্ছিত ভারতবর্ষ, 'এপিকৃচে্টাসের উপদেশ প্রভৃতি বহুবিধ গ্রন্থ রচন! 
করির।ছিলেন। এতগিন্ন অভিজ্ঞান শকুস্তল।, উত্তর চরিত, মুদ্রারাক্ষস, 
রত্বাবলী, মালতী নাঁধব, প্রবোধ চক্দোদয়, বেণী সংহার, মহাবীর চরিত, 
মালবিকাণগ্রিমিত্র, বিরুমোর্ব্বসী, চণ্ডকৌশিক, নাগানন্দ, বিদ্ধশীলভঙ্জিক'. 
ধনগ্রয় বিজয়, কগুর মঞ্জরী, ঘৃচ্ছ কটিক, রভ্রতগিরি ও জুলিয়াস দিজার 
প্রভৃতি বনু নাটকের বঙ্গানুবাদ করিয়াছিলেন । তীভার নাটক সম্হ এক- 
সময়ে মাসমারোচে এলগীয় নাট্যশালায় অভিনীত হইয়াছিল। তিনি দেশ 
বসল জাতীয় কবি ছিলেন এবং তাহার রচিত জাতীয় সঙ্গীত ছাঁজিও বঙ্গে 
সাদরে গীত হয়। তিনি লোকের প্রতিকৃতিও বেশ মঙ্কন করিতে পারিতেন 
এবং তাহারই ফলে কিগুর বিহারীলাল চক্রবন্তীর চিত্র পাওয়া! গিম্াঞ্ছে । 
তিনি প্রবল দেশহিতৈধীণান্স অনুপ্রাণিত হইয়! খুলনা-বঙ্গিশাল ষ্টামার লাইন 
খুলিয়াছিলেন, কিন্ত |ধলাতী কোম্পানীর প্রতিযোগিতার ও দু্ৈববশে 
লাইন তুপ্ণয়! দিতে বাধ্য হন। সম্প্রতি তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন : 

মহর্ষি দেবেন্রনাথের নষ্ঠ পুত্র সোগেন্দ্রনাথও বহুদিন যাবৎ মস্তিষ্ক 
পীড়ায় আক্রান্ত থাকায় বিবাহ করেন নাই এবং প্রায় তিন বত্নর হইল 
তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন। 

মহরি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র তারতগৌরব, কৰি সম্রাট 





লে 


[ক্তার স্যার রবীন্দ্রনাথ গকুর 


কলিকাতার ঠাকুর বংশ। ১৯ 


ডানার স্তার রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর কে-টি মহোদয় ১৮৬১ খ্রীষ্টান্দে জন্মগ্রহণ 
করেন। রবীন্দ্রনাথ চিষ্কাশীল, প্ররুতির 
উপাসক, ভাবুক, মনস্থী, ভক্ত, সাধক ও 
ৰঞ্ঠম!ন বিংশ শতাব্দীর শ্রেঠ কবি । 

বালাকাল ভইতেই রবীন্দ্রনাথ স্কুলের ধরাবানণা শিক্ষার পক্ষপাতী 
ছিলেন না। নি কেন দ্রিন কোন স্কুল কলেজে পড়েন নাই, তত্র 
উাহ্!র সমগ্র জীবনট! গার জীবন। রবীন্দ্রনাথ আইন অধ্যয়নের জন্য 
ঈংলও শিয়াছিলেন, ক্ল্তি স্বভাবের সৌন্দর্য্য অধায়ন করিয় বিশ্বপ্রেমে 
প্রেমিক ভওয়।ই ঘাার জীবনের লক্গা, তিনি কি সামান্ত আইনের নিগড়ে 
আবদ্ধ থাকিতে পারেন ৪ ইঈংলগ্র হইতে প্রত্যাগমন করিয়। রবীন্দ্রনাথ 
যৌবন সুলভ প্রেমের কবিত1 লিখিতে থাকেন, কিস্য পঞ্চত্রংশ বৎসর 
অতিক্রম করিলে ত।হার এই লৌকিক €প্রমের শ্রোত অলৌকিক [প্রেমের 
দিকে প্রপাবিত হয়-__-ফলে তান তত্বপুর্ণ দার্শনিক কবিতা সমূহ লিখিতে 
আর্ট করেন। তাহার ন্যায় সর্ব মুত্ী প্রতিভাসম্পন মভাকনি এ 
পর্যান্থ ভারতে-_-শুধু ভারছে, কেন সমগ্র ভুবনে জন্ম পরিগ্রহ করে নাই 
নলিলে? অত্যুক্তি হয় না। রবীন্দ্রনাথ র[জনীতিভ্ঞ, সনাক্তবজ্ঞ, করি, 
দার্শনিক, ওপন্তঠসিক ও নাঁট্যকার--ভারতের গৌরৰ স্তম্ত। তাহার 
স্বদেশহিতৈধিণার নিদর্শন তদংয় সঙ্গীত সমূহের প্রতি ছত্রে নিবদ্ধ। 
বোলপুব শান্তি নিকেতন তাহার নিঙ্গন সাধনার ভূগি। এইখানেই 
সহন্স সভত্র ছাত্র প্র'চীন রীতি-নীতি অন্ুুনারে শিক্ষা লাভ করিতেছে । 

১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্র নাথ বিশ্ব-বিশ্রুত নোঃবল্‌ প্রাইজ লাভ করিরা। 
ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেন। ষ্ঠ 

রবীন্দ্র নাথের বহুবিধ গ্রন্থ ইংরাজী ভাষায় অনুদিত হইয়াছে । রবীন্দ্র 
নাথ নোবল, প্রাইজ. উপলক্ষে যে ৮*** পাউগু পাইয়াছিলেন তাহা 
বোলপুর স্কুঙের উন্নতিকলেই প্রদ্দান করিয়াছেন। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে 


ডাত্রাগ স৭ ণীন্দ্রনাথ 2ারর 


২৯ বংশ পরিচয় । 


কলিকাতা বিশ্ববিগ্থালয় তাহাকে ডি, লিট, (19৩০০ 0 11005085 ) 
উপাধি প্রর্দান করেন । লর্ড হাডিগ তাহাকে “নাইট” উপাধি প্রদান 
করেন। পঞ্জাব জালিনওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ স্বরূপ 
তিনি লর্ড চেম্স্ফোডের নিকট সেই সনন্দ প্রত্যর্পণ করেন। কিন্ত 
ভারত লরকার তাহ! গ্রহণ করেন নাই। রবীন্দ্র নাথ এরপ স্বজাতির 
সম্মানপ্রির় যে কানাডাম্ম অবস্থানকালে যখন তত্রত্য অধিবাসিগণ 
তাহাকে তথান্ বন্তৃত! করিব।র আহ অন্বোধ করিয়াছিল, তিনি তখন 
বলিগ্রাছিলেন “ধঘতদিন কানাঙার আধবাসিগণ ভারতবাসীকে ব্রিটীশ 
রাজোর সমান অধিকারী বলির! বিবেচন। না করিবেন ততদিন আমি 
কানাডায় বক্তৃতা করিৰ না।” 

রবীন্দ্র নাথের চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য তাহাব স্বভাবের মধুরতা, 
নম্রতা, ভদ্বত। এবং নিংস্বার্থপরাক্ণত1। তিনি যখন পীড়িত হন, তনি 
কাহারও নিকট কিছু না বলিয়। শাস্তভাৰে 
পীঁড়ার যন্ত্রণা সহা করেন ॥ যে কেহই তাহার 
নিকট পত্র লেখেন, রবীন্দ্র নাথ ততক্ষণাৎ তাহার উত্তর প্রদান করেন। 

ববীন্জনাথের ভ্তায় সুপুরুষ অতি বিরল। যৌবনে তাহার অনিন্দা- 
ক্ুন্দর দূপরাশি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। তাহার উন্নত প্রশন্ত 
ললাট, দেদৃল্যমান শুক্র, জলন্ত নেত্রদ্রয় দর্শন করিলেই তাহাকে একজন 
ভগবত্ক্ত চিস্তাশীল বলিয়! বা:ারা! উহাকে কখনও দেখে নাই, তাছারাও 
ধারণা করিতে পারে। ববান্দ্র নাথ ন্ুগান্বক, গান কথিতে করিতে অনেক 
সময় তিনি এমন তন্ময় হইয়া পড়েন যে প্রভাত হইতে সাকা পর্যাস্ত 
তিনি কেবল গানই করেন। মং্য মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য মাত্র এক 
ঘণ্টা বিশ্রাম লন। রবীন্দ্রনাথ সন্তরণ কারত ও নৌকার দঈডড় টা।নতে 
অত্যন্ত ভালবাসেন। গৌরবের যেরূপ উচ্চ দোপানে আরোহণ করিলে 
“লোকে সভানধিতিতে বক্তা করিয়! সাধারণের করতালি গ্রহণ করে, 


চরিএ বৈশ্য 


কলিকাতার ঠাকুর বংশ । ২১ 


রবীন্্রাথ সেইরূপ গৌরব-কিরীটী বিমণ্ডিত হইয়াও বোলপুর শাস্তি- 
নিকেতনে নির্জন ভীবন যাপন করা অধিকতর বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করেন্‌। 
প্রাচ্যের সহিত প্রতীচ্যের শুভ সম্মিলনেই রবীন্্র নাথের প্রতিভ৷ 
নিহিত। তিনি ভারতের জাতীয় মন্ত্রের পুরোহিত হইলেও ইংরাভী 
শিক্ষার প্রতিকূল মত কখনও প্রচার করেন 
নাই। কিংবা! পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান হইতে 
ভারতকে বঞ্চিত হইবার পরামর্শও দেন নাই । রবীন্দ্রনাথ জন সাধারণের 
কবি, শুধু এই কারণেই তিনি ভারতের কাব্য জগতে একচ্ছত্র সমাটের 
সিংহাসন জাঁভ করিয়াছেন । তাহার কাব্যে ও নাটকের নায়ক নাসিক! 
লীর হা বীরপত্তী রাজপ্রাসাদবাসী ধনীর সন্তান নহে, কিন্তু দরিদ্রের পর্ণ- 
কুটীর জাত। 
রবীজনাথ নানা বিষিয়ে রচনা করিয়াছেন, তাহার সৌন্দধ্যের সহিত 
বাঙ্গালী পাঠক সুপরিচিত | 
এতাদৃশ ক্ষুদ্র জীবনীতে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও কাব্য গ্রাতিভার 
সম্যক পরিচয় দেওয়া অসম্ভব। তীহার মত ওরূপ সর্কতোমুখী প্রতিভ! 
লইয়! এ পর্য্যস্ত ভারতে কেহ জন্মগ্রহণ করে নাই, কিংবা নানাভাবের এত 
গ্রন্থও কেহ লিখে নাই। 
তাহার কৈশোর রচনা জ্ঞানাস্কুর, ভারতী ও অবোধবন্ধু পত্রিকায় 
প্রকাশিত হয়। তাহ!র রচলার তালিকা যতদুর সম্ভব ধারাবাহিকভাবে 
নিম্নে প্রদভ হইল। 
কাব্য ও কবিতা-_বনফুল, ভগ্রহদয়, ভানুসিংহ, ঠাকুরের পদাবলী, 
(বনফুল ও ভগ্রহৃদয়, কবি পুনমুড্রিত করেন নাই ব্ তীহার গ্রন্থাবলী ভুক্ত 
হয় নাই । কিন্তু ইহার অনেকগুলি কিতা! গ্রন্থাবলীর কৈশোরক দ্বংশে স্থান 
পাইয়াছ )। সন্ধ্যা সঙ্গীত, প্রভাত অল্লীত, ছবি ও গান, কড়ি ও কোমল, 
মানসী দোগার তরী, চিত্রা, বৈতাকিক, কণিকা, ক্ষণিবা, বন্ধন, বথা ও 


প্রতিভা । 


চি বংশ পরিচয় ৷. 


কাহিনী, সঙ্কল ও স্বদেশ, শিশু, নৈবেগ্ধ, শ্ররণ, উৎসর্গ, খেয়া, গীতাঞ্জলি, 
গীতিমাল্য, গীতালি, বলাকা পলাতকা, শিশু ভোলানাথ। এই সকল 
কাব্য ও কবিতা হইতে কতকগুলি নির্বাচিত হইয়' “চয়নিকা নামে 
প্রকাশিত হইয়াছে । যে ইংরাজী গীতাগ্রলিতে কবি নোবেল প্রাইজ 
পাইয়াছ্েন তাহ বাঙ্গল! গীতাঞ্জলির অভিনব অনুবাদ নহে। তাহাতে 
বাঙ্গাল। গীতাঞ্জলি নৈবেছ ও খেয়া হইতে পদ্যাবলী সন্নিবেশিত হইচ্জাছে। 

কাব্য নাটিকা___কাল মৃগয্লা, বালীকি প্রতিভা, (সিন্ধুবধ উপাখ্যান 
লইয়। কাল মৃগয়া রচিত। তাহা আর পুনঃ মুদ্রিত হয় নাই । তাচার 
কতকগুলি গীত বাল্সিকী প্রতিভায় সন্নিবেশিত হইয়াছিল )। প্রকৃতির 
প্রতিশোধ, বিদায় অভিশাপ, মালিনী, মায়ার খেল! ৷ 

নাটক-_রাজা। ও রাণী, বিসর্জন, চিত্রাঙ্গদা, মুকুট, শারদৌৎসব, 
অচলাম়ুতন, প্রায়শ্চিত্ত, ফাল্গুনী, রাজা, ডাকঘর, গুরু, অরূপরতন, খণশোধ, 
মুক্তধার।, বসন্ত ও রক্তকরবী। 

কৌতুক ও প্রহনন--গোড়ায় গলদ, বৈকুঠের খাতা, হাস্ত কৌতুক, 
ব্যঙ্গ কৌতুক, প্রহসন ও প্রজাপতির নির্বন্ধ | 

গান ও স্বরলিপি -ধন্দস্গীত। গান, দীতিপঞ্চীশিক, গীতিলেখখ, 
কাবাীতি, নবগীতি, নবগীতিকা, শেফালী, কেতকী, বৈতালিক, 
গীতিবাথিকা ও গীতলিপি। 

গল্প ও উপগ্ভস_ বোঠাকুরাণীর হাট, হাজর্ধি, গল্পগুচ্ছ, চোখের বালি, 
নৌকাডুবি, গোরা, ঘরে বাইরে আটটি গল্প, গল্প, চারিটী, চতুর, গল্প 
সপ্তক ও লিপিক1। 

আত্মজীবনী ও জীন্নী- ইউরোপ যাত্রীর ভারী, ভীবন স্কৃতি, 
ছিন্নপত্র, বিগ্তাসাগর চরিত ও জাপান যাত্রী ।. 

সাহিত্য ও প্রবন্ধ--বিবিধ প্রবন্ধ, আলোচনাঃ পসমালোচনা, বিচিত্র 
প্রবন্ধ, সাহিত্য, প্রাচীন সাহিত্য, আধুনিক সাহিত্য, লোক সাহিত্য, 
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রাজ! প্রজা, কর্তীর ইচ্ছায় কর্ম, সমূহ, স্বদেশ, সমাজ, ধর্ম, শান্তিনিকেতন, 
তক্তবাণী, শিক্ষাপরিচয়, সঞ্চয়, শব্দতত্ব, পাঠ সঞ্চয়, ছুটির পড়া ও 
ইংরাজি সোপান। 

তিনি তাহার সমস্ত পুস্তকের স্বত্ব বিশ্বভারতীকে দান করিয়াছেন । 

রণঃদ্্।থ সাহিত্যারাধনাযর় অহোরাত্র ব্যাপৃত থাকিলেও এবং অবসর 
সময় বোলপুর বিদ্যালয়ের ছাত্রবুন্দের নৈতিক 
শিক্ষার জন্য অতিবাহিত করিলেও, রাজনীতি 
বিষয়ে তিনি একেবারে উদ্দাপীন নহেন। যখনই দেশে ঘাষ্টনৈতিক 
কাধ্যের জন্ত রবীন্দ্রনাথের আহ্বান হয়, তখনই তিনি বীণ রাখিয়া নির্জন 
স্থান হইতে বহির্গত হইয়া কর্্মকোলাহলময় রাজনীতিক্ষেত্রে দণ্ডায়মান 
হন। শ্রীমতি আনি বেশাস্তকে অবরুদ্ধ করায় গবর্ণমেণ্টের নিন্দনীয় 
কাধ্যের জন্ত যখন সমগ্রদেশে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল তখন 
রবীন্দ্রনাথও সেই সময় “কর্তার ইচ্ছায় কর্ম” নাম দিয়! ১৯১৭ সালের 
আগষ্ট মাসে এক ওজন্থিনী ভাষ! পুর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করিয়। সরকারের 
কাধ্যের তীব্র প্রতিবাদ করেন। 

এ বৎসরে রবীন্দ্রনাথকে কলিকাত। কংগ্রেসে অভ্যর্থনা সমিতির 
সভাপতি হইবার জন্য অনুরোধ কর! হয়, রবীন্দ্রনাথ অনেক অনুনয় বিনয় 
করিয়া সেই দাঁয় হইতে মুস্ত হন এবং একটি সুন্দর কবিতা কংগ্রেসে 
পাঠ করেন। মিসেস্‌ আনি বেশাস্ত সেই মহাসভায় সভানেত্রীর পদ 
গ্রহণ করেন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাৰে কবীন্দ্র রবীন্দ্র নাথ সমগ্র ভারতণর্ষ ভ্রমণ 
করেন। ইহাতে দক্ষিণ ভারত প্রভৃতি স্থানের অধিবাসিগণ যাহার! এ 
তাবৎকাল কেবল রবীন্দ্র নাথের নাম শুনিয়া,ছ, কিন্তু চোখে দেখে নাই, 
তাহার। তাহাকে স্বচক্ষে দর্শন করিয়। কৃতার্থ হয়। ভ্রমণ শেষ হইলে 
'রবীন্ত্রনাথ পুনরায় লেখনী ধারণ ও শিক্ষা সংস্কারে মন দিতে প্রবৃত্ত হন। 
কিন্ধু পঞ্জাব জালিনওয়ালীবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ড শ্রবণে ববীন্দ্রনথের 


ধাঙ্গনীহি ! 


২৪ ₹শ পরিচয়। 


চিরসৌমময় মূর্তি কুদ্রভাব ধারণ করে। তিনি বড় ক্ষোভে পত্তাবের 
প্রতি অন্তান্র অবিচারের প্রতিবাদ স্বরূপ তাহার উপাধির সনন্দাদি ভারত 
সরকারে প্রেরণ করেন। 

ইছার কিছুদিন পরে রবীন্দ্রনাথ লগ্ন যাত্রা করিলেন। ডায়ার 
সম্বন্ধে হাউস অব লর্ডসে যখন তর্ক বিতর্ক হয় তখন তিনি লণুনে ছিলেন। 
একজন সংবাদপত্রের প্রতিনিধি ঠ্রাার সহিত সাক্ষাত করিয়! তাঁহার 
মতামত খ্রহনাস্তর সংবাদপত্রে যাহ। লিিয়াছিলেন তাহীর মর্ম এইরূপ 
“আমি ডাক্তার রবীন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করিলাম, গঞ্জাবের ব্যাপারে 
তাহার অভিমত কি?" রবীন্রমাথ অতিমাত্র সঙ্কুচিত চিত্তে বলিলেন, "ষে 
সমস্ত ই'রাজ হতভাগা ভারতের পক্ষ সমর্থন করিয়। ডয়ার ও'ডায়ারের 
পাশবিক হত্য।কাণ্ডের গ্রানিবাদ করিয়াছেন তিনি তাহাদিগকে ধন্যবাদ 
দিতেছেন। কিন্তু তিনি ভারতের শাঁদন কর্থাদের ব্যবহারে লজ্জিত, 
ছুঃখিত ও মন্খীহত হইম্বাছেন। যে শাসকের জাতি ভারতীয়দিগকে এত 
দ্বণা করে তাহাদের নিকট হইতে কোন অনুগ্রহ পাইবার আশা ভারত- 
বাসী করিতেই পারে নাঁ। রবীন্দ্র নাথ আরও বলেন, আমরা আমাঁদের 
অস্তত্দৌরবল্য দুর করিয়া, আমাদের সামাজিক শিক্ষাসঘ্বীয় ও অর্থনৈতিক 
জীবন গঠিত করিয়া আমরা আমাদের বর্তমান অধঃপতনের গভীরতম গর্ত 
হইতে উঠিতে পারিব। সাধারণের হিতকর অনুষ্ঠানের জন্য আত্মাহুতি 
দিতে হইবে। সাম্য ও মৈত্রীর ভাব বৃদ্ধি করিতে হইবে। পঞ্জাবের' 
অত্যাচার ও অবমানন! ত অবমাননা নয়, উহাতে আঁমাদ্দিগের মঙ্গলই 
হইবে। এঁ অত্যাচার ছন্পবেশে বিধাতার আশীর্বাদ । এ অত্যাচার 
হইতে ভারতে এক ন্বযুগের স্থষ্টি হইবে, ভারতবানী আত্মগম্মান, 
আধ্যাত্মিক মুক্তি ও আর্থিক উন্নতিলাভে বদ্ধপরিকর হইবে। দাসত্ব 
তইতে মুক্ত হইয়া» তর ভাবন! দূরে ফেলিয়! দিয়! আমর! কেবল মাত্র 
মহত্বেক্স পদবীতে আরোহণ করিতে দমর্থ হইব।” 
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73115911717 [17018 নামক পত্রের সম্পাদক রবীন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ 
করিলে তিনি বলেন-_-“ভারতবর্ষ পাঞ্জাবের লোম হর্ষণ নরহত্যায় বড়ই 
মম্মপীড়িত হইয়াছে । ভারতের লোক্‌ উদৃপ্রীন 
হইয়া তাকাইয়! আছে, ইংলগ্ডের লোক ডায়ার 
শ'ডায়ারের কি শাস্তি বিধান করে তাহ! দেখিবার জন্য | কিন্তু পা্টিয়া- 
মেপ্ট যদি ডায়ারকে উচিতমত শাস্তি ন! দেন, তবে ভারতের অবস্থ। বড়ই 
সাংঘাতিক হইবে । ভারতবাসী পঞ্জাবের হত্যাকাণ্ড কখনই ভূলিবে ন! 
এবং চিরদিন তাহার! অসন্তষ্টভাবে থাকিবে । বস্ততঃ অমৃতসরের কাণ্ডে 
ভারতবাসী ব্রিটাশ গবর্ণমেপ্টের উপর বীতশ্রন্ধ হইয়াছে এবং শাসনসংস্কারে 
তাহাদের বিরক্তি দূর করিতে নমর্থ হইবে না। পাণিয়ামেণ্ট মহাসভার 
সৈনিক বিভাগীয় সভ্যগণ ডায়ারের পক্ষাবলম্বী বলিয়াই বোধ হইতেছে, 
সুতরাং তাহারা ভায়ারের পক্ষ অবলম্বন করিবে বলিয়াই বোধ হয়! যদি 
তাহাই হয় তবে ভারতবানী মনে করিবে যে যখন ব্রিটাশ কর্মচারীরা 
ভারতবর্ষে যদৃচ্ছা' অত্যাচার করিয়৷ বিনা শান্তিতে অব্যাহতি পাইতে 
পারে; তথন ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতি তাহাদের দ্বিগুণ অশ্রদ্ধ! বাঁড়িবে। 
মণ্টেগ্ড শাসনসংক্কার সম্বন্ধে তাহার মতামত 
জিজ্ঞাসিত হইলে রবীন্দ্রনাথ বলিলেন,-_- 

“আমি এই শাসন-সংস্কারে বিশেষ গ্রীত হই নাই। কারণ ইহা 
অপ্রার্কত। এই শাসন-সংস্কার প্রকৃত স্বাধীনতা দেয় নাই, কিন্ 
স্বাধীনতার একট, ছায়৷ মাত্র দিয়াছে। কিরপে আমর! স্বার্থত্যাগ 
করিয়া, সমাজের সেবা করিয়া আপনাদের মুক্তির উপায় আপনারাই 
স্থির করিব আমি তাহাতেই বেশী আগ্রহ করি। এই শালন 

ংস্কারের দ্বারা হয়ত তষিষ্যতে কোন উপকার হইতে পারে, আমি এখন 
রাজনীতি সম্বন্ধে কথাবার্তী বলিতেও পছন্দ করিব না। আমি হয়ত 
এ থা ব্লিয়৷ অন্তারু বলিতেছি, কিস্তু আমার মনে হয় ভারতে আরও 


অমৃতদর ৷ 


শাসন সংশ্থার। 


হ্ বংশ পরিচয়। 


আনেক ব্যাপার পড়িয়া রহিয়াছে যাহার দিকে আমাদের মনোযোগ 
আকুষ্ট হওয়া দরকার ।”' 

রবীন্দ্রনাথ সেই সময়ে বলেন যে, “যদি মি: মণ্টে্ড ভারতে বড়লাট 
স্বরূপে যাইতে পারিতেন তাহ! হইলে তিনি শান সংস্কার কাধ্যে পরিণত 
করায় কি কি বাধ! তাহা স্বচক্ষে দেখিতে পাইতেন। ভারতের এংগ্লো! 
ঈপ্ডিয়ানের৷ শাসন যন্ত্রের কোন পরিবর্তন ইচ্ছা করে না। তাহার! শক্তির 
পরিচালন! চায়। তাহার মতে মিঃ মণ্টেগ্ড ভারতের বড়লাট হুইয়] 
আপিলে ভাল হইত : 

ইংলও হইতে রবীন্দ্রন:ঘ নরওয়ে, স্থইডেন প্রভৃতি দেখিয়। আমেরিকার 
গমন করেন। বর্তমানে রবীন্্রনাথ বোলপুরে ““বিশ্বভারতীর” প্রতিষ্ঠা 
করিয়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মতে ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিবার চেষ্ট' করিতেছেন । 
স্প্রসিদ্ধ অধ্যাপক দিলভান লেভি এই বিশ্বভারতীতে যোগদান 
করিয়াছিলেন। 

বরীন্ত্রনাথ নিমন্ত্িত হয়! চীন ও জাপানে বক্ত তা দিয়! আসিয়াছেন। 
তারপর নিমস্্রিত হইয়। দক্ষিণ আমেরিকায়ও গিয়াছিলেন। তাহার পুত্র 
শ্রীযুক্ত রথীন্দ্র আমেরিকায় যাইয়া ক্লষিবিদ্যায় ও তৎসংশ্লিষ্ট বিজ্ঞান সমুহে 
বিশেষ পারদশী হইয়া ভাঁসিয়াছেন এবং নিজের জমিদারীর মধ্যে আদর্শ 
কুষিক্ষেত্র স্থাপন করিয়া নানাব্ষিয়ে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পরীক্ষা! 
করিতেছেন। কবিবর বিহারীলাল চক্রবর্তীর অন্ততম পুত্র, হাইকোর্টের 
লব্বপ্রতিষ্ঠ ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার চক্রবর্তী শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
জ্যেষ্ঠ জামাতা । রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্তার সহিত শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ 
গঙ্গে পাধ্যায়ের বিবাহ হুইয়াছে। তিনিও আমেরিকা হইতে কৃষ্বিজ্ঞান 
শিক্ষ। করিয়া আসিঞ্জাছেন ও 'ভারতীয় কৃষি! গ্রভৃতি কয়েকখানি পুস্তক 
রচন। করিয়াছেন |, 

মহধি দেবেশ্ুনাথের পাঁচ কন্তার মধ্যে শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী ব্লগ 





শ্রীমতী ম্বর্ণকুমারী দেবী 


কলিকাতার ঠাকুর বংশ। ২৭ 


সাহিত্যের একচ্ছত্র অবিসম্বাদী সর্সাজ্ঞী বলিয়া পরিকীর্ভিত। তিনি বাল্যে 
পিতৃগ্ৃহে সংস্কৃত ও বাঙ্গালা অনস্তর বিবাহান্তে 
স্বামীর নিকট ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করেন। 
“ ভাঙ্কতী+* পত্রিকার সম্পাদকতা করিয়াই তিনি বিদ্বৎ সমাজে শ্রেষ্ঠাসন 
লা করিয়াছেন। সম্প্রতি বন্ুমতী সাহিত্য মন্দির তাহার রচিত গ্রন্থরাশি 
অল্প মূল সর্বসাধারণকে উপহার দিতেছেন। তীহার বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ 
পৃথিবীর বিশেষজ্ঞের ও আদরের বস্ত্ব। ন্বর্ণকমারী আবাল্য মহিলাগণের 
উন্নতিকামী। তছদ্দেশ্রে তিনি “মহিলা শিল্প মেল।” নামে একটি মেলা 
-প্রতিষ্ঠ। করিয়! ব্রাহ্দললনাকুলের অশেষ প্রকার উন্নতি সাধন করিতেছেন । 
স্থএসিদ্ধ দেশহিতৈষী স্বর্গীয় জানকী নাথ ঘোষাল (7. 0199919]) এর 
সভিত তাহার বিবাহ হয়। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে স্বর্ণকুমারী বিধবা হন। 
ইভ।র একমাত্র পুত্র জেলা জজ শ্রীষুক্ত জ্যোত্শানাথ ঘেোষালের সহিত 
*৮৯৯ স্রীষ্টাবে কুচবিহারের রাজনন্দিনী শ্রীমতী মুক্তি বাল! দেবীর শুভ- 
বিবাহ হয়। স্বয়ং ভারভেশ্বরী মহারাণী ভিপ্টোরিয়া ও বুবরাল সপ্তম এড ওয়াড 
এই বিবাহ উপলক্ষে প্রায় তিন লক্ষ টাকার উপটৌকন দিয়াছিলেন। 
স্বর্ণকুমারীর ছুই কন্তা-_ প্রথম। শ্রীমতী হিরণায়ী দেবী, দ্বিতীয়া শ্রীমতী 
সবল! বেবী চৌধুরাণী বি-এ॥ দরল। দেবী স্বনামধন্তা। বিদুষী রমণী । 
তিনি পঞ্জাবপ্রদেশের জননায়ক ৬রামভূঁজ দত্ত চৌধুরীর পদ্ধী এবং সাহিত্য 
সেবা ও স্বদেশ বাৎসল্যের জঙ্ট ভারত বিখ্যাত হইস্জাছেন। তিনি কয়েক 
বৎসর তাহার জোোষ্ঠ। ভাখিনী ভিরশ্সী দেবীর সহিত একযোগে ভারতী 
পত্রিকার সম্পাদন করিয়াছিলেন । তিনি সম্প্রতি স্বামী বিয়োগের পর 
বালালায় ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় এঁ পত্রিকার সম্পাদন 'ভার নিজ হস্তে 
লইয়া বঙ্গবাণীর সেবাদ্ আত্মসম্পন করিরাছেন। " 

৬দ্বারকা নাথের কনিষ্ঠ পুত্র ৬নগেন্দ্র নাথ ঠাকুর তাহার পিতার সহিত 
'বলাত গিয়াছিলেন। ইংরাজি সাহিত্যে তিনি বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন 


মমতী স্বর্ণকুমারী দেবী। 


২৮ €শ পরিচম্ 


এবং তাহার স্দয় কোমল ও পরছুঃখ কা তর 
ছিল। তিনি কিছুদিন কলিকাতায় কাষ্টস্‌ 
হাউসের কালেক্টরের কার্য্য করিয়াছিলেন। তখন বাঙ্গালীকে এ পদ 
দেওয়া হইত না। তিনি নিঃসস্তান অবস্থায় মাত্র ২৯ বৎসর বয়সে 
পরলোক গমন করেন। তীহার মধ্যম ভ্রাতা গিরীন্র নাথ বিজ্ঞানের 
বিশেষ অহ্থরাগী ছিলেন। তিনি নি্সের বাটীতে একটা ল্যাবরেটরী 
প্রতিষ্ঠা করিয়! ব্যাটারী সাহাঁযো নানা দ্রব্যের রালায়নিক পরীক্ষা ও 
বিশ্লেষণ করিতেন ৷ উদ্যান রচনায় তাহার বিশেষ নৈপুণ্য ছিল। সঙ্গীত 
শান্ত্েও তিনি পারদর্শী ছিলেন । তিনি অনেক ভাল গান রচনা করেন এবং 
“বাবুবিলাস' নামে একটী পাল! রচনা করিয়া অভিনয় করাইয়াছিলেন। 
তিনি অল্প বয়সে ছুই পুত্র গণেন্দ্র নাথ ও গুণেন্দ্র নাথ ও দুই কন্ত রাখিস 
পরলোক গমন করেন। তাহার জ্যেষ্ঠ কন্ঠার সহিত কলিকাতা 
মাথাঘসা গলির গান্ুলী বংশের যজ্ঞেশ প্রকাশের বিবাহ হয়। দজ্ঞেশ 
প্রকাশের পৌত্র বিখা।ত চিত্র শিল্প শ্রীমূক্ত যামিনী প্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় । 
তিনি এখন কলিকাতা গব্র্ণমেণ্ট 'আট স্কুলের সহকারী অধ্যক্ষ । গ্রীন 
নাথের কণিষ্ঠা কন্তার সহিত নীলকমল মুখোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়। নীল- 
কমল কৃষ্ণনগর কলেজের জুনিয়র স্কলার ছিলেন । তিনি গ্রেহাম কোম্পানীর 
মুতসুদ্দি থাকায় এবং পোট কমিশনার নির্বাচিত হওয়ার সাধারসে 
বিশেষ পরিচিত ছিলেন । প্জমিদার ও প্রজ।” নামক পুস্তকে তাহার 
চিন্তাশীলতার 'যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া ষায়। তীহাঁর অন্ততর্ম। পৌত্রীর 
সহিত মহারাজা বাহাদুর স্তার প্র-দ্যাৎকুমার ঠাকুরের বিবাহ হইয়াছে । 
গণ্জ্রে নানাবিগ্বায় ও নটাশাপ্ধে বিশেষ পারদর্শা ছিলেন। তিনি 
“বিক্রমোর্ধশী” নাটকের একটি সুন্দর বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। 
“গাওহে তাহারই নাম, রচিত ধাহার এ বিশ্বধাম' এই প্রসিদ্ধ ব্রহ্ম সঙ্গীত 
ও অন্তান্ঠ ধর্ম সঙ্গীত তাহার রচলা | তিনি অকালে কাল কবলিত হন। 


৬গুণেল্রনাথ ঠাকুর! 


কলিকাতার ঠাকুর বংশ। ২৯ 


তাহার কনি্ ভ্রাত। গুণেন্দ্রনাথও সঙ্গীত শাস্ত্রে ও চিত্রকলায় অনুরাগী 
ছিলেন। ইহাদের ছুই ভ্রাতার পুরস্কার ঘোষণায় রামনারায়ণ তর্কর্ব 
নুবনাটক রচনা করেন এবং তাহা ইহাদের তত্বাবধানে ইহাদের বাটাতেই 
অসাধারণ নৈপুণ্যের সহিত অভিনীত হয়। গগনেন্্রনাথ, সমরেন্্রনাথ, 
অবশীন্দ্রনাথ ও ছুই কন! রাখিয়। গুণেন্ত্রনাথ অকালে পরলোক গমন 
করেন। 

তাহার জ্যোষ্ঠা কন্তার সহিত ৬ প্রসন্নকুমার ঠাকুরের অন্যতম দৌহিত্র 
৮ শেষেন্দ্র ভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়। তাহার কনিষ্টা কন্যা শ্রীমতী 
ম্থুনয়নীদেবী ভারতীয় চিত্রকলাম় স্থপ্রতিষ্ঠ লাভ করিয়াছেন । ইহার 
সহিত পুর্ব্বোক্ত এটর৭ণাঁ মোহিনীবাবুর অন্যতম ভ্রাতা এটর্ণা শ্রীযুক্ত রজনী 
মোহন চট্টোপাধ্যায়ের ন্বাহ হ্ইয্ছে। 

গিবীন্্রনাথের বংশধরগণের মধ্যে গগনেন্দ্র নাথও চিত্রকলার জন্ত 
দেশ প্রসিদ্ধ। ইহাদের তৃতীয় ভ্রাতা অবশীন্দ্রনাথ ঠাকুর দেশ বিদেশ- 
খ্যাত চিত্রশিল্পী । 

চিত্রশিল্ন ব্যতীত নাট্যাভিনয়ে জেোড়াপাকে। ঠাকুর বাটার অসাধারণ 
নৈপুণোর খ্যাতি 'নবনাটকের' অভিনষ হইতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া 
ণ্ফাস্থুনীর'* আভিনন্ন পর্যন্ত অক্ষুঞ রহিয়াছে । 

চিত্রকলা! অধ্যাপনের জন্য বখন বাগেশ্বরী চেয়ার প্রতিষ্ঠিত হইলে, 
কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয় ভাক্তার শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রন।থ ঠাকুরকে এ পদে 
ব্রণ করেন। তাহার শকুন্তলা, ক্ষীরের পুতুল, বাঙ্গলার ব্রত, ভারত 
শিল্প প্রভৃতি পুস্তক ভাষা শিল্পে তাহার অনন্য সাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় 
প্রদান করিতেছে। তাহার অন্যতম জামাত। জ্বারতী পত্রিকার ভূতপুর্বর 
দম্পাদক, লব্ধ প্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত মণিলাল গল্পোপাধ্যায়। 


ভাগ্যচক্র, ভারতীয় বিছ্ধী, মুক্ত।রমুক্তি প্রভৃতি পুস্তকে মণিবাবু নর্বজন 
পরিচিত। 


গু ংশ পরিচয় । 


দ্রকানাথের জোষ্ঠ ভ্রাতা রাধানাথ ঠাকুর। তমলুকের মন্দির 
সংস্কার তাহার ঘন ও অর্থে হইয়াছিল। 

রাধানাথের চইপুজে মথুরানাথ ও বরজেন্্রনাথ | ব্রজেন্ত্রনাথ অপৃত্রক। 
তীর £ক দৌহিত্রীকে ৬ অদ্দেন্দুশেখর মুস্তফী মহাশয় বিবাহ করেন। 
মথুর'ন1গের ছুই পুত শ্রীনাথ ও শৈলেন্দ্রনাথ ; শরীনাথ ইংরাজী ও সংস্কৃতে 
কৃতবিগ ভিলেন। সঙ্গীতে ও অভিনয় কলায় বিশেষ ব্যৎপন্ন থাকায় 
নব নাটক 'মভিনয় কালে তিনি পরিচালনা সমিতির একজন উৎনভী দন্ত 
ছি'ল্ন। শ্রীনাগের পুত্রদের মধো শ্রীমূদ্দ নীরজশাথ ও শ্রীুক্ত অস্তনাথ 
ও শৈ'লন্জ্রর পুত্র শ্রীসুক্ত সুর্জেনাথ বা স্ুরথনাথ এখনও বর্তমান । 
রাধানাগের এক দৌভিত্রপুত্র ডাক্তার প্রিয়নাথ মুখোপ্যাধ্যায় বহুদিন 
কাশীত্ে চিকিতৎম| ব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিলেন 

পৃন্দেই ব'1 হইয়াঙ্গে যে নীলমণির তিন পুত্র, রামলোচন, রামনণি ও 
রামবল্লভ | র।মলো5ন নিঃসন্তান থাকায় রামমণির দ্বিতীয় পুত্র দ্বারক! 
নাথকে দত্তক গ্রহণ করেন। দেই হিসাবে ছারকানাথের বংশ জোষ্টের 
বংশ। বামবল্পত অপৃত্রক ছিলেন। তাহার অন্যতম দৌহিত্র নপীনচন্্ 
মুখোপাপায় দ্বারকান!থ ঠাকুরের সহিত বিলাত গিম্বাছিলেন এবং পরে 
ডেপুটা ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া! ব.শর সহিত কার্যা করিয্ভাছিলেন। এই নবীন চক্জের 
পুত্র নলিএচন্ছ বহদিন কলিকাতা মিউনিসিপ।লিটিতে সহকারী কোধাধাক্ষের 
পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়। সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন । রামমণির তিন 
পুত্র রাখাশাথ,* দ্বারকানাথ এবং রমনাথ ও .তিন কন্তা। তাহার 
দৌহিতদিখের মধে। মদনমোহন চা্টাপধধ্যায় ও চত্ত্র মোহন চটোপাধ্যার 
সমধিক প্রসেদ্ধ। তীদ্বাদের বিবরণ ঠাকুর বংশ বিবরণের পর দেওয়া] 
যাউবে। রামমণির অগ্ততস দৌহিত্র আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় সদর 
দেওয়ানি আদালতের ও পরে হাইকোর্টের উকিল হইয়া বহর্দিন 
ুর্শিরাবাদে যশের সহিত ওকালতি করিয়াছিলেন। তাঁহার কর্মকুশতা,. 


কলিকাতা! ঠাকুর বংশ। ৩৯. 


বদান্ততা ও পরোপকার প্রবৃত্তি মুর্শর্দাবাদের নবাব ও অন্তান্ত ভূম্বামী- 
বর্গের ও জনপাধারণের নিকট তাহাকে বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র করিয়াছিল। 

দ্বরকানাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতী রমানাথ ঠাকুর গাজনীতি শান্ে অসাধারণ 
পণ্ডিত ছিলেন। তজ্জন্ত গবর্ণমেন্ট তাহাকে ভারতীয় আইন ১ভ.র' 
সদন্ত পদে মনোনীত করিয়াছিলেন এবং তাহাকে “মহারাজ, উপাধি 
প্রদান করিয়াছিলেন । 

মহারাজ রমানাথ ঠাকুরের এক পুত্র ও ছুই কন্ত! ছিল। তাহার 
ভোষ্ঠা কন্তার সহিত ক্ষেত্র মোহন মুখোপাধ্যায়ের বিবাহ 
হয়। তিনি বিশেষ পণ্ডিত 'ও নিষ্ঠাবান ছিলেন । 
রমানাথ ঠাকুর তাহাকে তাহার উইলের 
অন্যতম একজিকিউটর নিসুক্ত করিয়াছিলেন এবং রমানাথ ঠাকুরের 
পৌত্রেরা প্রাপ্ত বয়স্ক হইলে তিনি তাহাদিগকে বিষয় বুঝাইয়া দিয়া 
কাশীবাস করেন এবং সেখানে দেহত্যাগ করেন। 

মহারাজা রমানাথ ঠাকুরের একমাত্র পুত্র নৃপেক্্রনাথ ঠাকুর হিন্দু 
কলেজের সিনিয়র স্কলার ছিলেন। তিনি তত্ববোধিনী পত্রিকারও কিছু 
দিন সম্পাদক ছিলেন। তিনি পিতার জীবদ্দশায় তিন পুত্র ও এক কন্তা 
রাখিয়! অকালে পরলোক গমন করেন। তীভার তিন পুত্রের নাম শবীন্দর- 
নাথ, হরেন্ত্রনাথ ও বরেন্ত্রনাথ | শশীন্ত্রনাথ কৃতবিদ্ধ হইল এটির ন্সার্টিকেল 
কাক হইয়াছিলেন। তিনি অল্প বয়সে একমাত্র পুত্র শরদিন্রনাথকে 
রাখিয়া! পরলোক গমন করেন। শরদিন্দরনাথও বিদ্যানুরাগী, সঙ্গীত শাস্জ্ঞ 
ও পরোপকারী ছিলেন। কিন্তু তিনি অকালে ছুইটি নাবালক পুত্র 
রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন । হরেন্দ্রনাথ একজন বিশেষ সামাজিক, 
সঙ্গীতজ্ঞ বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন? তিনি ছুই পুত্র শ্রীযুক্ত জগদিক্রনাথ ও 
শ্রীমূক্ত নিত্যেন্্রনাথকে রাখিয়া পরলোক গমন করেন। বরেন্্রনাথ ও 
সঙ্গীতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনি বাঙ্গালীর গৌরব শ্বনাম প্রসিদ্ধ 


মহারাজ রযানাথ ঠাকুর । 


৩২ . বংশ পরিচয়। 


সঙগীতজ্ঞ গোপাল চক্রবর্তী বা নূুলো গোপালের একজন গনণীয় শিশ্য 
ছিলেন। তিনি ছই কন্ঠ! রাখিয়! পরলোক গমন করেন। 

তাহার ল্যেষ্ঠা কন্ঠার সহিত মহারাজ! বাভাছুর স্তর যতীন্দ্রমোহন 
ঠাকুরের অন্যতম দৌহিত্র শ্রীযুক্ত শেষপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিবাহ 
হইয়াছে । তীহার কনিষ্ঠা কন্তার সহিত বড়বাজারের সর্বজনপরি চিত 
ডাক্তার শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বিবাছ হইয়াছে । 


পাথু।রয়াঘাটার ঠাকুর বংশ । 


দর্পনায়ায়্ণ ঠাকুর জয়রামের তৃতীয় পুত্র ছিলেন। কেহ কেহ বলেন, 
তিনি দ্বিতীয় 'ও নীলমণি তৃতীয় পুত্র ছিলেন। কিন্তু প্রাচ্য বিদ্যা মহা্ণবের 
জাতীয় ইতিহাস ব্রাহ্মণ কাণ্ডের ওম খণ্ডে 
৮ব্যোমকেশ মুস্তফী মহোদয় বে সকল প্রমাণ 
ংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহ! শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট 
দেখিয়া! আমরা নিঃসন্দেহরূপে বলিতে পারি যে, নীলমণি দ্বিতীয় ও 
দর্পনারাক্ণ তৃতীয় পুত্র ছিলেন। দর্পনারায়ণ ইংরাজী ও ফরাসী ভাষার 
স্থপগ্ডিত ছিলেন। তিনি চনাননগরে ' ফরাপী সরকারে কার্য করিয়া ও 
বাণিজ্য ব্যবসায় করিয়া প্রসৃত অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন। যখন 
নাটোরের জমিদারী স্বত্ব বিক্রীত হইতে লাগিল, তথন তিনি রঙ্গপুরে বিস্তৃত 
জমিদারী ক্রয় করেন। দর্পনারায়ণের পিতা। জয়রাম যে সমস্ত নিঃস্বার্থ 
কাধ্য করিরাছিলেন, তাহার পুরপ্কারস্বূপ মাননীয় ইষ্ট ইত্ডিয়! কোম্পানী 
তাছাকে ১৭৭২ খ্রীষ্টাঝের ১৯শে নভেম্বর একথানি “সনদ: প্রদ্ধান করেন 
এবং তিনি কলিকাতায় যে বাঞ্জার স্থাপন করেন, তাহার করভার হইতে 
তাহাকে অব্যাহতি দেন। সেই বাজার অগ্তাবধি তাহার বংশধরগণ ভোগ 


দর্পনারায়ণ । 


পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর বংশ। ৩৩ 


দখল করিয়া আদিতেছেন। দর্পনারায়ণ ছুই বিবাহ করেন। তাহার 
প্রথমা পত্বীর গর্ভে পাঁচটা পুত্র জন্ম গ্রহণ করে, যথা _রাধামোহন, 
গোপীমোহন, কৃষ্ণমোহন্, হরিমোহন ও প্যারীমোহন। দ্বিতীয়! পতীর 
গর্ভে লাডলীমোহন ও মোহিনীমোহন নামে ছুই পুত্র জন্মগ্রহণ করে। 
তিনি তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধামোহনকে ও তৃতীয় পুত্র কষ্চমোহনকে 
নরমিদারীর স্বত্ব হইতে বঞ্চিত করেন। যেহেতু তাহার! উভয়ে তাহাদের 
গুরুকে ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং আরও নানাভাবে দুর্ব্যবহার 
করিয়াছিলেন। তঁ'হার পঞ্চম পুত্র পিয়ারীমোহন মৃক ও বধির থাকায় 
তাহার অন্ন সংস্থানের যথাযোগ্য ব্যবস্থা করেন। তিনি গৃহদেবতার 
পুজার জন্ত ৩০,*০*২ টাক! নির্ধারিত করেন এবং জমিদারীর অবশিষ্টাংশ 
সমানভাবে অপর চারি পুত্রের মধ্যে ভাগ করিয়া! দেন। খাধামোহন, 
ক্বষ্ণমোহন ও প্যারীমোহনের এক্ষণে বংশাভাব। 

দর্পনারাক্ণের এক দৌহিত্র রাজকুঞ্ণ মুখোপাধ্যায্ বিপুল অর্থব্যঙে 
কলিকাতায় পর্ব প্রথমে ইউরোপীয় প্রণালীতে পণ্ড চিকি ৎসালক় স্থাপিত 
করেন এবং ৬6158177815 5010৩012131, 0০০01এর সাহায্যে ইউরোপ 
ও অন্তান্ত দেশ হইতে ভাল ভাল ঘোড়া আনাইয়া যে ব্যবসায়ের সূত্রপাত 
করেন তাহাই উত্তরকালে কুক কোম্পানীর আড়গোড়া বলিয়৷ প্রসিদ্ধি 
লাভ করে। 

দর্পনারায়ণের দ্বিতীয় পুত্র গোপীমোহন, ইংরাজী, ফরাসী, সংস্কৃত, 
পর্ত,গীজ, পার ও উদ, ভাষায় সমধিক ব্যুৎপন্ন ছিলেন,। পূর্ববঙ্গের 
অনেক পুরাতন রাজবংশের সম্পত্তি বিক্রস্থ 
হইতে লাগিলে তিনি তাহা ক্রন্ন করিয়া! 
ভূসম্পত্তি বৃদ্ধি করেন। তিনি কলিকাত। হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাকলে 
অগ্রণী ও উদ্ঘোক্তা ছিলেন। তাহার অদম্য উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের 
জন্ত তাহার বংশধরগণ আজ পর্যন্তও এই ইল্ষ্িটিউসদনের অন্তত 

্ 


গরোপীমোহন । 


২৯ ংশ পরিচন্ব। 


পরিচালক মধ্যে গণ্য হ্ইক্া আসিতেছেন। মূলাজোড়ে তিনি একটা 
কালীমন্দির ও দ্বাদশ শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই মন্দিরের- 
বায় নির্বাহার্থে ও প্রত্যহ অতিথি অভ্যাগতগণকে আহার দ্বার জন্ত 
বিস্তৃত দেবোত্তর সম্পত্তি দিয়া গিয়্াছেন। তিনি কবি ও গায়কদিগের, 
উৎসাহদাতা ছিলেন। গোপীমোহনের ছয় পুত্র, স্্যকুমার, চন্দ্রকুমার, 
নন্দকুমার, কালীকুমার, হরকুমার ও প্রসন্নকুমার। স্ু্যকুমারের পুত্রসন্তান 
ছিল না। অযোধ্যার তালুকদার রাজ! দক্ষিণাঁরঞ্জন মুখোপাধ্যায় তাহার, 
অন্ঠতম দৌহিত্র । চন্দ্রকুমার তাহার পিতার মৃত্যুর পরে হিন্দু কলেজের 
একজন গভর্ণর নির্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনি সকল সাধারণ হিতকর 
কার্যে যোগদানের জন্য সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। নন্দকুমারের দ্রই পুত্র 
যোগেন্্রমোহন ও স্থরেন্দ্রমোহন । এই যোগেন্্রমোহনের উৎসাহে ও 
অর্থ সাহায্যে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সংবাদ প্রভাকর প্রচার করেন। কালীকুমার 
উর্দ'তে, সংস্কৃতে, সঙ্গীতে ও তথুশান্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ইহার 
রাজেন্্রমোহন নামে এক পুত্র হয়। তাঁহার বংশ নাই। তাহার দৌহিত্র 
শ্রীযুক্ত গোপালচন্ত্র মুখোপাধ্যায় এখনও বর্তমন। 'গোপীমোহনের 
পঞ্চম পুত্র হরকুমীর এবং ষষ্ট পুত্র প্রপন্নকুমীর ভ্রাতীদ্ের মধ্যে সমধিক. 
বিখ্যাত। 

হরকুমার দয়া, দাঁক্ষিণ্য, পাণ্ডিত্য ও সরলতা গুণে বিখ্যাত ছিলেন! 
তিনি একজন খাঁটা হিন্দু ছিলেন। তিনি তাহার পিতার সম্মুখে প্রায়ই 
সংস্কত 'সপ্তশতী” আবৃত্তি করিতেন। সংস্কৃত 
ভাষাতে তাহার বিশেষ বুৃতপত্তি ছিল। 
যখন সূলাজোড়ে কালীমন্দিরে তিনি ও তঁহার ভ্রাত! প্রসন্নকমার ঠাকুর 
একটি শ্লোক অস্কিত করিতে ইচ্চ! করিয়া পারিতোষিক ঘোষণা পূর্বক 
পঞ্িছদিগকে শ্লোক রচনা করিতে আহ্বান করেন, তখন নিজের নাম 
লুকাইয়৷ অন্য নামে তিনি নিজেই একটা শ্লোক রচনা করেন। পরীক্ষকের! 


হরকুমার 1 





স্বগীয় মহারাজা স্তার যতীন্দ্র মোহন*্ঠাকুর বাহাছুর, 
কে, সি, এস আই। 


পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর বংশ। ৩৫ 


উই শ্লোকই সর্বাপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ হইয়াছে বলিয়া স্থির করেন এবং সেই 
'শ্লোকই অগ্ভাবধি উক্ত কালীমন্দিরের প্রবেশ পথে প্রস্তর ফলকে অস্কিত 
'ঈহিয়াচে । তিনি সংস্কৃত অনুশীলনে বিশেষ আমোদ পাইতেন এবং 
সর্বদাই তীহার নিকট শিক্ষিত পণ্ডিতের অবস্থান করিতেন। তিন্দি 
সংস্কতাতিজ্ঞ পণ্ডিতগণকে মাসিক বৃত্তি দিতেন এবং সময়ে সময়ে 
এককালীন দানও করিতেন। তিনি দক্ষিণাচার পারিজাঁত, হরতত্ব 
দীধিতি, পুনশ্চরণ পদ্ধতি, শীলাচক্রার্থবোধিনী নামে কয়েকখানি গ্রন্থ 
লিখিয়াছিলেন। তিনি ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর সংস্কত শিক্ষা বিস্তারের 
উদ্দেশ্তে মূলাজোড়ে সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত করেন। 
তিনি বহু মুল্যবান ও ছুল্প্াপ্য সংস্কৃত তন্ত্র ও অন্ঠান্ত শাস্ত্রের পাওুলিপি 
. সংগ্রহ করিয়া অতি যত স্বগৃহে রাখিয়াছিলেন। সে সমন্তগুলি এখনও 
তাহার বাটাতে আছে। তিনি বিখ্যাত গারকদ্দিগকে সাহায্য করিতেন 
'এবং নিজেও ভালরূপে সেতার বাজাইতে পারিতেন। তিনি ও তাহার 
ভ্রাত৷ প্রসন্নকুমার প্রথমে ঘরে বসিয়া ইংরাজী শিখিয়াছিলেন, তৎপর 
হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহারা তথায় অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। 
হরকুমার পাশা ভাষাতেও ব্যংপত্তি লাভ করিয়াছিলেন এবং খুব 
তাভ়াতডু ফা ভাষাত কথ। বলত পাঁবিতেন। ১৬৫৮ গ্রীষটাব্দে 
হরকুমার স্বর্গারোহণ করেন। 
হুরধুমারের ছুই পুত্র-_যতীন্দ্'মাহন ও সৌরীন্দ্রমোহন। ১৮৩১ খ্রীষ্টাবে 
যতীন্দ্রমোহন কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 
চব্বিশ পরগণার জগদল নিঝানী ৬কষ্ণমোহন 
মল্লিকের কন্তাকে বিবাহ করেন। তিন 
ইংরাজী ও বাঙ্গালা উভপ্ন ভাষাতেই স্থপণ্ডিত ছিঞ্গেন এবং ক্যাপ্টেন ডি, 
এল, রিচার্ভগন প্রমুখ অনেক খ্যাতনাধ। ইংরাজ শিক্ষক তাহাকে ইংরাজী 
শ্িক্ষ। দেন। যতীন্ত্রমোহন সংস্কৃত ভাষাতেও ন্থুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি 


যতীন্্রমোহন। 


৬ বংশ পরিচয়। 


বালাকাল হইতেই স্থপ্রসিদ্ধ ঈশ্বরচন্ত্র গুপ্তের "প্রভাকর” পত্রে বাঙ্গালা 
কবিতা ও [.1651215 082965এ প্রবন্ধ লিখিতেন “1151)05 ০£ 
৪17০ নামক একখানি ইংরাজী কবিতা গ্রন্থ লিখিয়া যদিও তিনি 
তাহা আপন বন্ধুবান্ধবদিগের মধ্যে বিতরণ করিয়াছিলেন, তথাচ তাহা! 
অনেক ইংরাজ লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। 

মহারাজা যতীন্দ্রমোহন বঙ্গের দেশীয় রঙ্গালয়ের উন্নতিকল্পে যতটা 
চেষ্টা করিয়াছিলেন, দেরূপ অতি অন্ন লোকেই করিয়াছিল। তিনি শুধু 
বশী রঙ্গালয় সমূহের পৃষ্ঠপোষকতা! করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না; নিজেও 
শমনেক নাটক রচনা করিয়াছিলেন? তন্মধ্যে “বিগ্যান্গন্দর নাটক” বিশেষ 
'উল্লেখযোগ্য । বে্লেগাছিয়! ভিলায় পাইকপাড়ার রাজাদের সহযোগিতায় 
এবং কলিকাতায় তাহার নিজের বাটীতে তাহার যদ্ছে ও ব্যয়ে যে সমস্ত 
সথের থিয়েটার হইয়াছিল; সেই সমস্ত হইতেই প্রকাশ্ত রঙ্গালয়ের উৎপভি। 
কিন্তু মহারাজ যতীন্্রমোহনের উদ্ভম ও অধ্যবদায় শুধু দেশীয় রঙ্গালয়ের 
ও নাট্যকলার উন্নতিতেই নিবদ্ধ ছিল না। তিনি সর্বদাই বঙ্গনাহিত্যের 
উন্নতির জন্ত চেষ্টা! করিতেন এবং এজন্য তিনি যথেষ্ট অর্থ ব্যন্নও করিয়া- 
ছিলেন। মাইকেল মধুস্থদন দত্তের “তিলোভম| সম্ভব কাব্য* তীহারই 
উৎমাহে রচিত এবং তাহারই অর্থে মুদ্রিত ও প্রকাশিত ভইয়াছিল। 
তিনি যদি অর্থ সাহায্য না করিতেন, তাঁহ। হইলে, অনেক মূল্যবান গ্রন্থ 
আঞ্জ সাহিত্য জগতে পরিদৃষ্ট হইত না। মহারাজ। বাহাদুর নিজেও ন্ুককি 
ছিলেন। তীঁহার রচিত অনেক সংস্কৃত শ্লোক ও বাঙ্গালা গান আছে। 

১৮৭১ গ্রীষ্টাব্দের ১৭ই মার্চ তাহাকে তদানীস্তন রাজ্প্রতিনিধি ''রাজা” 
উপাধি প্রদান করেন। যতীন্দ্রমোহনকে সনদ প্রদানকালে তদানীন্তন 
ছোট লাট স্যার জর্জ' কাষ্বেল বলেন-_ 
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পাথুরিয়াবাটার ঠাকুর বংশ । ৩৭ 
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অর্থাৎ আপনি স্বীয় গুণে এই উপাধি লাভের উপযুক্ত বলিয়! প্রমাণ 
করিয়াছেন। আপনার অসাধারণ বুদ্ধিমতাঁ ও ক্ষমতা, সাধারণ কার্য 
উদ্যম, আদর্শ চরিত্র, এবং সরকারের যে উপকার করিয়াছেন, তজ্ন্ত 
আপনি এই উপাধি পাইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত । 

মহারাজা বতীন্্রমোহন বঙ্গীয় লাট সভার সভ্য ছিলেন। শীাসন' 
পরিষদে তীহার কার্যকাল শেষ হইলে স্তার জর্জ কাম্বেল পুনরায় তাহাকে 
সভ্য পদ গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করেন। মহারাজ! যতীন্্রমোহনের 
উপর ভারত ও বঙ্গীয় গবমে“প্টের এতদূর বিশ্বাস ছিল যে, অর্ড নর্থক্রুক 
১৮৭৩1৭৪ ্রীষ্টাব্ধে বেহার দুর্ভিক্ষের সময় মহারাজ! যতীন্ত্রমোহনের সহিত 
পরামর্শ করেন এবং পালমেণ্টের কমন্স্‌ সভার সিলেক্ট কমিটাতে 
ভারত সংক্রান্ত ব্যাপারে সাক্ষ্য দিবার জন্য ইংলণ্ড গমন করিতে তাহাকে. 
অনুরোধ করেন। কিন্তু মহারাজ! তাহাতে সম্মত হন নাই। 

১৮৬৬ খুষ্টাব্দের ছুর্ভিক্ষে মহারাজ যতীন্রমোহন তাহার মেদিনী- 
পুরের প্রজাবর্গের সাহাষ্য করে যথেষ্ট টাকা! দান করিয়াছিলেন এবং 
তাহাদিগকে ৪*,০০০ টাক কর ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। মহারাজ! যতীন্্র 
মোহন দীনহঃখীর চিকিৎসার জন্ত সর্বদাই সচেষ্ট ছিলেন। চৌরঙ্গী হইতে 
মেও নেটিভ হাসপাতাল যখন পাথুরিয়াঘাটায় ই্র্যাও রোডে স্থানাস্তরিত 
হয়, তখন মহারাজা জমি দান করিয়াছিলেন। মহারাজ বতীন্দ্রমোহন 
গবর্ণমেণ্টের হস্তে ১২,**০, টাকা প্রদান করিয়াছিলেন। এই টাকার. 
সদ হইতে একটি বৃত্তি প্রতি মাসে তাহার পিতা হরকুমার ঠাকুর ও 
অন্যটা তাহার খুল্লতাত মাননীয় প্রসন্নকুমার ঠাকুর সি, এস্‌১ আই 
মহোদস্ের নামে দেওয়া হইয়া! থাকে। 


৩৮ বংশ পরিচয়। 


১৮৭৭ থ্রীষ্ান্দের ১ল| জানুয়ারী দিল্লী দরবারে যতীন্দ্রমোহন “মছারাজ।” 
উপাধি প্রাপ্ত হন। এ বৎদরই মহারাঞ্জ। বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার 
সভ্য নিয়োজিত হন। তিনি যেরূপ কার্ধাদক্ষতার পরিচন্ন প্রান করেন, 
তাহার ফলে তাহাকে ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্বে পুনর্ধার ব্যবস্থাপক সভার সভ্য 
নিয়োজিত করা হয়। মহারাজ! বাহাছুর ব্যবস্থাপক সভার দেশীয় 
ভাবায় পরিচালিত সংবাদ পত্রেয় মুখবন্ধের জন্য যে আইন গঠিত হয়, 
তাহার বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন 
আফগানদিগের সহিত ভারত গবর্ণমেণ্টের যে বিবাদ চলিতেছে, তাহাতে 
যদ্দি দেশীয় সংবাদপত্রের মুখ বন্ধ করা না হয় তাহ! হইলে দেশে অশীস্তি 
9 অরাজকত।! উপস্থিত হইতে পারে, তখন তিনি এই বিলের পোষকতা 
করিলেন। 

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে মহারাতা! যতীন্দ্রমোহন 731109) 1150151 8550০19- 
£1০7 এর সভাপতি মনোনীত ও ১৭১ খ্রীষ্টাবধে মহারাজা! যতীন্রমোহন 

দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত ন! হইয়! কমিদনে সাক্ষ্য দিবার অধিকার 
প্রাপ্ত হন। 

১৮৮০ শ্রীষাবে মহারাজ 007702171017 01 0) 71950 [2551650 
0:0০: ০602 50109610018, এবং ১৮৮২ খ্রীষ্টাকে 1001210 
4:900702051 01 05 5690 91 [0015 উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৯৯ 
শ্রী্াবে ব্যক্তিগত গুণের জ্রন্ত তিনি “মহারাজ! বাহাছুর” উপাধি প্রাপ্ত হন, 
একথা পূর্ব্বেই বল। হইপ়্াছে। স্তার ই়ার্ট বেলী বেলভেডিম্বারে একটি 
দরবার করিয়া তাহাকে এই উপাধির সনদ ও খিলাত স্বরূপ একখানি 
রত্রমপ্তিত তরবারি উপছার দেন। ১৮৯১ খ্রীত্াব্ে মহারাজ। বাহাদুর 
“মহারাজা” উপাধি বংশান্থ ক্রমে ব্যবহার করিবার ক্ষমত। লাভ করেন। 
হারাজ! বাহাছুর কলিঞাতার 745০5 ০01 05 [7১3৪০৩, কলিকাত। 
বিশ্ববিগ্থালয়ের লভ্য, ইন্ডিয়ান মিউজিদ্নমের ১৮৮২ গ্রী্টাব্বে সভাপতি, 





শে 
লনা. 


স্বগীয় রাজা স্যার শৌরীন্দ্রমৌহন ঠাকুর 
কে? টি, সি, আই, ই 


পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর বংশ। ৩৪ 


মেওইাসপাতালের অন্যতম পরিচালক, এসিয়াটিক সোসাইটার সভ্য 
এবং সেণ্টাল ডফরিণ কমিটির মেত্বর ও ট্রাষ্টি ছিলেন। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে 
তিনি এডুকেশন কমিশনের পভ্য নির্বাচিত হইয়া'ছিলেন। 

তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্ালয়ে তাহার খু্লতাত প্রসন্নকুমার ঠাকুরের 
মর্শার মূর্তি প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি ও স্তার লসৌরীন্জমোহন 
কলিকাত! মিউনিদিপালিটার হস্তে একনী ভ্রমণোগ্যান তৈয়ারীর জন্য 
একখপ্ড জমি দান করিয়া সেই উদ্যান তাহার পিতার নামে নামকরণ 
করিতে বলিয়াছিলেন। -তম্মধ্যে তাঁহার পিতার মর্খর মূর্তি বিরাজ 
ফরিতেছে। 

মহারাজা যতীন্ত্রমোহন পরম হিন্দু ছিলেন। তিনি আতিথেয়তা গুণে 
সর্ধজনপ্রিয় ছিলেন৷ মহারাজের পাঠাগারে বু ছশ্পাপ্য পুস্তক সংগৃহীত 
'আছে। 

মহারাজ! বাহাছর নিঃসস্তান হওয়ায় তাহার ভ্রাতুদ্পুত্র কুমার 
প্রচ্যোৎ্কুমারকে ( অধুনা মহারাজ। বাহাদুর স্তার প্রস্যোৎকুমার ঠাকুর 
কে, টি, ) দত্তক গ্রহণ করেন। মহারাঙ্ছের চারিটা কন্তা ছিল। তন্মধ্যে 
একটিমাত্র এখন জীবিতা | মহারাজের পাঁচটা দৌহিত্র শ্রীযুক্ত কুমুদ প্রকাশ 
গঙ্গোপাধ্যার, শ্রীযুক্ত নলিনপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শেষপ্রকাশ 
গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত জলধিচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ৬কিরণমালী মুখোপাধ্যায় । 
ইহাদের মধ্যে কুমুদপ্রকাশ, নলিনগ্রকাশ ও জলধিচন্ত্র সম্রাট সপ্তম 
এডওয়ার্ডের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে মহারাজ কুমারের "সহিত ইংলগ্ডে 
শিয়াছিলেন। 

রাজ। সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর কে, টি, সি, আই»ই, হরকুমারের কনিষ্ঠ 
পুত্র। তিনি ১৮৪৭ শ্রীষ্টান্দে কলিকাতায় জন্গ্রহণ করেন। ভ্রাত। 
যতীন্দ্রমোহনের ন্যায় তিনি বাল্যে হিন্দুকলেজে 


রি ০৪৮ শিক্ষাপাত করিয়াছিলেন এবং তি অল্প 


৪০ ংশ পরিচয়। 


বয়স হইতেই সাহিত্যানুশীলনের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন । তিনি' 
চতুপ্দশ বৎদর বর়ঃক্রমকালে-“ভুগোল ও ইতিহাস ঘটিত বৃত্তাত্ত' নামধের 
একখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন এবং পঞ্চদশ বৎসর বয়ুঃক্রমকালে 
“মুক্তাবলী” নামক একখানি নাটক প্রণয়ন করেন। তিনি শৈশবাবধি 
পক্ষী পালন ভালবালিতেন, ইহার ফলে তিনি পারাবত সমূহের স্বর দুর 
হইতে শুনিতে পাইয়! বলিয়া দিতে পারিতেন যে কোথায় কোন্‌ জাতীক্ক. 
পারাবত ডাকিতেছে। যোড়ৃশবর্ষ বয়ংক্রম কাল হইতে তিনি সঙ্গীতশাস্ছ' 
অনুশীলন করিতে আরম্ভ করেন। তিনি লক্ষ্মী প্রসাদ মিশ্র ও ক্ষেত্রমোহন 
গোস্বামী প্রমুখ প্রদিদ্ধ ওন্তাদগণের নিকট সঙ্গীতবিদ্তা শিক্ষ/ করেন। এই 
সময়ে তিনি কালিদাঁপের “মালবিকান্িমিত্রঁ নামক প্রসিদ্ধ নাটকেরও. 
বঙ্গানুবাদ করেন। 

একজন জর্মন দেশীয় অধ্যাপক প্রথমে তাহাকে ইংরাজী সঙ্গীত শিক্ষ 
দেন॥ কিন্ত সৌনীন্ত্রমোহন শুধু কতিপর় সঙ্গীত শিখিয়াই ক্ষাস্ত হইবার 
পাত্র নহেন। তিনি সঙ্গীত বিজ্ঞান শিখিবার অভিলাষে কাশী, কাশ্মীর, 
নেপাল, ইংলগ প্রভৃতি দুর দেশাস্তর হইতে সঙ্গীত সংক্রান্ত দুর্মল্য ও 
দুপ্রাপ্য পুস্তক সমুহ ক্রয় করিয়া আনাইয়াছিলেন। দেশে হিন্দু সঙ্গীতের, 
গতি লোকের আম্থী। ও আকর্ষণ দিন দিন হাাসপ্রীপ্ত হইতেছে দৌঁখয়। 
তিনি ১৮৭১ এ্রীঃ অবে চিৎপুর রোডে 7817251 710510 95০1991 প্রতিষ্ঠা 
করেন। এইখানে সঙ্গীত শাস্ত্রে অধ্যয়ন অভিলাধিগণকে নামমাত্র বেতন 
লইয়া শিক্ষ। দেওয়া হইত। ইহা ছাড়া কলুটোলায় 8979] 10510 
547০০1এর একটি শাখা বিগ্থালয়ে সঙ্গীত শিখাইয়া, নানারূপ সঙ্গীত 
শান্ত সম্বন্ধীয় পুস্তক বিতরণ করিয়া তিনি শিক্ষিত ভদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে 
সঙ্গীত বিদ্যার প্রতি অনুরাগ জন্মাইয়াছিলেন। ১৮৭৫ স্রীষ্টাবঝে যখন স্বর্গার 
ভারত সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড প্রিব্স অব ওয়েল্সরূপে ভাবতে আগমন 
ক্রেন, তখন তাহাকে যে '৬/০1০০7১৩+ নামক ইংরাজী সঙ্গীতের দার! 


পাখুরিয়াঘাটার ঠাকুর বংশ । ৪১ 


বেলগাছিয়! ভিলায় অভ্যর্থনা! কর! হয়, রাজ! সৌরীক্রমোহন তাহার 
বাঙ্গালা সবুর সংযোগ করিয়া দেন। ১৮৮৮ শ্রীষ্টা্ধে ল৮ডফরিণের বিদায়, 
কালে রাজ! সৌরীন্রমোহনের 736785] £১০906775 ০1 2191০ নাজ- 
প্রতিনিধির সমক্ষে যে গান করিয়াছিল, রাজ! সৌরীন্দ্রমোহনই তাহার 
উদ্যোক্তা ছিলেন। দেশীয় বিদেশীয় বিখ্যাত পর্য্টকগণ কলিকাতান্স 
আসিলেই সর্বাগ্রে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন এবং তাহার সংগৃহীত 
অগণিত বাস্যন্ত্র পরিদর্শন করিতেন। জেনারেল ও মিসেন্‌ গ্রাণ্ট, আর্ক 
ডিউক লিওপোল্ড, আর্ক ডিউক ফ্রা্জ ফাডিনাগু, মাকলেনবার্গেয ডিউক, 
লড” জর্জ হ্যামিণ্টন, লর্ড এম্থিল, স্তার মনিরার ও লেডী এম্থিল, 
চীন-দূত, রাজ! কালীকুমার প্রতৃতি সন্ান্ত ব্যক্তিগণ তাহার সহিত সাক্ষাৎ 
করিয়া হিন্দু সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া! পুলকিত হইয়াছিলেন। 

ভারতবাসীর মধ্যে রাজ! সৌরীন্দ্রমোহনই সর্বপ্রথম ফিলাডেলফিয়! 
বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 1)0০1০7 06 [1031০ উপাধি পাইন্বাছিলেন | ১৮৭৫ 
খুষ্টাব্ধে তিনি এই উপাধি প্রা্ধ হন, বঙ্গ ও ভারত সরকারও তাছার 
এই উপাধি অনুমোদন করেন। রাজা দেশীয় ও বিদেশীয় গভর্ণমেণ্ট 
হইতে এত উপাধি, সম্মান ও প্রশংসা! লাভ করিয়াছিলেন যে, তাহা 
এতাদৃশ ক্ষুদ্র জীবনচরিতে দেওয়া! সম্ভব নহে) তথাচ তাহার একটি 
সংক্ষিপ্ত তালিক! নিম্নে প্রদত্ত হইল ১-_ 

ভারতবর্ষে--09077321107. ০6 ঠ৪ 0:9৫ ০6 ৮1০ 1170197 
[5107170 উপাধি, রাজা উপাধি, স্বর্ণের শিরপেচ সমণ্িত খধিলাত, 
একথানি তরবারি ও একটি স্বর্ণের ঘড়ি, 09:58:69 ০1 [790087, 
লর্ড” লিটন কর্তৃক স্বলিখিত গ্রন্থরাজি উপহার, কল্িকা ত! বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সভ্য, কলিকাতার অনারারি ম্যাজিপ্রেট। 501০০ ০ £১০ [০০৪ পদ, 
নেপাল হইতে সঙ্গীত শিল্প বিদ্যাসাগর ও ভারতীয় নলীত সারক উপাধি 
লাভ করিয়াছিলেন । 


শত. বংশ পরিচয় ॥ 


আমেরিকায়--)855 ০ 1০০০: ০£ 1451০ উপাধি (১৮৭৫ 
এপ্রিল )। 

ইংলণ্ডে-_মহারাণী ভিক্টোরিয়া নিকট হইতে পুস্তক প্রাপ্ত হন! 
রয়াল এসিয়াটিক মোসাইটার সভ্য, রয়াল সোসাইটা অব লিটারেচরের 
মভ্য। 


ফ্রান্সে -প্যারিশ একাডেমীর (কার্যনির্ধাহক সমিতির সভ্য ) 
:অন্টি,ল একাডেমীর প্রথম শ্রেণীর অনারারি মেম্বর। 

ইহা ছাড়া পর্ভ,গাল, স্পেন, সাডিনিয়া, সিসিলি, ইটালী, সুইজারলাও, 
অষ্টি মা, হা্গারী, স্তাকসনী, জন্রণী, বেলজিয়ম, হল্যাওড, ডেনমার্ক, নরওয়ে, 
স্থইডেন, রুসিয়। শ্রীস্‌। তুরঙ্ক, ইত্জিপ্ট, আফ্রিকা, সিংহ, ব্রহ্ম, শ্তাষ, চীন, 
জাভা, অষ্ট্রেলিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশ ছইতে তিনি যে কত সন্মান, কত 
প্রশংনা! লাভ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। 


১৮৯৬ খুষ্টাব্ে নতেম্বর মাসে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদালয় হইতেও 
তাহাকে 7০০১০: 0£ 01097০ উপাধি দেওয়া হয়। এই উপলক্ষে 
লগগুনেয় সুবিখ্যাত ণটাইমস” পত্র লিখেন--0০7%০০৪০ 01319 09) 
5017001760 1 086058 01 1009০60 06 [10510 %0%0755 02%525 
11901719808. 510 509120015 0 01907)158015 06 0510016655 2 
[5 50561009. 055 1620006 0£ 117200177 5550659 096 059 
[7009391 %%55 20505 9 00109০81801, 90. 005 5100170 079 
199 01715915251 00125217056 0812. 15 075 ঠিও 04051512120 
05 10111501021 0£ 002 05015 01 12012120510 21010108 0৫ 
[1701277106119% 515065১2070 0১5 179 7195 107 &1 1589 
00901675215 265০০501019 58111) 2170. (91017500012 
05551001061) 0 1186 50151009 0£ 80915 17 1019 017 


০০05, ট ৪5 0৫000550 1০ 0012697 035 065760 £ল 


পাধুরিরাঘাটার ঠাকুর বংশ। ৪৩ 


42%52%/82 টি 00510910111 06 10181 05505 ৪1201 0 
0055 005 00987 ৮4100001955 06 08509. 

ঠিনি যে সঙ্গীত শাস্ত্রে অসাধারণ প্রভাবের জন্ত 11056 [:101001% 
01091 04 018. [71019 [000100, রাজা? 1018106 820109101 0£ 
10১6 [00105010150 01 21526 91710510510 1191270 উপাধি 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, একথা পূর্বেই বল! হইয্াছে। বড়লাট প্রাসাদে যদৃচ্ছা- 
গমন করিবার ক্ষমতা তিনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহাকেও দেওয়ানী 
আদালতে স্বস্ং উপস্থিত ন। হইব! কমিসনে সাক্ষ্য দিবার অধিকার দেওয়া 
'হুয়, তিনি সশস্ত্র অন্ুচর ও পার্খচর রাখিবার অনুমতি লাভ করিয়াছিলেন 
এবং ছুইটী কামান রাখিবার লাইসেন্সও তাহাকে প্রদত্ত হইয্াছিল। 

রাজা সৌরীন্দ্রনোহন শুধু যে সঙ্গীতবিদ্যা অনুশীলনেই আত্মোৎসর্্ 
করিয়াছিলেন তাহা! নহে। তিনি গব্ষেণাপুর্ণ অনেক পুন্তকও লিখিয়া- 
ছিলেন। তীহার “মণিমালা”, “ধাতুমালা* পুস্তকদ্ধয় সাহিত্যঙগতে 
বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। অশ্নির্ব্বাচন সন্বন্ধেও ইংরাজিতে তাহার 
একখানি মুল্যবান পুস্তক আছে। 

বেলজিয়মের রাজা তাহাকে স্বহস্তে পত্র লিখিয়! নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন ॥ 
মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ““ডারমণ্ড ুখিলী” উৎদব উপলক্ষে রাজা সৌরিজ্্ 
মোহন আপন বাটাতে বিশেষ উৎসব করিয়াছিলেন। এই উৎসবের 
পুন্প সমূহ ম্হারাণী ভিক্টোরিয়ার নিকট প্রেরিত হইলে তিনি 
তাহা সাদরে গ্রহণ করিয্বাছিলেন। এই উপলক্ষে তিনি 'ভিক্টোরিয়॥ 
মাহাত্ম্য” নামে যে পুস্তক লেখেন তাহা ইংলগড মুদ্রিত হ়। সেই পুস্তকে 
মহারাণী তাহার প্রতিক্তি সন্নিবেশ করিবার স্বন্ত অনুরুদ্ধ হইলে স্ব 
কটোগ্রাফারের সম্মুধে বসিয়া ফটে! তুলাইয়াছিলেন। অষ্টিয়ার রাজ! 
ফাড়িনাও কলিকাতা আগমন করিয়া তাহার জাহাজে রাজ! তার সৌরীন্ত্র 
মোহনকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন এবং রাজাকে বিশেষ সমান্দরে অভ্যর্থন 


৪৪ ংশ পরিচয়। 


করিয়াছিলেন। তাহার সম্মানার্থে জাহাজ হইতে তোপ ধ্বনি পর্য্যস্ত 
হইয়াছিল। ভূতপূর্বব জন্্াণ সম্রাট প্রথম উইলিয়ম, নেদারল্যাণ্ডের 
রাজা, গ্রীদাধিপতি, ইটালীর রাজা! - সকলেই ইহাকে স্ব স্ব নাম স্বাক্ষরিত 
ফটোগ্রাফ উপহার দিয়াছিলেন। ভূতপুর্ব্র জন্মাণ সম্রাট দ্বিতীয় উইলিয়ম 
রাজ! পৌরীন্্রমোহনকে এত ভালবধাদিতেন যে ১৯০৩ খুষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী 
মামে যখন তিনি প্রেগ রোগ হইতে গারোগ্য লাভ করেন, তখন 
কলিকাতার জর্মণ-কম্পালের দ্বারা সৌরীন্দ্রমোহনের শারীরিক কুশল 
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। 

অযোধ্যার সিংহাসন্চ্যত রাজা! তীহার গাঁডে নরীচস্থ প্রাসাদে রাজ 
সৌরীন্দ্রমোহনকে আমন্ত্রণ করিয়া! রজত সুত্রে গ্রথিত মালা দ্বার! তাহার 
কণ্ঠ বিভূষিত করিয়াছিলেন এনং নৌরিক্দ্রমোহনের পদ মর্যাদার অন্বরূপ 
মুক্তার মাল! দিয়া তাহাকে বিভ্ুষিত করিতে পারিলেন না৷ বলিয়া সন্গল 
নয়নে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন । 

লর্ড লিটন, লর্ড রিপণ, লর্ড ডাফরিণ সকলেই রাজাকে সম্মান করিতেন 
এবং গভর্ণষেণ্ট প্রাসাদে কোন সঙ্গীতাঁদি হইলেই রাজা স্তার সৌরীন্দ্ 
মোহনকে নিমন্ত্রণ করিতেন । 

রাজা সৌরীন্দ্রমোহন লগ্তনের [২০৮৪] 0011552 ০1 11৯1০এ প্রতি 
বৎসর একজন স্থগায়ক ও স্থগায়িকাকে স্থবর্ণপাদক টিবার ভন্ত ষ্টেট 
সেক্রেটারীর মারফতে এককালীন অর্থ দিয়াছিংলন ! কলিকাতা! গ্বর্ণমেণ্ট 
সংস্কৃত কলেজে তাহার জোহা পন্থী দেবী আনন্দমীর নামে ও পিতার 
নামে ছাত্রগণের জন্য বৃত্তি ও মাসিক সাষ্ঠাব্যের বন্দোবস্ত করিয়া দিরা- 
ছিলেন। তিনি তাহার*পিতার নামে গঙ্গীসাগর দ্বীপে একটি পুক্করিণী খনন 
ও বরাহনগরে হুগলীর তীরে একটি রাস্ত। নির্বাণ করিয়াহিলেন। বরিশালে 
ৰালিক! বিগ্তালয় প্রতিষ্ঠাকনে তিনি ভূমি দান করিয়াছিলেন। তিনি 
€লডি ডাফরিণ হাসপাতাল গৃহ নর্ীণের বায় অনেকাংশে বহল করিল 


পাথুরিয়(ঘাট'র ঠাকুর বংশ। ৪৫ 


দছবেন এবং আলবাট ভিন্টর এ আশ্রমে অনেক অর্থ সাহাযা করিয়া 
ছিলেন! তালতলা বাজার তিনি উত্তরাধিকার শুত্রে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
এই বারের করভার হইতে তাহার পুব্ব পুরুষ, মাননীয় ইষ্ট ইণ্ডিয় 
কোম্পানীর নিকট হইতে অবাহতি পাইয়/ছিলেন। বলা বাহুল্য, এখনও 
ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট *কাম্পানীর নিয্মম প্রতিপালন করিতেছেন। 

রাজা সৌবীন্দ্রমোহনের ভো্টপুত্র ৬কুমার প্রমোদকুমার পিতার স্যান্স 
সঙ্গীতভ্ঞ ছিলেন। কুমার ফরাসী ভাষাতে'ও হ্থপপ্ডিত ছিলেন। তাহার 
[150 00090115017 1770177] 18051051590 13)4000105 ৬৬৪10 
এবং 13105 যাক ৬০102 ইন্টরোপে খ্যাতিলাত করিয়াছে । তাহার 
পুত্র-মবনীমোহন ও নোরিবারা। রাঞ্জার দ্বিতীয় পুত্র মহারাজ 
বাহাছুর স্তার প্রস্ভোতকুমারকে মহারাজা! স্তার যতীন্্রমোহন দত্তক পুত্ররূপে 
গ্রহণ করেন। তাহা পুর্র্বই বল! হইয়াছে। 

রাজার তৃতীয় পুত্র কুমার নবাব শ্যামাকুমার ঠাকুর । শ্যামাকুমার 
পারশ্রের ভাইস কন্শাল, ভারতে পারশ্তের শাহের প্রতিনিধি, তাহার 
নিবাৰ' উপাধি ছিল। এই উপাধি পারগ্তরাজ শাহ-ইন্‌-শাহ তাহার পিতার 
দীবন্দশাতেই তাহাকে দিয়াছিলেন এবং রাজ! সৌরীন্দ্রমোহছনকেও 'নবাব 
সাজাদা উপাধি দিয়াছিলেন। ইংরাজি ও পারশ্য ভাঘাক্স শ্যামাকুমারের 
ব্যুৎপান্ত ছিল। সংস্ক*্ ভাযাদ্ন তিনি কথোপকথন করিতে পারিতেন, 
তাহার রচিত কয়েকটি সংস্কৃত স্তোত্র ও কয়েকটি তক্তি সঙ্গীত "শ্যামা 
হৃদয়ং” নামে পুস্তক ।কারে প্রকাশ করিয়াছেন। সম্প্রতি তাহার শিশু 
পৃত্র শ্রীনান শক্তীন্্রমোহনকে রাখিয়া তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন । 

রাঞ্জ সৌরীন্ত্রমোহনের চত্ুর্থ পুত্র কুমার শিবকুমার ঠাকুর সঙ্গীত প্রিয় 
ছিলেন। শিবকুমীর অল্প বয়সে সঙ্গীতশান্তে 'বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি লাভ 
করিয়াছিলেন। ইহার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান প্রবীরেন্ত্রমোহন ঠাকুরকে 
মহারাঙ্গ বাহাছুর স্তার প্রস্তোৎকুমার ঠাকুর দত্তক গ্রহণ করিয়াছেন । 


৪৬ বংশ পরিচয় । 


ইনিও শিশুপুত্র শ্রীমান ক্ষেমেন্্রমোহন ঠাকুর ও শ্রীমান প্রবীরেন্দ্রকে রাখিয়' 
অকালে পরলোক গমন করিয়াছেন। 

রাজা সৌরেন্দ্রমোহনের চারি পুত্রের মধ্যে এক্ষণে এক মহারা্র 
বাহাছুর স্তার প্র্োৎকুমার ব্যতিত আর কেহই জীবিত নাই। 

মহারাআা বাহাছুর স্যার প্রগ্চোত্কুমার ঠাকুর কে, টি, রাজা স্যার 

সৌরেন্ত্রমোহন ঠাকুরের দ্বিতীয় পুত্র। ১৮৭৩ 
মহারাজ! 915 প্রস্থোখসর প্রীষ্টান্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ভ্যেষ্ঠতাত 
ঠাকুর কে) টিঃ বাহাছুর । 
মহারাজ! বতীন্দ্রমোহন অপুত্রক হওয়ায় তাহাকে 

পোষ্যপুত্র রূপে গ্রহণ করেন, সে কথ! পূর্ব্বেই বলা হইয্বাছে। 

মহারাজা হিন্দু কলেজে বাল্যশিক্ষা প্রাপ্ত হন। তৎপরে মিঃ ডব্লিউ, 
এফ. পিককের নিকট ইংরাজী শিক্ষা করেন। ইনি 1371051) [17018 
/১550360ঃএর তৃভপুর্ব সভাপতি । ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে মভারাণী' 
ভিক্টোবিয়ার হীরক জুবিলি উপলক্ষে মহারাণীকে লর্ড এল্গিনের দ্বার! উত্ত 
এসোসিরেশের পক্ষ হইতে অভিনন্ধন দিবার জগ্ যে প্রতিনিখিগণ লিমলা 
শৈলে গিয়াছিলেন ইনি তাহাদের নেতা ছিলেন। 

ইনও ইহার ্বর্গগত পিতা ও খুল্লতাত্ের স্তায় বিজ্ঞান, শিল্প ও শিক্ষা 
বিস্তারেখ জন্ত মুক্তহস্ত। কি সরকারী, কি বে-সরকারী সমস্ত বড় বড় 
সভাদমিতিতেই প্রচ্থোৎকুমার কর্তৃত্বের আসন গ্রহণ করিম থাকেন। 
রাজভক্তি ঠাকুর বংশের কুল পরম্পরাগত প্রথা । মহারাজ প্রচ্ছোৎকুমারও 
রাজন ভু বলিয়া "প্রসিদ্ধ। এই অনন্সাধারণ রাওডভভ্ভির জন্য তিনি সম্মাউ 
সপ্তম এডওয়ার্ডের রাষ্যাভিষেক স্টপলক্ষে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে সমগ্র 
কলিকাতাণাসির প্রতিনিধিস্বরূপ লগ্তঃন আহুত ও নিমস্ত্রত হইয়াছিলেন। 
লণ্ডনে অশস্থনিকালে মহারাজ প্রচ্োত্কুমার বাকিংহাম প্রাসাদে সম্াট, 
সম্রাজ্ঞী এবং যুবরাজ যুবরাজপীত্বুর সহিত সাক্ষাৎ করেন। সম্রাট তাহাকে 
দরবার পদক প্রদান করিয়া গৌরবান্িত করেন। মহারাজ প্রপ্তোৎকুমার 


পাখুরিয়াঘাটার ঠাকুর বংশ । ৪৭. 


ষখন ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছিলেন, তখন 
ষ্টায়ার সম্রাট তাহাকে নিজের একথানি তৈলচিত্র প্রদান করেন। 
১৯০২ খ্রীষ্টান! জুলাই মাসে তিনি রোমের মহামান্য পোপের সহিত সাক্ষাৎ 
করিবার অনুমতি পান। তিনি পোপ মহোদদ্কে ভারতীয় শিল্পজাত 
করেকটি মূল্যবান জিনিষ ও কিছু মুগন্ধি দ্রবা উপহার দেন। মহামান্ত 
পোপ তাহা! সাদরে ও সানন্দে গ্রহণ করেন। ইউরোরোপ ভ্রমণকালে 
তত্রত্য যাবতীয় অভিজাত সম্প্রদার মহারাজের সহিত অকুঠ্ঠিতচিত্তে আলাপ 
পরিচয় করেন এবং তাহাকে সাদরে অভ্যর্থনা! করেন। 

১৯*২ গ্রীষ্টান্দে দরবার উৎসব সমাপ্ত হইলে মহারাঙ্গা প্রস্ভোৎকূমার 
কনিকাতা, বোম্বাই, মান্রাজ, উত্রপশ্চিম প্রদেশ, পঞ্জাব, মধা প্রদেশ, 
আসাম, ব্রদ্ম এবং সীমান্তবাসীদিগের প্রতিনিধিম্বরূপ 'ভারতসচিবের নিকট 
নিয়লিখিত পত্র প্রেরণ করেন £_- 

৬৬০ 70101050100555 01 07626901910 01 1171017, 71909017060, 
57 01000101100 00 00০ 4151) 906 0101 1০56 (য170100512101)2001 
6) 6510 1010 20100150 0010100011)/ 06 1015 00101180101 25 
1২016101211 03101051110811055 1000 0৩070155101 07911201 
0110 1,07051111), 0০ 200070501)1715 11710509৮10) 21) 001৭ 
৭517 0106 ৪0০] 2170 17102166516 15616000 )৮510151)55/107 
(1500 017096107 011961 ০৮ ]াগেতানে 25৩ ৮4107655011 
40005 0 0555 2100 25016 1715 51125190781 সত 911 
(61710 08007107651) 56001000060 006101)70561705101505 
0 0োনাড 07706 1011010] [0101105 961760006- 211 ০1 [তা 
1115 1৩405 00500908110 10521 5010150০017 10150150917 
151010116% 


41701 511 00855) 5 15155075 11701911 301015065 7 274 


3৮ ংশ পরিচয় । 


20 0315৩৭৯5৮৮০ 13800101550 [01761709 9001553 
"00702 00 48110101005 3০0 [02 ৮15 099010555 2717021115 
[50:17৮01705 [00 1010 0৯7 5০৮০০] 50 50191 91111979৫5 
২0] 17) [05001100110 09 11628100317 10170611705 00119010216 
09171175015 00105 001909) 2110. 09 1015 90011550021 ও 
[৭050 ৮19 1050০270005 0০70০%%0৩] 1210001090 09? (15 
57016211001 ]20155 চো20110060£ 2]] চিন 00021 
(10101171975, ক ক ক ক 

ইংলগ্ডের লর্ড মেয়েরের নিকটও তিনি এ মর্খের পত্র প্রেরণ করেন। 

তদবত্তরে ভারত গবর্ণমেপ্ট তাহাকে নিয় লিখিতধন্তবাদ সচক পত্র 
করেন-- 

1 »10 55০01010015 09 53:01585 010৩ 51710216 0271050107৩ 
5০৮০0177000 01 111019, 00 006 63010551015 91 19721 2170 
501117120010070901/56550 ঠ0 070 150651 011061791£ 01 
00150110170 0) 19201310 0£ 110018 ৬1100 9০0. 10075901৮00 
26 06 00107180101 01 17115 11515505 11 1151210. 

মহারাজ প্রগ্যোতধুমার যখন ইংলপ্ডে ছিলেন তথন এবং ইংলগু হইতে 
কলিকাতায় প্রত্যাবর্তনের পর মহারাণী ভিক্টে।রিয়ার স্থৃতি অক্ষুণ্ন রাখিবার 
ঈন্য বরাবর ২৪শে মে “ 15119170139)” উৎসব সম্পন্ন করিতেছেন । 

১৯ ৬ থুষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের ২র| মঙ্গলবার মগারাদ্বের জীবনের 
অতি ম্মরণীয় দিন। এ দিন ইউরোপীয় ও ভারতবানিগণ একত্র 
মিলিয়৷ কলিকাতার ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ময়দানে যুবরাজ ও যুবরাজপত্ধীকে 
অভ্যর্থনা করিয়াহিলেন। যুবর জকে যেরূপ আড়ম্বরে অভার্থনা কর! 
হইয়াছিল এবং সেই উপলক্ষে যেরূপ আয়োজন কর! হইস্া'ছল তাহার 
সম$ল্য আয়োজন বোধ হয় এক দিলীর দরবার ব্যতীত আর কোথাও হয় 


পাখুরিয়াঘটার ঠাকুর বংশ । ৪৯ 


সাই। এই বিরাট অনুষ্ঠানের কৃতকার্যাতার মুলে মহারাজ বাহাছুর 
প্রন্তোৎকমারের উদ্ভম ৪ অপাবসার় নিহিত । তিনিই দেশের জমিদার 
সম্প্রদায়ের নিকট এই উপলক্ষে অর্থ সাভাব্য প্রাথথনা করিয়াছিলেন এবং 
“তনিই এই উপলক্ষে অভ্যর্থনা সমিতি গঠন করিয়াছিলেন। 

ন্চারাঙ্গ বাহাদুর প্রোতকুমার ও মুশিদাবাদের নবাব বাহাছর 
দ্বরাজকে গভর্ণমেন্ট প্রাাদ তইাত ময়দানে শিশ্তীর্ণ চন্দতপতালে লইয়| 
পিয়াছিলেন । মহারাজের পরিশ্রম? '্মকপট রাগভান্ত দশনে সরাজ 
ষ্াভাকে “নাইট উপাধি দিয়া গিগাছি পন । তান নাইট এপাধি 
পপ হইলে লদানীম্ন ছোটলাট স্যার এগুকেদার তাহাকে লিখেন 2 
4] 00111700170 59101700001 10010111 00107 1115 16৮০] 
[1177104ৰ 1ন 00101760900] 1) 20100)700170911 01 270 
যো 900 00050 10775 ঠা। 00770760071 সাত ঢৈ০ 1২০৮5] চন, 

ইহা ছাড়া ল্দ কাঞ্চন, ধিটাশ উত্তিযান এদালিদ্েশন প্রতিও 
উহা ।নকট আনন্দ%5ক পন্ধ প্রেরণ করিয়াছিলেন। 

নহারংছ প্রচ্ঠো ২কুঘার আন্দর ্সালোক চিত্র (১100/1101)) ভুলিতে 
নেন | তিনি হারায় কটো শ্রাফিক সোমাষইটীর 17103101216 
১০1৫১ ৫)1 ডি ) একভন সভ্য এবং ১৮৯০ শুই হইতে এ কমিটার 


চি? 


সভা । তিনি বিলাতের 1২0058]1012000:77019700 50010183 


চে 


সি লু 


একজন নভা। তিনি র.একীয় দিউছিয়মের (0100173070 সী এব০৮))) 
“কজন ত্র, 'অনারারি প্রেসিছেন্ী ম্যানিষ্রেট, আলিপুর চিড়য়াপানা 
রিটালন সমিতির সভ্য । ছগ্» বৎসর কাল তিনি মিউনিলিপাল কমিশনার 
লেন এব” রাক্জপ্রতিনিধি কুকি মভারাণার স্থতিসৌর। (10601 
পু তা0া০] 115]1 ) কমিটির টাই নির্বাচিত হইয়াছিলেন। 

মহারাঙ্গ প্রস্োত্বুমার যুব। বয়দ হইতেই জ্ঞানে বুদ্ধ। দেখিতে 


সুপুরুষ এবং কি রাজনীতি কিঃ সমানীতি সমস্ত বিষয়েই সুপঞ্তিত। 


স্বগাঁয় অনারেবল প্রপন্নকুমার ঠাকুর 
সি, এমূ, আই। 


অনারেবল গ্রসন্নকুমার ঠাকুর সিং এস্‌, আই গোপীমোহনের দব্ৰ 
কনিট পুত্র। তিনি ১৮০৩ খ্টান্দে জন্মগ্রহণ করেন। প্রসন্নকুমারের 
সহিত রাজ! রামমোহন রায়ের বন্ধুত্ব ও সধ্য 
হইয়াছিল। ফলে প্রসন্নকুমার একেশ্বরবাদীতে 
পরিণত হইয়াছিলেন। 42. 210968] 00108 ০০81010 নামক 
একথনি ক্ষুদ্র পুপ্তিক! লিখিয়! তিনি তাহাতে এক ঈশ্বর ভিন্ন অন্ত কেহ 
নাই। এই মতের পোবকতা করেন। কিন্তু তাই বছিয়! তিনি পিতৃমাতৃ" 
'অন্ুস্থত পুজার্চন! কখনও দ্বণার চক্ষে দেখেন না । তিনি মায়ের খ্যবহৃ 5 
রৌপানিন্মিত খষ্রাথানি মূলাজোঁড় দেবী মন্দিরে প্রদান করিয়াছিলেন। 
গ্নকুমার ধনী ছিলেন, অর্থের কোন অভাব তাহার ছিল না। 
তাহা সন্বেও তিনি আইন অধায়ন করিতে সংক্ক্প করিয়াছিলেন। 
এতদুএনে তাহার একজন বন্ধু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, «এত 
ধনৈশ্বধ্য থাকিতে তুমি আইন পড়িতেছ কেন?” কিন্তু কতসংক্ন 
প্রলন্ননুমার সে কথ শুনিয়াও শুনিলেন না। তাহার নিজের যে নীলের 
চাষ ও তৈলের কল ছিল তৎসংক্রান্ত মোকদমায় তিনি আদালতে গুবিচা্ 
ন। পাওয়ায়,ভবষ্খতে নিজের মে|কদ্দমা নিজেই চাপাইবার জরন্ঠ উকিল 
হইতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিংলন। প্রসন্নকুদারের কাছে সঙ্কন্নে ও কাস 


প্রসন্নকুমার ঠাকুর । 


প্রতের ছিল ন;। তিন সদর ছেওয/নি অ্দালংত উকীল শ্রেণীভুক্ত 
হ্ই$, উত্তপোত্তর' প্রসার গ্রতিগত্ত লাভ করিতে লাগলেন। 
অধিকাংশ বিচারকের অ।ড্হাতিশয্য গনর্ণমেট উহাকেই সরব) 
উঁকল পদে নিযুক্ত করিন্লাছিলেন। তিনি ওকালভী করিয়' 


স্বর্গীয় প্রসন্গকুমার ঠাকুর । ৫৯ 


বৎমৰে প্রায় দেড়লক্ষ টাকা উপাজ্জন করিতেন। এই টাকার দ্বারা 
তিনি আপন জমীদারী প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়াছিলেন । 
প্রসরকুমার হিন্দু কলেজের অন্যতম পরিচালক ছিলেন। তিনি 
বালিক| শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন বটে, কিন্তু সর্বসাধারণ সমক্ষে রাস্তা 
দিয়! প্রকাঠে মেফেরা স্কুলে যাইবে কিংবা 'প্রকাশ্ঠে স্কুলে মেয়ের! শিক্ষালাভ 
করিবে এ মতের তিনি বিরোধী ছিলেন। তিনি আপন কন্তা ও পৌত্রী 
দৌহিএীগণকে বাড়ীতে শিক্ষা দান কররস্াছিলেন। 
প্রসর্নকুমার “অন্রবাদক" নামে একখানি বাঙ্গালা কাগজ ও 
(২০6০175 নামে একখানি ইংরাজী কাগজের সম্পাদকত। করিয়াছিলেন । 
এইট উভয় কাগজেই তিনি দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মসন্বস্থীয্ 
নিষয়ে জালাময়ী ভাষায় প্রবন্ধাদি লিখিতেন। 
তিনি রাজা রামমোহন রায়ের সতীদাহ প্রথ। নিবারণ চেষ্টার অন্যত্তম 
সহকারী ঠিলেন। এই প্রথ] তিরোহিত করাদু কতিপয় হিন্দু বিশাতে 
প্রভিকৌন্সিলে আবেদন করিলে টংলগ্ডাধিপতি সে আবেদন অগ্রাহ্থ 
করেন। এই জন্য ১৮৩২ খ্রীষ্ঈান্দে নভেম্বর মাসে ভ্োড়াসকে। ব্রাহ্মলমাঞজ 
গ্রহে রাজাকে ধঞ্ঠবাদ দিবার জন্য যে মহতী মভা আহত হয়, তিনি 
তাহার অন্যতম আহবানকারী ছিলেন। 
১৮৩৭ ও ১৮৩৮ খুঃ অবে বোর্ড অব. রেভিনিন্টর সেক্রেটারী মিঃ রস্‌ 
ম্যাংগল্ন্‌ লাগরাঞ্জ খাজনা পুনরুদ্ধারের জন্য গলর্ণমেণ্টকে পঠামর্শ দেন 
. এবং তদনুস'রে একট বিশেন কমিশন বন, প্রতি জ্েলাতেই 'মোকদ্দম। 
বিচারের জগ্ত স্পেশাল পু) কালক্টার প্রেরিত ১ন। ইহাতে সানা 
বেশনর একট হবুগ্থুল পরি! বানু । লাখরাঞ্জণার ৪ োতদারদিগের 
নাংন যেদপভ'ে ডিক্র; হইত লাঁখল ও টাকা আদায় হইতে লাগিল, 
ভাতে দারা দেশমদ্ব একট! গগুগোল বাধিরা গেল। সরকারী 
অহশীলদারে*। ম্রালোক:দর কাণ হইতে মাকৃড়ী, হাত হইতে বাল! 


&২ বংশ পরিচয় । 


প্রভৃতি কাড়িয়া লইতে লাগিল। ইহাতে অতিমাত্র বিচলিত হইয়। 
প্রসন্নকুমার ১৮৩৭ শ্রীষ্টাব্ধে দ্বারকানাথ ঠাকুর ও অন্ঠান্তি কতিপয় বন্ধুর 
সহিত মিলিত হইন্া টাউনহলে লাখরাজদিগের একটি ৰ্রাটসভার 
সযকোজন করিলেন। দেশের সমস্ত স্থান হইতে দলে দলে প্রতিনিধি 
"মাসির সভায় যোগপ্টান করিল। সভায় এত লোক সমাগম হইয়াছিল 
যে তাহীর! সভায় স্থান না পাইয়া সবশেষে চাদপাল ঘাট হইতে গবর্ণমেপ্ট 
হাউস পর্যস্ত সারিবন্দিভাবে দাড়াইন্াছিল। সেই সভায় সর্বসম্মতিক্রমে 
রাঙ্গা রাধাকান্ত দেব সভাপতির আপন গ্রহণ করিলেন। দ্বারকানাথ 
ক্বালাময়া ভাষায় বক্তুত! করিয়! পরকারের ত্রম প্রদর্শন করিলেন ! 
চারিদিকে লোকের মুখে একটা! উত্তেক্নার ভাব পরিদৃষ্ট হইতে লাগিল। 
ললঙ অকলাও তথন ভারতে বড়লাট । পাছে তাহার প্রাসাদ উত্তেক্জিত 
জনসজ্ঘ দ্বার আক্রান্ত হয়, এই আশঙ্ক।য় তিনি বহুসংখ্যক পুলিশ প্রহরী 
প্রের। করিলেন। তাহাখ! লাট প্রানানকে রক্ষা কারতে লাগিল। 
প্রতি আব থণ্ট। অপ্তর ভা ক'ণয বিবরণী বড় লাটের নিকট আসিতে 
পাখিল। এই সভ।র ফলে তৎক্ষণাৎ বড়লাট এক পাকুলার জারী করিয়া 
৫* বিধার কম যে সমস্ত নিষ্ষ৫ জমি আ:ছ তাহার কর লইবেন ন। বলিয়া 
ঘোষণা করিলেন। চারিদিকে প্রসববুমারের জন্গ জয়কার পড়ির। গেল। 

প্রসনকুমার কেবল জাতীয় উ্তিকলে চেঙ্াী করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন 
না। তাহার অতুল কর্মময় জীবনের শ্রোত চতুর্দিকেই পরিব্যান্ত 
হুইস্মাছিল। তাহার সুড়ার বা্টাতে ভিনি একটি সখের থিকনেটার 
খুলিয়াছিলেন। সেই 1থগেটোরে উঠলসন কতৃক অনুদিত “উত্তর 
বলামচরিত'”' এবং “জ্লিয্বণ সিজর" অভিনীত হইত । 

দানেও তিনি মুক্তহ্ত ছিলেন। তিনি প্রত্যহ শভাধিক দরিদ্র লোক ও 
ক্থলের বালকের আহাধ্যের বাবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। দরিদ্র, নিঃস্ব ভদ্র 
পরিবারেও তাহার অল্লাধিক দান ছিল। তিনি পরিচারক, পরিচারিকা- 


স্বর্গীয় প্রসম্নকমার ঠাকুর । ৪৩ 


গণের চিকিৎসার ব্যাক নিজেই বহন করিতেন। তিনি “মেও নেটীভ 
হাসপাতালের” অন্যতম পরিচালক ছিতলন। তাহার সাহাধা না পাইলে 
গরাণঙাটা শাখা উষধালর এডদিন উঠি যাইত । দেশের শিক্ষিত অধ্যাপক 
পর্তত,ব তাহার নিক সানাধাপ্রার্গ হইসে ঠিশি তঁ.হাপ্িশকে সাহাধ্য 
করিতেন । বিগ্তানু॥ণনের প্রতি তাহার যে কতদূর অন্গরাগ ছিল, তাহ! 
তাহার পাঠাগার দর্শন করিলে প্রতাক্ষ উপশব্ধি হয়। বন্থতঃ এই পাঠ।গাসে 
হাইকোটের বিচারপতিগণ পর্যান্ত পুস্তক পাঠ করিতে আমিতেন। 

তাহার রচিত বিবাদ চিন্ত।মণ্ণ গ্রন্থের অনুবাদ ও 1,9০5 78105 
প্রতি গ্রথ তাহার জগিনারা কাতার, তাহার বিশ্ব বুদ্ধির ও নিষুমান্ 
বভিতার প্রকৃষ্ট নিদর্শন । 

তিনি রাম্তবর্গের উন্নতির জন্য 'শার্জবন চেষ্টাবিত ছিংলন। নিরী* 
প্রঙ্গাগণের টপর অত্যাচার হয় বলিম। তিনি পন্তনী' পদ্ধতির ঘোরতপ 
বিরোধী ছিলেন। তিনি প্রায়ই তাহার অমিদারী পরিদর্শনে যাইতেন 
এবং অতি দরিপ্রের সহিত পর্ধান্ত অকপটচিন্তে কথাবার্ডা কহিতেন। তিনি 
প্রজাবর্গের উপকারের জন্ত দাতব্য ওষধালয় স্থাপন করিস্বাছিলেন, সময়ে 
সময়ে ভাহাদিগকে খণ দিতেন এবং অনেক সমন্ধ যদি প্রঙ্জারা রাজকএ4 
অধিক হইয়াছে বলিয়া আপত্তি জানাইত তবে তাহ! হ্রাস করিয়। দিতেন । 

একদা গ্ুসন্নকুষ(র একখানি কাষ্ঠনির্মিত শিবিকায় আরোহণ কগিয়া 
রঙ্গপুরে প্র্গানর্গকে দেখিতে গিয়াছিলেন। প্রন্গারা বলিল, আপনার 
যত লোকের কি এন্ুপ কাঠের পাক্থী ব্যবহার কর উচিত? আপনি 
রূপার পান্ঠীতে চড়িলে তবে আপনাকে মানায় । উহাতে প্রসন্নকুমার 
ঈমদ্ধান্ত করি উত্তর করিলেন, *"আমি একজন ভ্ররিদ্র ব্রাঙ্দণ, আমার 
কি রূপার পান্ধী করিবার সামর্থা আছে ?” এমনই ধার! সরলতা ও 
বিনয়ে ভগবান তাহাকে গঠন করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রজারা নিতান্ত 
নাছোড়বান্দা। তাহারা চাদা তুলিয়৷ রূপার পাল্ধী তৈয়ারী করিতে. 


.&৪ বংশ পরিচয় । 


দৃঢ়ণক্ষর করিল। প্রপন্নকুমার তাহা শুনিষা তাহাদিগকে ডাকিয়! 'অতি 
বিনী'্তভাপব চাদাদাড়গণকে অর্থ ফিরাইয়। দিতে বলিলেন। তিনি 
প্রজাবর্গের স্থবিধার জন্য বগুড়ার করোতিয়৷ নদীর সংস্কারার্থে লক্ষাধিক 
টাক! ব্যয় করিয়াছিলেন 

লর্ড ডালহৌসীর সভাপতিত্বে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা! গঠিত হৃহীলে 
একমাহ বোগ্য লোক বিবেচিত হওয়ায় লর্ড ডালহোসী প্রপন্নকূমারকে 
01074 45515021000 09৩ 0০1০1] পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন । 

+জন্রক্মার কাশ্ীরাধিপতির আমন্ত্রণে তথায় যাইয়া পচিশ দিন বাস 
করিয়াছিলেন এবং তাহাকে রাজাশানন সংক্রান্ত অনেক সুপরামর্শ দান 
করেন। 

তিনিই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঠাকুর আইনের অধ্যাপকের পদ 
প্রতিষ্ঠা করান । তিনি য়ি1051) [01817 45500170101 এর অন্যতম 
প্রতিষ্ঠাতা ও রাজা স্যা'র রাধাকাস্ত দেব বাহারের পর ইহ।র সভাপতি 
নির্বাচিত ভন। 

মূলাজো'ড়র সংস্কৃত কলেজ প্রসন্ন কুমারেরই অক্ষয় কীরি ঘোষণা 
করিতেছে । প্রদ্ননকুমার যে যে সদনুঠানে দান করিয়া গিয়াছেন তাহার 
নাম ও দানের পরিমাণ নিমে প্রদত্ত হইল )-_ 

;১) ঠাকুর ল অধ্যাপক পনের জন্য বিশ্ববিদ্/।লয়ের হস্তে ৩,০৭,*৯৯ 
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্বর্গীয় হরিমোহন ঠাকুর । ৫৫ 


তারত দত্নকার ১৮০১ ত্রীটান?ে ৩০শে এপ্রিল প্রদরনকুমারকে লি, 
এস্‌, আই উপাধি প্রান করেন। কি দেশীয়, কি বিদেনীয় সমস্ত উচ্চ 
পদস্থ কন্5।রা, করদ 'ও মিত্ররাজগণ অথব। সন্বান্ত পর্ধযটক প্রন্নকুমারের 
গৃহে আতিথ্া গ্রহণ করেন । 

১৮৬৮ পুষ্টাব্ের ৩*শে আগষ্ট প্রপরকুমার পরলোক গমন করেন। 
টাহার একমাত্র পুত্র ভ্ঞানেন্সমোহন খু্টপর্থে দীক্ষিত হওয়ায় সাধারণতঃ 
ইংলতডেই বাল করিতেন। জ্ঞানেন্্রমোহনই বাঙ্গালীর মধ্যে সর্বপ্রথম 
ব্যারিষ্টার । 

তাহার শন্যতম দৌহিত্র ফণীন্ভূষণ চট্টোপাধ্যায়ও ব্যারিষ্টার হইয়া! 
কলিকাতা হাইকোর্টে কা আরপ্ত করিয়াছিলেন ) কিন্তু অল্পদিনের 
মধোই কালগ্রানে পতিত হন। প্রসন্নকুমারের অন্যতম দৌহিত্র যোগেন্ 
ভূষণ মু'খাপাধ্যায় কলিকাতা মিনার্ভ। থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা । এইখানে 
ঠাঠাঁর ধদ্বেই গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও অর্ধন্দুশেখর সুস্তধীর সমবেত চেষ্টায় 
বাঙ্গালী জনসাধারণ সেক্সপীয়রের ন্যাকৃবেথের বাঙ্গালী কর্তৃক বাঙ্গালা 
ভিনয় দর্শন করিয়! উচ্চাঙ্গের নাটক ও নান্্রকলার অভিনব সমাবেশে 
বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। 


স্বর্গীয় হরিমোহন ঠাকুর । 


স্বর্গীয় ভরিমোহন ঠাকুর বঙ্গের সবনামধন্তা, বিশ্রুতকীহি। মহানুতব ঠাকুর 
বংশের সমুজ্জল কুল গ্ররদীপ। তিনি দর্পলাবায়ণ ঠাকুরের চতুর্থ গতর । 
লমসাময়িক নিষ্টাবান হিন্দু ব্রাঙ্ষণদিগের মধ্যে তিনি একজন সম্মানাহ্হ 
ব্যক্তি ছিলেন। 81500 ]0]হা.ও] লিখিতেছেন যে £ 1715 [91011 


15 3121717107105] 27091 91265]21 00210 01 0650611 


রগ বংশ পরিচয় 


কার্ধ্যতঃ সর্ববিষয়ে নীর্তি এবং সত্যের পরাকাষ্ঠায় তিনি একজন দেশের 
শীর্স্থানীয় ছিলেন। তাহার মুখের প্রত্যেক কথাকেই লোকে ধ্ব সত্য 
বলিয়া ্রানিত এবং শ্রদ্ধার সহিত সে কথা মানিয়া লইত। ১৮২৪1২৫ 
খৃঃ অয একঘালে এনে ভরিনোগন সনদ ধাঈিট আনারেবল 07155 
৮/. (৬5171 সাহেবের নিকট সেই স্মহ্নের লর্ড বিশপ সাহেবের একপত্রে 
নিষলিখিত করেক ছত্র পাওয়। যায় _13৩110, 10০০৬৩191১০ 9 
0831371101021 15100170115) 29005515০00. 01» 00010 59 
21)010110 00135 3011] 07195 0০ 5 ১০৪ 0৩6৩ 0১০ ৬0176780012 
০6 070 ০011107 [390121০। বাস্তবিক চরিত্রের বিশুদ্ধতায়, সাধুতায়, 
গ্তায়পরায়ণতায়, প্রিছেনত্রিয় হরিমোহনের এতদূর প্রসিদ্ধি ঘটিয়াছিল যে 
এক সময়ে ছইটা খিখ্যাত সন্তান্ত পরিবারের মধ্যে হাইকোর্টে জটিল 
মোকদ্দন। উপস্থিত হওয়ায় হাইকোর্ট একমাত্র হরিমোহনের সাক্ষ্যের 
উপর বিচারের সমস্ত ফলাফল ন্স্ত করেন এবং তীাহারই মতান্ুযায়ী 
মোকদ্দমার নিশ্পত্তি হন্ন। নৌকোপরি ভাগীরথা-বঞ্ষে থাকিয়! তিনি 
প্রত্যহ প্রভাতে লক্ষ হরিনাম জপ না করিয়া কখনও জলগ্রহণ করিতেন 
না। প্রহাহ পারিবারিক মন্দির ৬রাধাকান্তের বাঁটীতডে যাওয়ার ক্রুটা 
কখনও তাহার হয় নাই। এইরূপে তাহার বহুমূল্য জীবনের অধিকাংশ 
সমস্ব ধর্্াচরণে অতিবাহিত হইত; অন্তান্য সামাজিক ও রাজনৈতিক 
ব্যাপারেও তিন তাহার সমকালীন বন্ধু ও বিদ্বানবর্গের মহিত সংপরিষ্ট 
থাকিতে অবহেলা করেন নাই। তিনি সাধারণের হিতকারী বহু সভা 
সমিতির সম্প্রদায়শ্রেণীতৃক্ত ছিলেন। 17636:”ন 19011021 6559 183 
লিখিতেছেন) 51099 1 080 1081019 05200011 1 8.0 9021 
[12171121014 01:11050178121 50001552170. 10201056690 012 
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01110 178 020795 0315৩ 0095 95577 ০760 000 180915) 
7170 155 ৮০001501017 টি 211 09500000105 0৫ 1015 21)০5৯ 
00৭1” এতন্ডিন্ন তাহার কর্মদক্ষতা ও প্রতিভা নানাদিকে নানাভাবে 
সর্বদাই পরিব্যাপ্ত ও প্রবাহিত হইত। ইংরাজী ভাষায় হরিমোহনের 
বিশেষ দখল ছিল। তিনি ধেমন একদিকে দেশপ্রিয়, স্বজন বৎসল, দীন- 
দরিদ্রের প্রাণম্বজপ, ভালবাসার পাত্র ছিলেন, আবার তদনুব্ূপ গভর্ণ- 
মেণ্টেরও বিশ্বস্ত বন্ধু ও সৌঙ্ছন্ত সমাদরের পাত্র হইয়া অল্লান যশঃ ও 
'অকপট প্রীতি একসঙ্গেই লাভ করিয়া গিয়াছেন। সেই সময়ের অনেক 
পুস্তকে এ বিষয়ের সর্থন পাওয়া যায়। 07050010110 19017109 
পুস্তকে সেই সাময়িক কলিকাতার লর্ড বিশপ যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা 
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৫11] 8110 0৮001760570 2৮ 001) 00 0765০0৮ 079 
€(80৮077701 (ত গোর] 210. 14515 ৯০700018৮ 200 1 21 211 
0৮৮ ০010217027095 077 0210966. 0 07৩ 12601 2150 
25001] 5০০1০]: 01 03 %09109790৮0৯.-০--০-১০61700169 
1001707 এয 0950৮ 10 ঠিজাচ৮ আঃ চা0৮৩৭ 
11100050076 01552175601 05155 (8৬৩00 000 0210105” 
[10101100050 চা 0076 00510006000007) 07 00001) 
1700 50016 925 27 217015106111700 005601) 21 
9171) 015০077017000 17 00175001101700 ০6 0172 0550112 
০0110051172 25950050৮10) & 1270017) 500170, 100561 
4]? 1৭ ০০ 1800 [থে 05 6০ ৪০ 55০09 ৮75 ০010 
০5০) 100৮/ করি মোহন সম্বন্ধে 1369015 10701721 
0285 239 এ পাওয়া বায়--'1715 15 2 915 010. 1091) /1)0 9199915 


ছ21197 611 5 ৮71147070910750 90 0105 000155 0% 26175121 


€৮ ংশ পরিচয়। 


015005৭1005 200 0119 আঠা) 006 27598181765 96 17100 
(21111811009 00 [1807151]75 00৩7)0505১ 78000] 00010501979 
&.০....এক স্থলে লিখিয়াছেন 0 0১5 50৮1০ 01215 ০0750758001 
9£ 7. 010817806৩1 15550 €০105015 20107992477 উক্ত পুস্তকে ২৩ 
পৃষ্ঠায় লর্ড বিশপ সাছেৰ হরিমে'হন সম্বন্ধে লিখিতেছেন *“]ু 135৪ ৮6817 
070711571701001655050 চা 02০ কি07115 0000 700% 100 0010105 
07131051005 107601৮15৬5, 5০ 11856 55%219] ০07076856০1] 
20000/7121706, 00017070০06 0091 51617, 0)00217 
956৮ শ12] 1920750 110101121১5 2170 076 09151224০০০ 
06 ০0119102121016 70050 9200015512০ ০81160 07) 


02 


ধর্মীলোচনায় ও পুজার্চনায় তিনি অগ্রগণ্য ছিলেন ৷ এতদূর তাছার 
ভদ্কি প্রাবলা ছিল যে, কথিত আছে তাহাদ্রই প্রতিষিত দেবালয় 
এরাধাকান্তজীউর বাটীতে একদিন তিনি তীহার নিত্য নৈমিত্তিক 
দর্শনানি শব করিয়া উঠিদ্বা আসিতেছেন, এমন সমন একটা ত্রাহ্ধণ 
ভোগের গাল! লইয়া ঘাইতেছিল, দৈবৎ থাল! হইতে একটা প্রাসাদী 
অন্ন প্রাঙ্গনস্থিত নর্দমায় পড়িয়া যায়, সেই সময়ে মেথর নর্দম! পরিষ্কার 
করিতেছিল। হরিমোহনের প্রগাঢ় ভক্তি, সুগভীর ঈশ্বরাননরাগ তীহাকে 
জাতিভেদ, উচ্চ নীচ ভুলাইয়াছিল; তিনি তৎক্ষণাৎ অক্পৃশ্য 
মেথরের হস্তধারণ পূর্বক তাহাকে নর্দমায় ঝাঁট দিতে নিষেধ করিলেন 
এবং নর্দমা হইতে মহাপ্রসাদ উঠাইয়! দ্বিধাহীন মনেই অমৃতজ্ঞানে তাহা 
খাইলেন। এননই দৃঢ় বিশ্বাস ও অকুষ্ঠ হরিপ্রেমে তাহার জীবনে 
সতা, শিব ও সুন্দরের উদ্বোধন হুইয়াছিল। তাই পরের ভন্য ছুই হস্তে 
তাহার বিপুল প্রশ্বর্ধ্য বিতরণ করিতে পারিয়াছিলেন। হরিমোহনের 
বিদ্বুত জমিদারী ব্যতীত কলিকাতায় সম্পত্তি ও নীলকুচী আদ্দিও 


শ্বগাঁয় হরিমোছুন ঠাকুর। ৫৯ 


ছিল। হরিমোহনের একমাত্র পুত উ্গানন্দনঠাকুর ওরফে নন্দলাল 

ঠাকুর। নন্দলাল অতুল স্থুখৈষ্থর্য্যের কোমল ক্রোড়ে 

হীরার প্রতিপালিত হইয়াও দাদাক্ষিণাদি গুণে সর্বদাই 
বিমপ্ডিত থাকিতেন। 

]109575 [01072] 0205 57এ পাওয়! যায় ষে, তাহার দান কেবল 
নাংলার মধ্যেই আবদ্ধ ছিল এমন নভে, করোমগ্জল উপকূলে ঢর্িক্ষের 
সময়ে উমান্মঠাকুর এ ফণ্ডের একজন অগ্রগণা দাতা ছিলেন। 
তাহার নির্মল মনের উপর ক্ষুদ্র স্বার্থপরতারূপ কালিমীর ছায়া 
কখনও পড়ে নাই । নন্দলালের মাতৃতক্তি চিরশ্বরণীয়। সে সমস্মে 
বাংলার সন্ত্রাম্ত বংশীষ্মদের মধ্যে মহিলাদের রেলপথে যাতাষতের নিয়ম 
ছিল না, অথচ বৃন্দাবনে তীর্থধাত্রার তভিলাষ নন্দলালের মাতার 
অস্তঃকরণে বিশেষরূপে জাগরিত ভওয়ায় তাহার জননীর জন্য নন্দলাল 
প্রচ ধন বায় করিয়া দম্দমাতে যে দ্বিতীয় বৃন্দাবন নির্মাণ করিয়া- 
ছিলেন, তাহার জন্য জনসাধারণ 'ও স্ুঙদর্গের নিকট আন্দও তিনি 
চিরদ্রদীয় হইয়া আছেন। “ণ্ছপুরুন্দাবন” নামেই উহা বিখ্যাত ভিল' 
*সাতপুকুর'” উহার আর একটি প্রচলিত নাম। “গগপ্রবুন্দাবনে” 
ননোরম্য উগ্ভানাবলীর নিশ্দ্দাণ কৌশল, মনোমুগ্ধকর শিল্পচাতুর্য, মছার্থ 
ধনরত্বরাজি 'ও পশ্ুশালার দুষ্প।প্য পশুমমুহ সমসাময়িক জগতে চমকপ্রদ 
১ অপূর্ন্ব বন্থ ছিল! 17500 00017721] (0825 229) এ উদ্যান সম্বঙ্ে 
লিখিতেছেন যে 15 ভি হাটি [7 আয [21127 11195 07217 
৮1721 01076 110011112৮0 €3:060600 25 00185100105 ০ 
[নে চা66 হ0াজা। তাত 20107000569 5009010050 05 2 
€১66175150 08106151710 0116 77 007772110981651695 0£ 70565 
17021560050 875 551016 জন] 101) 50105. 0109 06505) 2010 


2 01911. ০0 19111695 10017091755 8100 5801700061 071010595, 790 111 


তও ংশ পরিচয় 


৪000000. 60 2. ০1177715 41575 917) 98091. 200. 5566 51119, 
215. 21005 016 01715 1120815] 0013055 1210) 027 0০ 
11151700 0011010 072 01596570910 06 05 9981, 206 
17010 15 11616 1655 105112017 01120 00055080601 1015 10005 
19007 177 00110101011 0015 5170112705105 0105815০0 ঠা 
চাও 5506 1010 58010 01165 এ৪5010001)5 200 [10159 006 
810557110205- 01709 না 05০ 5৮1017555 ৯1110115154, 8104 
00106] 200115011701765 [07 1110 (610105 01 115 50011), 10001 
0100 5770051৮৮৪5 2 501৮ 01 %1101155509 10555” 91 
10785011705 ৮01 50681), 00 5০%8100 ৮100 1)195027 00৮17 
10101, 10 52105 0১5 150105৪5৩৩০ 9010০” রামবাগানের দত্ত 
পরিবারের ম্বভাধকৰি তরু দত্তের কাব্যেও ই বাগান ও পশুশাল। 
সম্বন্ধে উল্লেখ পাওয়! যায়। কিছুদিন হইল, এ্রস্থান কোন সাধারণ 
কার্য্যব্যপদেশে গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক অধিরুত হইয়াছে । নন্দলালের 
মাতৃভক্তিরূপ ক্ষীরসিন্ধু হইতেঈ এই নন্দন স্ুবমাপৃর্ণ “*ছি তীয় বৃন্দাবনের” 
স্ষ্টি। মাতৃভব্তি'র এন উদাইরণ ধেন আমর! ঘরে ঘরে দেখিতে 
পাই। নন্দলাল অতিশয় সৌখিন ব্যক্তি ছিলেন। অতি স্থক্ম ও দুগ্ধ" 
ফেণনিভ শ্ত্র পরিচ্ছদাদ ভিন্ন তাহ'র স্ুকোমল সুশ্রী অঙ্গে অন্ত 
কোন প্রকার পরিচ্ছদ স্তা পাঈত না। এইরূপে মখমল,মস্লদ ও 
মণিরদ্বভূষণে সর্ধদা ভূষিত থাফিলেও গপর্জোপকারিতা ও দাঁনশীলতার 
অভাবও তাহাতে ছিল না। বিশুদ্ধ সঙ্গীতালাপের পরিচয় পাইবার 
জন্ত তাহার গৃহে গীতূভিভ্রের সাগম হুইত। তিনি নিজেও সেতার 
বাজাইতে পারিতেন ও স্থৃকঠ গায়ক ছিলেন । 

উমানন্দন ইংরাজী, ফ্ার্শি. উর্দ, ও সংস্কৃতে স্থপপ্ডিত ছিলেন। তিনি 
ধর্ণসভা স্থাপন করিয়া রাজ! রামমোহন রায়ের সহিত হিচ্দু সমাজের পক্ষ 
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হইতে বাদানুবাদ ও প্রতিকূলতা করিতেন। "পাষগুপীড়ন” তাহার 
রচনা! । এই সভার শ্বনামপ্রসিদ্ধ “সংবাদ-ভান্করের সম্পাদক গৌরীশঙ্কর 
ভট্টাচাধ্য ও ভবানীচরণ বন্য্ে।পাধ্যাক় তাার বিশেষ সাহাধ্য করিতেন। 
সুন্দর হস্তাক্ষরের জন্য তাহার এরূপ প্রসিদ্ধি ছিল যে তৎকালে বিলাতে 
পালণমেণ্টে কে!নকূপ দঃখান্ত করিতে হইলে তাহার উপর সেই সকল 
দরখাস্ত লেখার ভার পড়ত। ঠিনি তৎকালে ধনীসমাজের মধ্যে সৌখিন 
লোক বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাহার প্রবস্ঠিত পরিচ্ছদাদির সেই সময় 
বছল অনুকরণ হইয়াছিল। উকিণেরা মে শামল! পাগড়ী বাবহার কাঁরতেন, 
তাজ? তাহার প্রবতিত।॥ তখন সাধাএণ ভদ্রলোকে ব্যবহার করিত বলয় 
আদালতের পোবাকের মধ্য গণ্য হইয়াছল। তান 1230১ ৬৬০/৩- 
;,0985৩এর দেওয়ান ছিলেন। 

মানন্দনের তিন পুল /ললিতমোহন,  উপেন্্রমোহন ও লজেন্জ 
মোহন। ললিত মোহনের এক পৌত্র শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রধোহন এ ছস্ত পত্র 
শযুক্ত €ণেক্জরমোহন ঠাকুর। 

নন্দলালের পুত্র ললিতমোভন কেবলমাত্র এক উদ্দেেই সমস্ত 
বন উৎসর্গ করিযািছেন। সে উদদ্দশ্ত- সঙ্গীত শান্বের টতকর্ষ ও 
ট্নতিপাধন | তান সঙ্গীত বিজ্ঞান দিশেবরপে অনুশীলন এ অর্চনা 
করিয়া সুরের বঙ্গ রূগাদি ন'নাভানে ও আকারে প্রকাশ করিয়া 
দিয়াছেন । শুনা বার, ছস্তরাগ ছাতশ রাগিঝর সুন্দগ গাপশ :এএ তিনি 
নদ্ধে আকিয়া »ঙগাতের রূপ প্রকঠিত করিরাছলেন। হিতনি বেহাল! 
ঘন দ্ুতকর্ষ লাভ করিয়।হিজেন, এ বেহালা তাহার প্রিয় যন্ত্র ছিল 
এধং ভাভার বেহালার ঘশঃ দেশদেশার ব্যাপ্ত ছিল। শুনা যায়, 


* 


ক 


ইউরোপের কে।ন ধনী এ বেহাণা পাওয়।র জন্য সহজ সহশ্র মুদ্রা 
স্বাকার করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন, কিন্ধ তাছা পান নাই। গ্রষন্ত্ 
ঠাঙ্ারই বংশের এক্ষ পরিবারের নিকট আছে। এইবপ স্থুর সাধনায় 


সহ ংশ পরিচয়। 


ছন্দলালিত্যে, ললিতমোহনের জীবন-ম্থর চিরদিনের মত বিপয় প্রাপ্ত 
হুইয়াছিল। ললিতমোহন যছনন্দন ও রথুনন্দন নামে ছুই পুত্র ও 
চারি কন্তা রাখিয়। গিম্বাছিলেন। যছ্ুন্দন বাল্যকাল হইতেই 
সন্ত্যাসীর মত উদ্াসীনভাবে জীবন কাটাইয়া। যৌবনের প্রারন্তেই এক 
পুত্র রাখিয়৷ মৃত্যুমুখে পতিত হুন। রঘুননন নীরবে কর্তব্যপাপন ও 
তাহার পিতামহ নন্দলালের অতি দান ও অতি ব্যয়শীলতার অবশ্তস্তাবী 
ফলের জন্য যে তাহাদের বিপুল প্রশথর্যের আক্গতন নষ্ট হইয়াছিল, 
তাছারই উন্নতিনাধনকল্পে জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন, বলা যাইতে 
পারে। তাঁহার অন্যতম ৭ ছিল, স্বজনবর্গের ছুঃখে দারিদ্র্যে সহান্তৃতি 
ও সহায়তা কর।। অঞ্প বয়সে বিষয় সম্পত্তি বিভাগ লইয়া! তাহাকে 
অনেক কষ্ট পাইতে হইয়াছিল; তজ্জন্ত তাহার জীবনের সন্কল্পই ছিল, 
বন্ধুবান্ধবের মধ্যে কাহারও পারিবারিক বিবাদ বিসম্বাদ ঘটিলে মধ্যস্থ 
থাকিয়। তাহার মীমাংসা করিয়া দেওয়া । ইহার পুরস্কার ও প্রতিদান 
স্বব্ধূপ তিনি আর কিছু না পাইলেও প্রিষ্নঙ্নের অকপট প্রীতি ও শ্রদ্ধার 
নুনিক্মল অর্থয হইতে তিনি বঞ্চিত ছিলেন না। 

পাঁরিমিত সহায় ও সুনিক়্মিত শৃঙ্খলে কার্ধ্য করিয়! রঘুননান তাহার 
ছ্েটকে শনৈঃ শনৈঃ উন্নতির সোপানে আরে/ছণ করিয়াছিলেন । 

তিনি দেশীয় শিল্পের উন্নতিসাধনের জন্ত তাহার ভমিদারীর মধ্যে সত 
প্রকার শিল্পকার ছিল, তাহ।দের সকলকে একত্র ক'রয়। প্রথমে সাগান্ত্বপ 
এক প্রদশনী আরস্ত করেন, পরে ৬ হার নিচের প্রহান্তিক দুঢ় ঘত্র ও 
চেষ্টার উহ! একটা বাৎস€রক প্রপর্শশীতে পরিণত হয়| কিম়ৎক!ল পরে 
প্র চে ও বহু অর্থ বয়ন কুল উহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রপ্ু হলে 
তিনি এ প্রনর্শনীকে * স্থঝ।ভাপে মেল আকার ধারণ কথাইতে 
পারিয়'হলেন। এইরূপে তিনি অনেক লুপ্ুপ্রায় শির পুনরদ্ধার 
করিয়াছিলেন। শ্রী মেল! তিনি “হরিঠাকুরের মেল!" বা “পতিরাম 





স্বগীয় রঘুনন্দন ঠাকুর 
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ঠাকুর মেলা” নামে অভিহিত করেন। এ মেল! অন্ভাবধি হুইয়! থাকে। 
শর প্রদর্শনী ১২৭৮ সালে প্রথম আরন্ত হন়। তিনি যে বৃক্ষের বীজ 
বপন করিয়া গিয়াছেন, তাহা এক্ষণে বৃহৎ বৃক্ষেঃটপরিণত হইয়! কত 
শত শিল্পজীবির ও ব্যবসায়ীর আশ্রয় স্থান হইয়াছে । এ মেলার 
সময় গরু, মহিষ, হস্তী, ঘোড়া, উট ইত্যাদি পণ্ড ঠ.ও নান! দেশীয় 
রেশ্রমা পশমী বস্ত্র, নানাবিধ বাসন, সোণ।, রূপার পরগহণ1 ইত্যাদি 
আমদানী হইয্জ! ব্যবসার বৃহৎ কেন্দ্রস্থল হ্ইস্। থাকে । শিল্পী ও ব্যবসান্মী- 
দের উৎসাহবদ্ধনার্থ মেডেলাদিও পুরষ্কার দেওয়া হুইযনা থাকে। 
কিন্ত কেবলমাত্র জমিদারার আয় বৃদ্ধি করিয়াই .এ তিনি নিরস্ত 
ছিলেন না। উচ্চ-শিক্ষাপ্রাপ্ত উচ্চ-আদশের জমিদার&.হইয়া |তনি. 
সর্বাঠোে তাহার প্রজ্জাথগের সুধ-স্বাচ্ছন্দের ও হিতের দিকেই লক্ষ্য 
রাখিতেন | জমিদারীর হেড়কোরার্টার পতিরামে তিনি ধাতব্য- 
চিকিৎদাপন ও স্থুল প্রতিষ্ঠা করেন এবং জমিদারীর অন্ান্ত অন্তবিভ।গে 
অনেকগুলি এম্‌, ই, ও বাঙ্গাল! স্কুল স্থাপিত করেন। তিনি পল্লীতে 
পলীতে রাস্তা নিম্মাণ করিয়। ছিলেন এৰং ক্ষেত ও চাষের জন্য অনেক 
সৎকাম্যের ভার লইতেন। তিনি হেডকোম্বার্টার পতিরামে প্রতি 
ব্সর কয়েক মাস বাস করিয়! জমিদারা পরিদর্শন ও পারচালন করিতেন 
এবং সেখানে অবগ্ঠানকালে প্রজায় প্রঞ্জায় বা প্রজা ও ষ্টেটের নিত 
যে দকল মামল! উপস্থিত হইত তাহা তিনি নিগ্জেই স্থব্চির ও 
বন্যোবস্তের ছা! নিষ্পত্তি করিয়া স্বধণ্দ পালনের প?ক1৯, দেখইতেন। 
সুতরাং তাহা জমদারীতে নাংদ*রক শুভাগমনের প্রতাক্ষারু, প্রজাবৃন্ন 
ভাহাদের দুঃখ ও দারিদ্র্য এবং কলহপব,দের ভার সমশ্তই তাহার হর 
হ্ায়পগারণ ও পয়াগুনন সু[বচারকের হস্তে স্ কারধীতে পারবে ভাবর। 
আখ, এক্গ্রাব থকিত। গতি বতনর কয়েক মন কাপয়া দধ্থলে 
বাওয়! ও মামলাদি আপোৰে নিম্পন্তি কর।র প্রথ। অগ্তাবধি তাহার পুত্রের 


৬৪ ংশ পরিচয়: 


সময়ও হইব আমিতেছে । পতিরাঞে শ্রীশ্রী রসিকরাদ্দ ( বিষুমন্দির ) 
শ্রীশ্রী বিগ্বেশ্ববী (কালীমন্দির ) ও যুগল-শিবমন্দির প্রতিষ্িত আছে । 
স্ঠাহাদের বংশের তত্তিপ্রণোদিত ধন্ম-জিগীষু অন্তরের একান্ত শ্রদ্ধায় 
বিম্ডিত হষ্টয়। দেবসেবার আয়োজন সর্ধদাই নুবিহিতরূপে সম্পাদিত 
হইয়া ঘাদিতেছে। প্র দেঝালয়ে অনাথ, আতুর, অক্ষম প্রজাবুন্দের জন্য 
নিতা দ্মন্নাহারের ব্যবস্থা ছিল ও অগ্যাপি আছে। 

রঘুনন্দন 'অযোধ্যাপ্রদেশের তানুকদার রাজা দক্ষিণারঞ্ন মুখো- 
পাধ্যাম্ের একঘাত্র ছৃহিতা শ্রীমতী মুক্তক্ষেশী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। 
মাত্র ৪৮ বৎসর বয়ঃক্রমে একটা পুত্র ও চারিটা কন্তা রাখিয়৷ রঘুনন্দন 
ইছলোক পরিত্যাগ করেন। ইনিও ইহার পিত! লজিতমোহনের নিকট 
হইতে সঙ্গীতানুরাগের অধিকারী হইয়াছিলেন। গীতান্ুধীলনে ও উহার 
পরিপোষণে তিনি অনেক সময় অতিবাহিত করিতেন। অজরেষ্ঠ গায়ক ও 
গুণীবৃন্দের সমাবেশে তাহার সান্ধাসভাদি প্রায়ই মনে।রঞ্জন ও আনন্দদায়ক 
হইত। তথ্যাতিত ধুব্যায়াম চচ্চাতেও রঘুনন্দন অঙ্গুরাগী ছিলেন, তাহা 
তাহার পুরুবোচিত দৈর্ঘ্য, প্রশস্ত বক্ষ, পীবরবাছ, সুদৃঢ় চরণক্ষেপ ও 
খলশালী অ।কান প্রকারই অনুমান হইত। 

তাহার একমাত্র পুত্র রণেন্্রমোহন। সুবিখ্যাত প্রসন্নকুম'র ঠাকুর 
মহোদয়ের মধ্যম দৌহিত্র শ্রীনুস্ত তু্েন্্রভুষণ চট্োপাধ্যায় মহাশয়ের 
দ্বিতীয়া কন্তা শ্রীমতী হুলাজিনী দেবীর সহিত রণেন্ত্রমোহনের নিবাস 
হ্য়। 

রণেন্দ্রমোহনের একমাত্র কন্তা শ্রীমতী লীল! দেবী। রণেন্ত্রমোহনের 
পু নাই, কিন্তু তাহার পিদ্তুতে ভাই শ্রীঘুক্ত বিশ্বরগ্রন চট্টোপাধ্যায়ের 
জোষ্পুত্র স্থরেশরপ্রন চট্রেপাধ্যার়, রণেন্্রমোহনের পুত্র অ.পক্ষা অধিক 
[ছলেন। তিনি যদিও র:ণন্রমোহন অপেক্ষা ২৪ বৎসরের বসে:লোষ্ঠ 
ছিলেন,কিন্ত তথাপি পুত্রন্ধপ আচরণ, সময়ে পুত্র অ.পক্ষা অধিক আন্তরিক 


শপ তি তির ও ৬০ ৮ শত 
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সেবা ও ঘত্ব তাহাকে ও তাহার স্ত্রীকে করিতেন। আবাল্য সখ্যতার 
জন্ঠ 'আহার-বিভারে ও বিপদ-সম্পদে বন্ধু ছিলেন ও কাধ্যপরিচালন 
সময়ে সংপরামর্শদাতা নুহৃৎ ছিলেন। তিনি একাধারে রণেন্ত্রমোহনের 
ও তাহার পরিবারবর্গের নিকট বহুরূপ ধারণ করিতেন? অথচ তাহার 
স্বভাব শিশুর ন্যায় সরল ছিল বলিয়া সকল শিশুই তাহার খেলার সঙ্গ 
হইত ও সকলেই তীহাকে ভালবামিত এবং এই সরল, শিশু-প্রিম্স, 
অমায়িক, চিরকুমার নরেশ রঞ্জনের নিম্পৃহ ও নিঃস্বার্থভাব শিশুদের 
অদানিত ছিল না। লীলাদেবী শিশুকালে তীর বডুদা'র নামে ষে 
কবিতা! রচনা করিয়াছিলেন,তাহাতে স্থরেশরঞ্জনের নীরব আত্মত্যাগ একটু 
আধটু বোঝ! যায় । নিষ্পে কয়ছত্র তাহা হইতে দেওয়া হইল :-_- 

বন্ধুত্বের নিদশন একি এ মহান ! 

ভূলেছ আপন সুখ আপন পরাণ। 

তপসী হয়েছ তুমি ত্যজিয়। সংসার 

তথাপি কর্মের মাঝে কর যে বিহার 

যথার্থ সন্ন্যাসী ভুমি--পর দুখে ছুখী, 

নাহি রোষ অসন্তোষ পরলে সুখী 

বরণ ক'রেছ তাই কৌমার জীবন, 

সদাই তুষিত চিত স্বার্থহীন মন। 

সার্থক “সুরেশ” নাম হে ত্যাগী অচিন্‌ 

নীরবসাধনা তব নীরব বিলীন । 

কি দিয়ে শুধিব মোর! এ খণ তোমার 

প্রেম আর ভক্তি বিনা কি আছে দিবনি ! 

সুরেশরপ্রন ১৩৯৭ সালে ৫২ বৎসর বন্ধসে ৬ দোলপুর্ণিমার দিন 
সামান্ত কয়দিন মাত্র পীড়িত থাকিয়৷ মারা যান। 
লীলার নহিত ভূতপুর্ব বিচারপতি স্বর্গীয় স্তার আনুতোহ চৌধুরীর 


টু বংশ পরিচয় । 


জোস্ঠ পৃ শ্রীযুক্ষ আধাকুমার চৌধুরীর বিবাহ্‌ হয়। শ্রীযুক্ত আর্ধ্যকুমার, 
চৌধুরী বিলাতের শিক্ষিত একজন জরকিটেক্ট ( ৪:01160€) ) তিনি" 
চিন্রাঙ্গনে ও ্ালোকচিত্রণে বিশেষ পারদর্শা । তাহার অস্থিত চিত্র কেবল 
ভারতীয় প্রদশ্নীতে নয়, ইউরোপীয় প্রদর্শনীতেও শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার 
করিয়! পদক প্রাপ্ত হইয়াছে এবং তজ্জন্ত কলা-বিস্ার তিনি বিশেষ খ্ঠীতি-. 
লাভ করিযাছেন। শ্রীমতী লীলাদেবী তাহার সহধর্শিণী হইয়। তাহার" 
'অন্ুগননে কলা-ক্ষেত্রে মে সকল নব-তাব-ব্যপ্তক চিত্র আনয়ন করিয়াছেন; 
তাহ! সকল শ্রেণীর শিল্পীই একবাকে। স্বীকার করিয়া ধাকেন।, সাহিত্য-. 
জগতেও শ্রীমতী লীলা দেবীর নাম অপরিচিত ন”€। জাতীয় ভাষার ও 
জাতীয় ধর্মের উপর তাহার কিরূপ অস্থুর'গ ছিল ও আছে তাহ! কিছু 
উল্লেখযোগ্য । আশৈশব বিস্তান্ুশীলনে, অ]শ্চধ্রূপ উৎসাহ থাক সব্বেও 
এবং পুতুল ও খেলন|র পরিধর্তে কাগজ কলম বই (অনেক সময়ে তাহার. 
ছেঁড়। টুকরা কাগজই জুঁটিও) তাহার তৈজস্‌ পত্র বা সামগ্রী হই 
থাকিলেও এবং কাণিদাস, ভবভূতির কাব্য-পৃস্তক তাহ!র জপ তপ হইলেও 
খী সকল গ্চা শিক্ষার সমঘ্ু তিনি যেরূপ বাধাবিদ্র পাইয়ছিলেন, 
বিজাতীয় ধশ্ম সাহতা ও ভাব অন্থকরণে তাঁহার তেমনি অযাচিত স্থবিধা 
হ্ইয়াছিল। ইংলণ্ডে বাস অবধিও তাহার ভাগ্যে হইয়াছিল, কিন্ত 
কিছুতেই তাহার দেশের উপর অনুরাগ বা দেশীয় সাহিত্যের সহিত: 
আন্তরিক : সম্বন্ধ নষ্ট করিতে পারে নাই। নবাষুগের শিক্ষিত স্ত্রী 
চমকপ্রন দালঙ্কারা সংলার লক্ার সহিত হিলি নিজন্ব হারাইয়া 
থাকেন, তাহার পরিবর্তে গুত্র-বসন! সাহিত্য দেবীর আশ্রনর লইতে 
বে তণগ স্বীকার তাহ! সামান্ত নহে! প্রত্যেক সাধনার সাধারণ 
কণ্টকাদি সওয়ার নিক্ষিপ্ত কণ্টফাদি সকল অতিক্রম করিয়া 
শ্রীমতী লীলা দেবী আরাধ্য মন্দিরের সপ্গিধান হইয়াছেন। ভাগানন্দরী 
বহুদূর হইতে পারে, কিন্তু তাড়না নীরবে সহ করার ফল অবস্থপ্তাবী । 
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ইতিমধ্যেই তাহার লেখনী হইতে অনেকগুলি রচন। বাহির হইয়াছে, 
সেখুলি সমস্ত পুস্তকাকারে প্রস্তুত হইলে অনেকগুলি পুস্তক হইত ॥ 
উপরোক্ত কারণে এ সকল প্রকাশ করিবারও এতদিন অবসর দেয়, 
নাই। তাহার বাল্যাবস্থার কতকগুলি কবিতা পড়িয়া। কবীন্্র রবীন্রনাথ 
তাহার পিতাকে লিখিয়াছিলেন যে, "লীলার কল্পনা'লীল! এবং 'রচলা-লীল! 
'আমার ভাল লেগেছে ।” ছুইখানি পুস্তক উপস্থিত প্রকাশ হইম্মাছে। তাহার 
“কিশলয়' নামক পুস্তকের কবিতা পাঠ করিয়া অনারেবল ডাক্তার স্তর, 
দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী সি আই, ই যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহ। 
যেরূপ শিক্ষাপ্রদ তেমনি মনোরম । তাহা! উদ্ধত ন! করিয়া! পার! গেল না। 
আন্গকাল সাধারণতঃ যে সকল কবিতা প্রকাশ হইতেছে, তাহার 
অধিকাংশ শব্দচাতুর্যের সমষ্টি অথবা৷ বিলাস-লালমার উত্তেজক, প্রাণে 
শাঞ্জিগ্রদ মধুর ভাবের অবতারণা হইবার বড় অবকাশ দেয় ন)। 
কতকগুলি কবিতা এমনি ভাব-কুহেপিকার আচ্ছন্ন যে তাহা 'প্রে- 
লিকার নামান্তর মাত্র। আনন্দের বিষয় এই যে শ্রীমতী লীল! দেবীর 
কবিতাগুলিতে সেরূপ অন্প্টতা ও ভাবের '*আবছায়।” পরিল'ক্ষত 
হুয় না, সর্বত্রই তাহা! প্রসাদগুণ বিশিষ্ট । ্বচ্ছদলিলা নিঝর্রিণীর ভার 
কমনীয় লীলাভঙ্গীর সহিত ইধার কবিত। সুমধুখ কলনাদে প্রণাহিত হুইয়| 
শ্তামল শস্তে ও পুম্পে ফলে ছুই কূল স্নিগ্ধ ও রমণীয় করিয়! তৃলিয়াছে। 
ভাষা ও ভাবের মণি-কাঞ্চন সংযোগে তাহার কবিতার মধ্যে যে মাধুর্য 
স্বতঃই ফুটিয়! উঠিয়াছে, তাহাতে কবির বিশেষত্ব বেশ উপলবি কর! যায় ; 
বর্তদান যুগে ইহা কম গৌরবের কথ নর। বিশ্বপ্রেমে কবির হৃদয় কিরূপ 
পূর্ণ ভাহ তাহার “আস্মান্ুভব'* কবিতার সহজেই উপভোগ্য।--. 
“আমার ব৷ কিছু হারায়ে গিয়েছে 
ফুরায়ে গিয়াছে দানে 
ছড়ায়ে গিয়াছে নিখিল ভুবনে 
ছাজার হাজার প্রাণে। 


পট বংশ পরিচয়। 


আমার যা কিছ বিলায়ে নিক়্েহি 
ভিক্ষা কাতর করে 

স্থবাসের মত উবিয়া গিয়াছে 
সমবেদনার ঝাডে। 

তাই আজ আমি কাঙ্গাল হে স্বামী 
শূ্ত আমার সব 

সবার মাঝারে আমার প্রাণের 
প|ই আজ অনুভব |” 

“সবার নাঝ।রে আমার প্রথণের পাই আজ অনুভব" . এই এক ছত্রে 
“সমর! তাহার সাধনার দিদ্ধি-হু5চন। দেখিতে পাই ; এবং তিনি যে স্বভাব 
কৰি পে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। *শ্রমণী” “সাকার ও নিরাকার” 
“নিরদর,”, “দৌরাক্ম্য»ত “মুখ “বিভ্রমত এতীর্থসঙ্গম” ও এম্বর্ণগ 
প্রক্ততি কবিতার ভাহার শক্তি বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কতকগুলি 
পোরাণিক পিষয় লইম। কৰি নৃতন হাচে যে আলোকচিত্র দিম্বাছেন তাহা 
বড়ই মনোরম ; “উন্ধিলা”” 'পুরুরবা”৮ প্রভৃতি এই শ্রেণীর। দেশ- 
মাঠকার স্থন্দর ছখও বহুদ্বানে মনোজ্ঞভাবে চিত্রিত হইয়াছে। 

তাহার রচনায় ধর্মপ্রথণত! অন্তঃসলিল! ফন্তর নায় প্রবহমানা ঃ 
উহার তুলিকায় কাবিজনোচিত প্রাকৃতিক ইন্দ্রজাল ও মী্সচিত্রের 
উদ্ভাবনী শক্তি প্রচ রেখায় রেখায় ঝলমল করিতেছে । 

উদারপ্রাণ ঘুক্তহস্ত প্রদিদ্ধ ঠাকুর বংশের শ্রীবুক্ত রণেন্্রমোহন ঠাকুর 
মহাশয়ের কন্যা ও ব্যবহাগবিশারদ দেশনায়ক স্তার আশুতোষ চৌধুরীর 
পুরখধু শ্রীৰতী লীলাদেবী স্বতব কবিত্বে শ্রেষ্ঠ স্থান পাইবার উপযুক্ত, 
একথা! পাঠক, কষ্ট ও ধৈধ্য স্বীকার করিয়া তাহার কবিতাগুলি পাঠ 
করিলেই অকপট চিত্তে স্বীকার করিবেন। বড়মানুষের মেনে, বড়লোকের 
বউ অর্থবায় করিয়! বই ছাপাইরাহেন, আর সহানুভূতি বাযুগ্রস্ত আত্মীয় 
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বন্ধুগণ উপহার পাইয়া কষ্ট হৃষ্ট প্রশংসার মুষ্টি বিতরণ করিয়া লেখিকাকে 
ধন্তঠ করিবেন এ দুরাশ! এ কবিতাগুলি প্রকাশের কারণ নহে । লেখি- 
কারন্যায় নিভৃত শীস্তি অন্নেষী বিদূধী যহিলা ধনী সংসারে অল্পই দেখা 
যায়। তাহার মর্শস্থানে দারুণ আঘাতে অপূর্বব অমৃতের উৎস সৃষ্ট হই- 
য়াছে ; আঘাত ঘর্ষণ দহন এ অদ্ভুত সৃষ্টির বড় উপযোগী । 

শ্রীভগবান বলিয়াছেন-__ 

যেষামহমনুগৃহ্ামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ 

অন্তুর জালা্প পরম উঁষধ জ্ঞানে শ্রীভগবানের রাতুল চরণে কায়মনো- 
বাক্যে শরণ লওয়াই শেষ্ঠ অথচ “য়: ব্যবস্থা বুঝিয়াছেন । এ কবিতা- 
গুলি পে সমর্পণের কল। পাঠক তদগতচিত্তে পরম নুখানুভৃতি লাভ 
করিবেন সন্দেহ নাই। 

প্রচলিত শ্রেণীর আবজ্জরনা এ কবিতাৰলীর মধ্যে স্থান পায় নাই। 
সাহিত্যান্রশীলনের নামে শীলতার উপর যে নিত্য পদ্দাঘাতের আফ্বোজন 
হইতেছে, তাহার চিহৃমাত্রও নাই | ভাষা ভাঙ্গিয়। গুড়াইয়! যাদুকরীর 
ব্যবস্থ৷ হম্থ নাই, ঘন “স বুজ" ছারার সান্লিধ্েও এ প্রলোভন ত্যাগ ঝড় 
সহজ সংঘমের চিহ্ন নহে। 

সংযম, সারলা ও দ্বাভাবিকত1 এ কবিতাগুলির মুল মন্ত্র। ইহাই 
কবিতাগুলির বিশেষত্ব । চর্বিত চর্বনের চেষ্টামাত্র নাই, গতানুগতিক 
ভাবের সম্পূর্ণ বর্জন হইয়াছে । যাহা মনে আসিয়াছে তাহা লিখিয়াছেন ; 
তাহা বলিয়া যথেচ্ছ লিখেন নাই । উদ্দাম উচ্দুঙ্খলত! আজ গছ্ে, পছ্ছে, 
গগ্ে-পদ্যে ও পগ্যে-গঞ্ছে বাঙ্গাল! ভাষ! সাহিত্য ও সমাজ্জের যে সর্বনাশ্ররে 
চেষ্টা করিতেছে তাহার কণামাত্রও এ কবিতাগুলিতে স্থান পায় নাই । 
ভাবের খাতিরে ভাষার বলিদান হয় নাই, ভাষার“অন্থুরোধে ভাব জগদল 
“পাথরে চাপা পড়িয়া" পঙ্গু নহে । অথচ সকল কবিতাগুলিই সরল, 
সহজ, সরপ-্থানে স্থানে “আ্মাতের কথা টানিয়া” আনিয়াছে, স্থানে 


শঞ বংশ পরিচয়। 


স্থানে মধুরুষ্টি করিয়াছে, কবি আপনাকে আপনি চিনিয়াছেন এবং 
পরকেও ““আত্মান্থভৃতির দাহায্য করিয়াছেন । মানুষকে মানুষ হুইবার 
পথ দেখাইয়াছেন। পঞ্চবিংশতি বর্ষীয়া বঙ্গরমণীর পক্ষে ইহা! সহজ 
শ্লাঘা ও কম কৃতিত্ব নছে। শ্রীতগবান তাহার এই সাধু উদ্যমের প্রতি 
অজশ্র আশীর্বাদ বর্ষণ করুন এবং তাঁহার চেষ্টা বুতর কৃতিত্ব মণ্ডিত 
করুন, তাহাকে উত্তরোত্তর সুনৈপুণ্য দান করুন॥ ভবিঘ্বুৎ এই,মছিলা_ 
কবির অক্ষয় যশঃ অব্যাহত রাধিবেন বলিয়। আমার বিশ্বাস। 

(স্বাক্ষর ) শ্রীদেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী। 


উপেন্দ্রমোহন ৮অতীঙ্জানন্দুন ঠাকুরকে দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন। 
গাতীন্দ্রনন্দন কৃতবিছ্ট বাক্তি ছিলেন ও কাহার যত্বে কর়লাহাট। থিয়েটার 
“প্রতিষ্ঠিত হয় । এই থিয়েটারে কলিকাতার সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠাতাদের 
অগ্রণী নটকুলশেখর অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী ও ধর্শদাস স্থর কোন কোন 
প্রহদনের ভূমিকায় সাধারণের সন্মথে প্রথমে উপস্থিত হন। অতীন্দ্রনন্দনের 
জোষ্ঠ পুত্র ম্খেন্্রমোহন পরোপকারা ও রসাভাষী বিশেষ সামাজিক 
ব্যক্তি ছিলেন। সঙ্গীতে তাহার বিশেষ পারদশিতা ছিল। তিনি কলিকাতার 
কটন ইনষ্টিটিউসন প্রতিষ্ঠার গ্রধান উদ্মোক্তী ছিলেন। তিনি অল্প বন়্সে 
পরলোক গমন করেন। তাহার একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত কালিকানন্দন ঠাকুর 
এখনও বর্তমান । অতীন্দ্রের কনিষ্ট পুত্র এগোপেন্দ্রমোহন ঠাকুর অবৈতনিক 
মাঞজিগ্রেট ছিলেন। সম্প্রতি তিনি ছুইটি কিশোর পুত্র শ্রীমান হৃদিকানন্দন 
ঠাকুর ও শ্রীমান ক্বাত্তকানন্দনকে রাখিয়া পরলোক গমন করিগ্লাছেন। 
ব্রজেন্্রমোহনের একমাত্র পুত্র আননানন্দন ঠাকুর কলিকাতা! হাইকোর্টের 
উকিল ছিলেন। তিমি বঙ্গদাহিত্যের সেবায় আনন্দলাত করিতেন। তিনি 
“রমণীরঞ্জন” প্রভৃতি কয়েকখানি নাটক রচন! করিয়াছিলেন । তাহার পুত্র 
মুবারিমোহন ও পৌন্র অতন্ুনন্দন অকালে মৃত্ভামুখে পতিত হইয়াহেন, 
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দর্পনারায়ণের পঞ্চম পুত্র প্যারিমোহন অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যুসুখে 
পতিত হন। 

দর্পনারায়ণের ষষ্ঠ পুত্র লাড-লীমে[হুন শ্ামলাল ও হরলাল নামে 
লাডলীমোহন হুইপুত্র রাখিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। 

শ্ামলালের কোন পুত্র সন্তান হয় নাই । হরলা.লর পুত্র ব্রেলোক্য- 
মোহম। ইহার পুত্র নটেন্্র মোহন ঠাকুর; ইনি একজন স্ুকবি ও নাট্যকার 
ছিলেন। ইহার দ্রই পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র এক্ষণে জীবিত । ইহার নাম 
ডাক্তার রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর । ইনি এক্ষণে চাননি সাধারণ চিকিৎসাল্য়ের 
অধ্যক্ষ | 

দ্নারায়ণের সপ্তম পুত্র মোহিনীমোহন পৈতৃক সম্পত্তির উন্নতি 
সাধন করিয়াছিলেন এনং বাখরগঞ্জ জেলার ইদিলপুর গরগণ। ক্রু 

করিয়াছিলেন। তিনি কানাই লাল ও গোপাল 
লাল নামে দুইটী পুত্র রাখিয়! অকালে কাল- 

গ্রাসে পতিত হন। লাডলীমোহন এই হই নাবালক 'ও নিশাল জমিদারীর 
ভার লইয়! অতি নিঃন্বার্থভবে তাহার কাধ্য পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ 
করিয়াছিলেন। কানাইলাল সাবালকত্বে উপনীত হইয়া! যখন ল/ড লী- 
মোহনের নিকট হইতে ভঙমিদারীর ভার গ্রহণ করেন, তখন তিনি 
দেখেন যে লাড.লী মোহন জমিদারীর পরিমাণ অনেক বাড়াইয়াছেন এবং 
নগদ টাক কড়িও কিছু সঞ্চয় করিয়াছেন। 

কানাইলাল অমিতব্যারী ছিলেন, তাহার ফলে তিনি খণগ্রন্ত হইয়া 
পড়িলেন। কাজেই ছুই ভাইয়ের সম্মিলিত জমিদ।রী পৃথক কর! আনগ্তক 
হইয়া পড়িল। গোপাললাল তাহাদের পৈঞিক সম্পন্তি ইদিলপুরে 
তাহার ভ্রাতার অংশ পন্তনি গ্রহণ করেন এবং খণের 'অংশও গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। শ্াহার আম্মীয় মদনমোহন চটোপাধ্যায়েন্ 
সাহায্যে জমিনারীর সুবন্দোবস্ত করিয়! ক্রমে ক্রমে এই খণ পরিশোধ 


মোহিনী মোহন। 


শহ বংশ পরিচয়। 


করিলেন। গোপালল!ল শুধু বে কেবল এই ক্ষেত্রেই দহৃদয়তা গুণের 
পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা নহে; তিনি আত্গীবন বিপনাপন্ের আশ্রয় ও 
দরিদ্রের বান্ধব ঠিলেন। তিনি একমাত্র পুত্র স্বনামধন্য কালীরু্ঃ 
ঠাকুরকে রাখিয়। পরলোক গমন করেন। 


গোপাললালের পুত্র কালীকুষ্ণ অনুমান ১৮৪০ খৃষ্টান্দে জন্মগ্রহণ 
বিডির কিছুকাল হিন্দু কলে ও ওরিয়েপ্টাল সেমিনারীতে 
অধ্যয়নের পর তিনি ডভ ন্‌ কলেজে ভর্তি হন। 
কিন্ত তাহার শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত দুর্বল 
থাকায়, তিনি কলে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন এবং বাটাতে সুদক্ষ 
ইংরাজ গুহ-শিক্ষকের নিকট অধায়ন করেন। বিংশতি বর্ষে পদাপণ 
করিলে কালীকৃষ্ণ 'মাপন জমিদারীর কার্ম্য পর্য্যবেক্ষণের জন্ত আত্মনিয়োগ 
করেন। বস্ততঃ সাহার মত প্রজাহিতেষী জমিদার তৎকালে বঙ্গদেশে 
অতি অল্নই ছিল। 


কাঁলীকুলগ ঠাকুর! 


কালীরুষ্ণ ঠাকুর মহৌদর আপন পুত্রের বিবাহে বথেষ্ট দান করিয্লা- 
ছিলেন। বথার্থ অভাবপ্রন্ত তাহার নিকট হইতে কখনও বিমুখ হইত না। 
ডান্তার মহেন্ত্রলল সরকারের বিজ্ঞান সভা প্রতিষ্ঠায় তিনি অনেক টাকা 
দান করেন। তাহার জীবদ্দশায় তাহার ছুই পুত্র--শরদিন্্রমোহন ও 
শৌতীন্দ্রমোহন উভয়েই পরলোক গমন করেন৷ শৌতীন্দ্রমোহন নিঃসন্তান 
ডিলেন; শরদিন্্রমোহন তিন কন্ঠ। ও একমাত্র পুত্র রাখিয়। যান। তন্মধ্যে 
ছুইজনের সহিত কাশ্মীরের ভূ'পূর্বব জক্ত খধিবর মুখোপাধ্যায়ের ছুই 
পুত্রের বিবাহ হইয়াছিল। এক্ষণে তাহার পৌত্র শ্রীযুক্ত প্রফুল্পনাথ ঠাকুর 
তাহার বংশের মুখ উজ্জ্বল করিতেছেন। 


সস সর 





স্বগয় কালীকৃ্ণ ঠাকুর। 


চোর বাগানের ঠাকুর বংশ । 


এ পধ্যন্ত ঠাকুর বংশের ষতগুলি বিবরণ প্রকাশিত হইগ্নাছ্ে, তাহাতে 
এই শাখার কোন উল্লেখ দেখা যায় না। এমন কি, জোড়ালাকো! ও 
পাথুরিয়াঘাটার কাহারও কাহারও ধারণ! যে চোরবাগ।নের ঠাকুরের! পৃথক 
বংশ। কিন্ত স্বরঁয় ব্যোমকেশ মুস্তকী মহাখর যে সকল উপাদান সংগ্রহ 
করিয়/ছিলেন এবং সাহিতা-পরিষদের তূতপূর্ব সম্পাদক এঘুক্ত খগেন্দ্রনাথ 
চট্টোপাধ্যায় দলিলাদি দৃষ্টে যে দকল প্রমাণ ও চোরবাগানের ঠাকুর বংশের 
রক্ষিত সংখ তালিকার থে প্রতিলিপি সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহ উক্ত থগেন্দ 
বাবুর সৌজন্যে আমাদের দেখিবার সুযোগ ভ্গয়ায় মামরা নিঃসন্দেঞ্ে 
বলিতে পারি দে, জোড়ানাকোর, কয়লাভাটার, পাথুরিয়াঘাটার এবং চোর- 
বাগ|নের ঠাকুরেরা সকলেই এক বংশসন্থৃত। যখন জোড়সাকো,কয়লাহাটা 
ও পাথুরিয়াথাটার ঠাকুরদিগের পূর্বপুরুন পথ্চানন কলিক তায় 'মাসেন, 
তাহার নছিত প্রার সমান বমঃ তীহার পিভৃপা শুকদেবও 'আদিয়। কলি- 
কাতায় বাম করেন এবং একই কারণে তাহাদেরও “ঠাকুর” ঈপাধি লা 
হয়। তখন তাহারা এক সংসারহুক্ত ছিলেন। এই শুকদেবের পুত্রের নাম 
কষটচন্্র। পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে পঞ্চাননের পিতৃবা পুত্র কমঃচন্ছ 
ঠাকুর চোরবাগানে গিয়! বাসস্থান নিশ্মাণ করেন। কলিকাতাঁর উপকগে 
প্রসিদ্ধ কৃষ্ণবাগান তীহারই প্রতিষ্ঠিত । পরবর্তীকালে এই কুষ্ণবাগ|নে 
অনেক তন্তবাম় বাস করিয়া বন্ন শিল্লের উন্নতি করায়, কলিকাতার মধ্যে 
এই স্থান প্রসিদ্ধি লাভ করে। 

তিনি ব্যবসায় বাণিজ্যে লিপ্ত ছিলেন এবং এ কার্যের সুবিধার ভন্ত 
নিজে অনেক নৌকা! প্রস্বত করিয়াছিলেন | তাহার*্পুত্র তাহার জীবদ্দশাগ় 


গত হন এবং শিশু পৌভ্র রাঁমরতন ঠাকুরকে রাখিয়া তিনি পরলোকে গমন 
করেন। 


শন ংশ পরিচয় । 


রামরতন ঠাকুর বয়ংপ্রাপ্ত হইয়। সেকালের কলিকাতার ধনীসমাঙ্গে 
দান ও পরোপকারের জন্ত বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। এই রামরতন 
ঠানুরের নাম ইতিপূর্বে প্রকাশিত কোন কোন ঠাকুর গোষ্ঠীর বংশলতায় 
নীলমণির পুত্র বলিয়! দেখান হইয়াছে । এরূপ উল্লেখ যে ত্রান্তিমূলক তাহা 
বলাই বাহুল্য ঃ কারণ রামরতন» নীলমণি 'ও দর্পনারাম্মণের ত্রাতৃপধ্যায়- 
ভুক্ত। রামরতনের পাচ পুত্র, হরচন্দ্র, রাজীবচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র, তিলকচন্তর 
এবং মধুক্দন ॥ ইহার! সকলেই কৃতবিদ্ধ ও সামাঞ্জিকতার জন্ত তৎকালে 
বিশেষ গ্রদিদ্ধ ছিলেন। হরচন্তরের পুত্রসন্তান হয় নাই, তীহার অন্যতম 
দৌহিত্র মৃত্যাপ্রয় মুখোপাধ্যায় হাইকোর্টের উকিল হইয়াছিলেন $ পরে 
সবজজ হইয়া উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ধশের সহিত কাধ্য করিয়। পেন্সন ভোগ 
করেন। ইনি অবসর লইয়া কাণীতে শেষ জীবন অতিবাহিত করেন। 
ইহার কনিষ্ঠ সহোদর শশিভ্ষণ কলিকাত। ছোট আদালতে ওকালতি 
করিহেন। হরচন্ত্রের অন্যতম কম্ঠাকে পাথুরিয়াঘাটার কুষ্যকুমার 
ঠাকুরের দৌহিত্র অযোধ্যা তালুকদার রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় 
বিবাহ করেন। রাজীবচন্দ্র নিঃসন্তান ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র তিন 
পুত্র ক্ষেত্রনাথ, যছুনাথ, শ্রীনাথ। তন্মধ্যে ক্ষেত্রনাথ ও ঘদুনাথ 
অবিবাহিত অবস্থায় অকালে পরলোকগমন করেন। শ্রীনাথের 
ন্থরেন্্রনাথ বলিয়! এক পুর হয়। তিলকচন্্রের তিন পুত্র, নীলমাধব, 
বেণীমাধব ও নবীনমাধব। নীলমাধব অকালে কালগ্রাসে পতিত 
হন। বেণীমাধব কলিকাতার মেডিকেল কলেঞ্জ হইতে ডাক্তার হইয়! 
গবর্ণমেণ্টের চাকরীতে পঞ্জাব-বিন্দ হইতে কলিকাতা এবং মেদিনীপুরে 
নানা স্থানে প্রশংসার মহিত কাধ্য করিয়াছিলেন! পঞ্জাবের লেপ্টন্তাণ্ট' 
শবর্ণর ১৮৬৪ ্বীঃ স্তাহার কার্যের বিশেষ প্রশংস! করিয়! তাহাকে একটি 
থেলাত দিয়াছিলেন। তাহার কোন পুত্রসন্তান হয় নাই। তাহার এক- 
মাত্র কন্ঠার সহিত পাথুরিয়াঘাটার রাজেন্ত্রনাথ ঠাকুরের দৌহিত্র শ্রীযুক্ত 


চোরবাগানের ঠাকুর বংল। . ণ৫ 


গোপালচন্ত্র মুখোপাধ্যায়ের বিবাহ হয় । নবীনমাধৰ ঠাকুরের পুত্র নিকুঞ্জ- 
নাথ ঠাকুর কলিকাতা বিশ্ববিগ্তালয়ে উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহার 
কয়েকটা পুত্রই এক্ষণে চোরবাগান শাখার স্মৃতি জাগাইস্কা কাশীধামে বাস 
করিতেছ্েন। তাহার মধ্যে জ্যে্ট শ্রীযুক্ত স্ুনীতকুমার এলাহাবাদ বিশ্ব- 
বিগ্যালয়ের এম এ। রামরতন ঠাকুরের সর্বকনিষ্ঠ'পুত্র মধুস্থদনের তিন 
পুত্র। চন্দ্রমোহন, বনমালী 'ও প্যারিমোহন। বনমালি ও প্যারিমোংন 
অবিবাছিত অবস্থায় পরলোক গমন করেন। চন্দ্রমোহন মহারাজ! রমানাথ 
ঠাকুরের এক তাগিনেয়ীকে বিবাহ করেন। তিনি ইংরাজি সাহিত্যে 
স্থপপ্ডিত ও পাশ্চাতা দর্শনশান্ত্র চচ্চায় বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। এনড. 
ফুলারের একখানি জীবনচরিত বঙ্গভাষায় রচন। করিয়া তিনি প্রকাশিত 
করেন। তিনি খুষ্টধর্ম্বের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন এবং খুষ্টধন্মে দীক্ষিত 
ন| হইয়া ও নিজেকে চন্দ্র খুষ্টান বলিয়। লোকের নিকট পরিচয় প্রদান 
করিতে গৌরব অনুভব করিতেন। যখন গুহাবিবাদ ও ব্যবসায়ের নানারূপ 
ক্ষতিতে এই শাখার দর্দশা উপস্থিত হয়, তখন ইনি শেষ জীবন 
বরাভনগরে যাপন করেন। ইনি নিঃসন্তান ছিলেন। 
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বলিহার রাজবংশ । 

এব উপাপিক দ্যামোদরের দুই পুন্র. জোষ্ঠ রাম নাথ, কনিষ্ঠ অনন্ত ; 
এই অনন্তের অধস্তন দ্বাদশ পুরুষ বলিহারের বর্তমান জমিদার কুমীর 
শ্রীসক্ত পিমলেন্টু রার। দামোদরের প্রথন পুত্র রাম নাথের বংশধরগণ 
অধুনা মরমনদিং জেলার অন্তর্গত ঘুক্তাগাছার এবং ঢাকার অন্তর্গত 
বিক্রমপূ্ এবং বরিশালের অন্তর্গত বীকাইি ও রাজদাহীর অস্থর্গত 
খাজুরা প্রন্থতি স্থানে বান করিতেছেন। ইহারা বারেন্্র ব্রাহ্মণ বংশীক্ষ 
বাৎস্তাব গো ্রীয় শ্রেষ্ঠ নিরাধিলপটার কুলীন। 

বিমলেন্দুর উদ্ধহন পিডপুরুষ অনন্তের প্রথম প্রপৌল রামদেবের 
বংশবরগণ রালসাহী জেলার অন্তর্গত সমদ্পাড়। ও খাজুরা প্রস্থৃতি স্থানে 
বাদ করিতেছেন । অনঞের চতুর্থ প্রপৌনল্র গোপালের বংশেই বিমলেন্দু 
জন্মগঠণ করেন, এই গোপালের পিনার নাম বৃদিংহ চক্রবর্তী। এই 
বৃসিংহ চক্রবন্তা বাঁলহারের তদানাস্তন জমিদারদিগের বংশের জনৈক 
ছহিতার পাণিগ্রণ করিনা বালহার পরগণ|র অধীনস্থ কুড়মৈল (7007211) 
গ্রামের একাং £:]ুকী স্ব লাভ করিয়! ঢাঁকা-বি ক্রমপুর হইতে বলিহার 
আসিয়া বাস করিতে থাকেন। এই নৃসিংহ চক্রবর্তী সান্ন্যাল উপাধি 
প্রাপ্ত হন। হুসিংহের চতুর্থ গুহ গোপাল। গোপালের ছ্যেষ্ঠ পুন্র 
বামকান্ত। রামকান্তের দ্বিতীয় পু প্রাণকৃষ্ণ, প্রাণকৃষ্ণের পুত্র রামচন্দ্র 
শাখায় বিমলেন্দু রায় জন্মগ্রহণ করেন। এই রামচন্দ্র সান্যালই 
মুশিদাবাদ নবাব সরকার হইতে তাহার সৎকার্যের পুরস্কার স্বরূপ “রায়” 
উপাধি প্রাপ্ত হন, উপাধি নিদর্শন স্বরূপ বাদসাহী পাঞ্জা এখনও বলিহার 
রাজগৃহে বর্তমান আছে। এই বংশ রায় বংশ নামে অভিহিত হইয়া 
আসিতেছে। রামকান্তের চারি পুত্র) জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণ দাস সুপ্রলিদ্ধ! রাণী 
সত্যবতীর ভগ্মীকে বিবাহ করিয়! রঙ্গপুর জেলার অধীন দ্বরূপপুর 


ব্লিহার রাজবংশ। ৮৩ 


পরগণার অন্তর্গত লক্ষণপু:রর জমিদানী যৌতুক স্বরূপ প্রাপ্ত হন) 
ভাছারইঈ বংশধরগন লক্ষ্পণপূরের বর্তমান জমীদ।র। দ্বিতা় পুত্র প্রাণকষ্ণের 
এবং তৃতাম্থ পুত্র রাম রামের বংখবরগণ বলিহার ও তিতরবন্দের 
বর্তমান জমিধার | বামকান্তের চত্রর্থ পুল বিষ্দুরামের বংশের কোন 
সন্ধান পাওয় ঘায় না, সম্গনত: তানি অপ্রাপ্র বয়দে কালগ্রাসে পতিত 
হইমাছিলেন। 

রাম বাম স্টন্তা বঙ্গেব স্ুপ্রসিদ্ধা রাণী সত্যবতীর এষ্টেটের দেওয়ান 
ছিলন। তদীয় নাত প্রাণরুষ্ণও এ এষ্টেটের একজন প্রধান কর্মচারী 
ডি,লন। তাহাদের কার্যে সন্থট হইয়া রাণী সত্যণতী প্রথমতঃ একটা 
গ্রাম তাহাদিগকে জায়গীয় স্ব্ূপ প্রদান করেন, এ গ্রামটা “দেওয়ন 
জায়গীর" নামে অভিচিত । কথিত আছে, র'ম রন এ গ্রামে কিুধিন 
বাদ করিয়াছিলেন । র!ম রাম অতিশয় নুদ্দিমান, নিরলস, সত্যপরায়ণ 
। এ ং কার্ণ্াদক্ষ কর্মচারী হিলেন। তবকাল অনেক জমিদারই নিয়মিত- 
'ভাবে নির্দিষ্ট সময়ে মুপিবাবাদ নবাব সরকারের প্রাপ্য রাঞ্স্ব €প্ররণ 
. করিতে সঙ্গম হইতেন না এবং তজ্জন্ত সহ দিগকে সময়ে সময়ে বনু লাঞ্তন। 
ভোগ কারতে হইত। রাণী সত্যবতীর এপ্টেটের দেয় রাজস্ব রাম রাম 
।যখানিয়মে মুপিদাবাদ পাঠাইতেন। কোনও দিন এই কাজে তাহার 
|কোনরূপ শৈথিল্য না দেখিতে পাইয়। বাঙ্গাল।, বিহার 'ও ড়িঘ্যার 
তদানীষ্ভন নবাব নাঙ্দিম মোয্লাতামান উল মুলুক স্থজাউদ্দন্লা নবাব ভজ। 
খ। বাহাদুর আসাদজঙ্গ কাহার উপর পরম প্রত হইয়! ১৭২৭ খ্রীষ্টান্দে 
ঠাহাকে বংশানু ক্রমিক “রায় চৌধুরী” সাহেব উপাধি প্রদান করেন । 

রাম রাম অতিশয় ধর্পরাযণ ছিলেন। তিনি দিলুলপুরে স্পর্শ প্রস্তর 
নির্শিত স্ুৃগ্ত সিদ্বেখরী কালীমুন্তি প্রতিষ্ঠা করি তাহার দৈনিক ভোগ 
ও পুজার ব্যবস্থ। করিয়া! যান। পুষ্গ! প্রতিদিনই ঘোড়শোপচারে হইয়া 
থাকে, বলিও গ্রত্যহই হয়। দিলালপুর অঞ্চলে এই দেবী সিদ্ধেশ্বরী 
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জা্রঠ নেবত। বৃলিয়। আজও পুর্ধিত। বলিহার ও ভিতরধন্দের ভ্তমি- | 
দাএগণ এ যাবৎ নিষ্মমিত ভাবে তাহার নিত্য নৈষিভ্তিক এবং পর্বাদিপুজা , 
রাম নাম কর্তৃক প্রচপিত নিষমান্ুলারে বন্পন্ন করিয়। আদিতেছেন। : 
পহলোক প্রঠিিন দিদ্ধেশ্বরীর প্রদাদ পাইয়া থাকে। প্রসিদ্ধ ইংরেজ : 
পধ্যটক ডাক্তার টেলর সিব্ধেশ্বরা সম্থন্ধে নিন্নশিখিতরূপ মন্তবা লিখির 
গিষ্কাছেন £*দিখেশবরী দেবী মন্দির ঢেকলিনদীর উত্তরপূর্র্ব পারে 
'্অবন্থি5। প্রাচানকালে ইহ! একটা পবিত্র স্থান বিয়া প্রসিন্ধ ছিল। 
এভলে।ক এখানে সদবেত হইত এবং ছাগ বা মহিষ বলি দির! দেখার 
পুঙ্গা মম্পর্ন করিত। প্রভা ২৫ হইতে ৫ টা ছাগ এবং ৫ হইতে ১*টা 
মঠিষ ইহার নন্দির সহ্খে বলি হইত। এই সকল পশ্তর রক্ত অপদারিত 
করিবার পন্য ই্টক নিপ্স্িত গনাশী বিগ্কমান ছিল। দেখার পূজার অগ্ঠ 
সন্দিরে ১৬ জন ত্রাণ ছিলেন ইত্যারি'? | 
রাণা সঠ্যবতী ঝাহেরনন্দ, ভিতর বন্দ এবং স্বন্ধপ পুরাদি পরগণার 
লমিপার বণুলাখ পাকের স্বা এবং চাদ রায়ের পুব্রবধূ। কথিত আছে, 
হলি হাতের পর এছ বহার মণোহ বিবি! হন, তাহার কোনও 
সপ্তানসন্ততি ছিন না। গঙঈগবুব, ধিনাপুর, বগুড়া, মরননপিংহ ইত্তাবি 
£অলার অন্তর্গত বাহেরবন্দ, ভিতরবন্দ, গয়াপাড়া, স্বর্ূপপুর, পাতিলাদহ, 
ইসলাম বাড়ী, স্থঙ্গানগর এবং আমবাড়ী এই আটটি পরগণার বিস্বৃত 
জমীলারার তিনি অবিশ্বরা ছিলেন । তিনি, অতীবৰ মহীয়সী মহিলা ছিলেন। 
'ধাহার না ও খাতি এই স্থটীর্ঘ কালের ব্যবধানেও লোকে বিস্থৃত হইতে 
পারে নাই। ১২৮৯ বঙ্গান্দে তাহার মৃত্যু হয় । ১১৩* বঙ্গাব্দ হইতে 'এ সময় 
গথ্যন্ত তিনি তাধার, প্রকাণ্ড জমিনারার কার্য পূর্বোন্ত ধর্ম প্রাণ রামরাম 
রায় মহাশক্বের মন্ত্রীহ্থে অতীণ দক্ষতার সহিত পরিচালন! করিয়া গিয়াছেন । 
রাণী সত্যবতী ১৭৩৫ ্রীষ্টাব্ষে ভিতরবন্ধ পরগণার জদীদারী রামরাষ ও 
নীয় ভ্রাতা প্রাণন্ঞচ রায়ের কার্ধযতৎপরতার পুরছধার স্বরূপ প্রদান করিয়া 
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যান। রামকান্তের নাষে দান পত্র হইম্াছিল। রামকান্তের দ্বিতীয়পুত্র 
প্রাণকুষ্জ এবং তৃতীয়পুত্র রামরাম উত্তরাধিকার স্তরে উক্ত ভিতরবন্দ' 
পরগণা প্রাপ্ত হন। ইহার কিছুদিন পর রাণী সত্যবতী বর্তমান রংপুর 
এবং দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত দিলালপুর, আমরুলবাঁড়ী, বাঘান্চারা, 
গোবিন্দপুর প্রতি মৌজা প্রাণরুষ্চ ও রঘরাম রায়কে তালুক স্বরূপ 
প্রদান করেন। এতপ্যতীত রাশী সতাবতী ১:৪০ বঙ্গান্দে আরও 
কতকগুশি নি্ষ্ সম্পত্তি প্রাণ ক্ুষের পুত্র রামচন্দ্কে প্রদান করেন । 
এট সকল সম্পত্তি বলিহার রাজ পরিবারের পর্কপুরুন গণের রঙ্গপুর ও 
দিলাজপুর জেলার জমিদারীর মুল ভিন্তি। 

রামকান্থের দ্বিতীয় পুত্র প্রাণকষ্ হইতে ঘলিহার রাজবংশ, এবং ভতীক্ষ 
পূত্র রামরাম হইতে ভিতরবন্দের অন্ততম জমিদার বংশের উৎপত্তি 
পলামচান্দ্রের পুত্র নীলকগ, নীলকঠের পু রাক্জেন্্। রামরামের পর ইনি 
এত বংশে সমধিক প্রদিদ্ধ। এই রাগেন্দ্র রায়ই নাটোরের প্রাতঃস্মরণীক্ষা 
মহিমাধ্িা মভারাণী ভবানীর পুত্র মহারাজ্জ রামকষ্ণের একমাত্র কন্ঠ! 
কাশীশ্বরী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। এই বিবাহে নাটোর রাঙ্রকার 
ইউতে বগুড়া জেলার অন্তর্গত ডিভি দারীগাছা ও চুপিনগর, রাছসাহী 
জেলার অন্তর্গত ডিভি চন্দননগর "ও সিপুরা, মুর্শিদাবা'দর 'অন্তগত 
কালগোল! ডোমকল ও মুদাৎপুর প্রতি এনং পাবনার ন্তর্গত খিদিরপুর 
প্রভৃতি স্কান প্রাপ্ত হন। লালগোলার প্রঙ্জাগণ মহারাণী ভবানীর প্রজা 
ছিল। এই হঙ্কারে রাজেন্দরের প্রতি রাজোচিত সন্মান প্রদর্শন না 
করায় তিনি হা হস্তান্তরিত করেন। পদ্দী মহারাজ কুমারা কাশীশ্বরা 
দেবীর গে রাগেন্রের একটি পুত্র এবং শিখেশ্বরী দেবী নামী একটি 
কন্ঠা জন্মগ্রহণ করে। পুত্রটা শৈশবেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। রাজসাহী 
জেলার অধীন খাঙ্কুর! নিবাসী কাশীপ্রসাদ লাহিড়ীর সহিত কন্তা। শিবে- 
শ্বরীর বিবাহ হয়। ইহাদের বংশধরগণ অধুনা পান্ুরাও পুঠিয়াতে বান 


০৬ বংশ পরি5স্ব 


করিতেছেন। কাশীহ্বরী দেবীর পর:লাঁক গমনের পর রাজেন্্র রায় 
বথাক্রমে উমাময়া ও আনন্দমণ্রা দেবীকে বিবাহ করেন। উমাময্ীর গর্ভে 
একটি পুত্সস্তান জন্মিয়! অন্ন বয়সে ই কালগ্রাসে পতিত হয়। অন্ত কোন 
পুত্রসন্তান না জন্মায় এবং পঞ্ভা উমাময়ীও পরলোক গমন করায় 
পাছেন্দ তদীয় অন্যতম! গরন্গা আনন্দময়ী দেবীকে তাহার মৃত্যুর পর 
ধর্তক শ্রহণের অনুমতি প্রনান করিয়া যান। বালেন্্র অতিশয় বুদ্ধিমান, 
পরিশ্রমী ও ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। হিন্দুধর্টটে তাহার একান্ত 
নিঠা এবং বেখতার প্রতি ভক্তির নিদর্শন স্বব্ধপ বলিহারে একটি নুদৃগ্ত 
মন্বির নিশ্মাণ করিয়া তথায় পিস্তল নিম্মিত দশভুঙ্গা রাজরাজেম্বরী দেবী 
বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার দৈনিক পুজা, বলি ও ভোগের ব্যবস্থা করিয়া 
নান এবং তাহারই ব্যবস্থান্থলারে তাহার স্থযোগ্য বংশধরগণ যথাযথভাবে 
মগ্থ(পিও উল্ত খিগ্রহের সেবা করিকপ। আদিতেছেন। এই রাঙ্গরাজেশ্বরী 
পের্বার নিত্য ও পর্বপৃজাদি উপলক্ষে বৎসর বৎসর খহুটাকা! রাজসরকার 
»ইতে ন্যরিত হইয়! থাকে । রাজেন্দ্র রার মহাশয় ইহার সেঝ1 পরিচালনের 
জন্য পৃথক দেবোত্তর সম্পত্তি নির্দি করিয়! দিয়াছেন । সেবা পরি চালন 
সন্ত নায়েব মোহরার, পুরোহিত, পরিচারক, চ।কর চাকরাণী প্রস্ৃতি 
অনেক লোক নিযুক্ত আছে। প্রতিদিন ভোগ ও বলির বিছিত ব্যবস্থা আছে। 
ভাগের প্রসাদ দ্বারা অনেক লোকের অন্নসংস্থান হইয়া থাকে। অতিথি, 
'ভ্যাগত, ব্রাহ্মণ ও ইতর জাতীম্প নানা শ্রেণীর লোক অন্ততঃ দৈনিক 
৩* জন করিয়া ইহার প্রসাদ দ্বারায় প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে 
রাচেন্দ্র রাম্ম মহাশয় এতদ্বাতীত দুইটা শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া বান 
লক্মীণারায়ণ গণেশাদি আরও অনেক দেব বিগ্রহ স্থাপন করিয়া 
তাহাদের পৃথক পৃথক পূজা ও ভোগের ব্যবস্থা করিয়া যান। এই সকণ 
'দধতার প্রসাদ যথানিযমে তিথি অভ্যাগতের মধ্যে বিতরিত হইয| 
থাকে । ১২২৬ বঙ্গাব্দে উত্তু রাজেন্দ্র রান্ব মহাশয় অতি সুদৃণট প্রকাণ্ড 
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একটা পিতল নির্দিত রথ প্রস্তত করিস! প্রতিষ্ঠা করেন। তদবধি 
অগা পর্যান্ত প্রতি বৎসর রথযাত্রা উপলক্ষে বলিহারে মেল! বসে। নান! 
স্থান হইতে ক্রেতা বিক্রেতাগণের সমাবেশ হইয়! বলিহারকে কিছুদিনের 
জন্ত সহরে পরিণত করে। যাত্রা, কীর্তনাদি নানাবিধ সঙ্গীতে সর্ব 
সাধারণের মনোরঞ্জন করে, এই উপলক্ষে ও বহুলোক খাওয়ান হয়। রথের 
৯ দিন ধরিয়া নানারূপ উৎসবের অনুষ্টান হয়। বলিহারের রথখাত্রা 
একট প্রসিদ্ধ উৎসব শ্রীশ্রী গোপাল দেবের রথ যাত্র! বলিম্জ। অভিহিত 
এই উৎসবের সম্পূর্ণ ব্যয় বলিহার রাজ এষ্টেট বহন করিয়! থাকেন। 
ইহাতে অপর অংশীদার ভিতরবন্দ জমিদারগণের কোনও অংশ নাই। 
গোপাল ইহাদের পূর্বপুরুষগণের প্রতিষ্টিত। বলিহার রাজবংশ এবং 
ভিতরবন্দের জমিদারগণ পালাক্রমে রথ ব্যতীত অন্ঠান্ত পর্বব ও নিত্য 
পুজার ও ভোগের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। গোপাল বাড়ীতে ও প্রতি 
দিন ২৫ জন দরিদ্র নারায়ণের সেবা হইয়। থাকে । এই রথ ও রাজ- 
বাজেশ্বরী আজিও রাজেন্দ্রের অচলা কীঙি ঘোষণ! করিতেছে । 

১২৩* বঙ্গাকে রাঞেন্্র বাক্স মহাশয় মালদর জেলার অন্থর্গত কানসাট 
গ্রামে পুণ্যসলিল! গঙ্গাতীরে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। তিনি একশত 
বৎসরেরও অধিক পূর্ব্বে ইহ লোক ত্যাগ করিয়াছেন, কিন্ধ তাহার 
যশোভাতি এখনও বিছ্থমান আছে। 

তাহার মৃত্যুর পর তীয় ধর্ধপরায়ণা বিধবা পদ্থী আনন্দময় দেবী 
পরিত্যক্ত এষ্টেটের পরিচালন ভার গ্রহণ করেন। তিনি অতিশয় বুদ্ধি- 
মতী ও শিক্ষতা রমণী ছিলেন। ইহার আমলে জমিদ/রীর আন্বতন 
আরও বদ্ধিত হয়। ভমিদারী কাধ্যে ইনি আত নিপুণ ছিলেন, দেৰ 
দ্বিজেও ইহার তক্তি অচল ছিল। ইনি ইহার পরলাকগত ধন্মপরায়ণ 
পতির পদাস্ক অনুদরণ করিয়। আনন্দকালী নাস়ী প্রস্তরময্ী দেবীমুস্তি 
বলিহারে প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার দৈনিক পৃজ। ও ভোগের ব্যবস্থা কির 


৮৮ ংশ পরিচয় । 


যান। এই দেবতার পুজা এখনও যথা নিয়মে হইতেছে। পুরাকালে 
পুরাণাদি পাঠ করিয়া সনাতন ধর্ভাব সাধারণে বিস্তারের একটি সুন্দর 
প্রথা ছিল ফা। অধুনাতন পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে প্রায় লোপ পাইতে 
বরসন্বা্ছে। আনন্দনয়ী লোকের প্রাণে বিশুদ্ধ ধর্মভাব প্রনোদনের 
অভিপ্রায়ে লক্ষািক টাকা খ্যয়ে বহুদিন ব্যাপী মহাভারত পাঠ করান ৷ 
এই ব্যাপার উপলক্ষে নানাস্থান হইতে বলিহারে শান্ত্রদর্শী বহু পণ্ডিতের 
সমাগম হইয়াছিল । আ'নন্দময়ীর মহাভারত এখনও সাধারণে একটি 
প্রচলিত প্রবাদরূপে পরিগণিত হইয়া আছে। আনন্দময়ী তাহার 
পরলোক্গত গতির অভিপ্রায়ানুসারে শিবপ্রপাদ রায়কে দত্ত কপুত্রন্ূপে 
হপ করেন । খ্লিহারনিবাসী ত্রিলোচন লাহিড়ী মহাশয়ের কন্ত। পরমা 
শ্বন্ী হরনুন্দরী দেবীর সহিত শিব প্রসাদের বিবাহ হয়। শিবপ্রসাদ 
অপুঞ্জক অবস্থায় বৌধনের প্রারস্তেই কালগ্রাসে পতিত হন। আনন্ময়ীর 
অ্িপ্রায়ান্থপারে তাঠাঁর জীবিত কালেই হরনুন্দরী কৃষে্্র রায়কে দত্তক 
পত্রজূপে গ্রহণ করেন। 


রাজ! কৃষ্জেক্র রায় বাহাছুর | 


কঞ্েন্্রায় ১২৪১ বধঞ্গাব্ে রাজসাহী জেলার অন্তর্গত খাঙ্জুরা গ্রামে 
ওণ্মগ্রহণ করেন। ইই[র জনকের নাম শিবচন্ত্র লাহিড়ী । কৃষেন্তু 
১২৫২ বঙ্গান্দে বলিহারের রাণী হ্রনুন্দরী দেবীর দত্তক পুত্ররূপে গৃহীত 
হন। এসময়ে বঙ্গদেশে ইংরাজী শিক্ষার বহুল প্রচলন হয় নাই ; তিনি 
গু শিক্ষকের নিকটই পাঠ সমাধা করেন। বাঙ্গালা ভাষায় তাহার 
বলের ঝুৎপন্তি ছিল॥ তিনি সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞ পঞ্ডিতের নিকট সংস্কৃত 
শিক্ষা করিস্বাছিলেন। তিনি পাশী ভাষাও গৃহে মৌলবীর নিকট শিক্ষা 
করেন। পার্শী ও সংস্কৃত ভাষায় তিনি সমধিক ব্যুংপন্ন ছিলেন । ইংরাজী 
জ্ঞান তাহার অতি পরিমিত ছিল, তিনি অত্যন্ত বিগ্োৎলাহী ছিলেন। 





স্ব্গীয় রাজা কৃষেন্দ্র রায় বাহাদুর 


বলিহার রাজবংশ । ৮৯ 


বাঙ্গালা গগ্ক পদ্ঠ রচনায় তাহার কৃতিত্ব অনন্য সাধারণ ছিল। তিনি "এখন 
আসি” ও “ম্থন্রম* নামক গগ্ঠ গ্রন্থ এবং “'পীতা চরিত” নামক পপ্থ গ্রন্থ 
রচন! করিয়া! তদানীন্তন সাহিত্য ক্ষেত্রে বশস্বী হইম] গরিয়াছেন। তিনি 
বিনামূলো অমূল্য উপদেশপুর্ণ এ সকল গ্রন্থ লোক শিক্ষার্থ সাধারণে বি৩রণ 
করিতেন ; তিনি সঙ্গাত প্রির ছিলেন । স্থর ও তালে তাহার জ্ঞান গন্ভীর 
1ছল। তিনি গাতাবলী নামে ধন্মভাবপূর্ণ সঙ্গীত গ্রন্থ রচনা করিয়া 
সাধারণে প্রচার করিয়া গিয়াছেন, উহাও বিনামুল্যে বিতর্িত হইত । তাহার 
শিক্ষ। ও প্রতিভ| সর্বতোমুখী ছিল। তিনি সর্বদা কে।ননা কোন কাজে 
লিপ্ত থাকিতে ভালবাসিতেন । অনলসতা৷ তীহার একটা প্রধান গুণ ছিল। 
অতি প্রত্যুষে ব্রাঙ্গ মুহুর্তে শধ্যাত্যাগ করিষ্ব! নিত্য প্রাতঃভ্রমণ তাহার 
অভান্থ ছিল। তিনি শিকারপ্রিয় ছিলেন, শিকারে তাহার লঙ্গা অব্যর্থ 
ছিল। জেলার ইংরেজ ম্যাঞ্জিষ্রেট গণ, বিভাগীয় কমিশনারগণ আনন্দে 
তাহার সহিত ব্যাপ্নাদি শিকার অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন । রাজা কষে 
বহু লোকহিতকরকাধ্য করিয্প। সব্বসাধারণের নিকট হইতে প্রশংসা, 
পুজা ও অর্ঘ্য লাভ করিয়াছিলেন। তীহার পূর্বে সাধারণের বিগ্ভা শিক্ষার্থ 
একটি সামান্য পাঠশাল! ব্যতীত বলিহারে অন্ত কোন বিদ্যালয় ছিল না। 
তিনিই প্রথম একটা ক্রি মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া বলিহারে 
ইংরাজী শিক্ষার ভিত্তি পত্তন করেন। ম্যালেরিয়া! এনং নানাবিধ ভয়াবহ 
সংক্রামক ব্যাধিতে দরিদ্র লোকনকল উৎসন্্ন যাইতেছে দেখিয়া তিনিই 
প্রথম নিজনামে একটী এলোপ্যাথী দাতব্য চিকিৎসালর বলিহারে স্থাপন 
করেন। এই চিকিৎসালয় প্রথমতঃ একজন নেটিত ডাক্তারের অধীন 
থাকে, ক্রমে উহ! এঁসিষ্টেন্ট সার্ষ্ধেনের তন্বাবধযনে আলে । বহু দরিদ্র 
রোগী এখানে বিলামূল্যে গধধ পাইতেছে এবং চিকিৎদিত হইতেছে । 
ইনি বহু জলাশন্ম খনন করিক্! লোকের জলকষ্ট দূর করিয়াছেন । রাস্তা 
ঘাট নিম্মাণ করিয়া লোকের চলাচলের স্থবিধা করিয়া দিয়াছেন। তাহার 


০৬ শে পরিচয় ॥ 


নির্মিত রাস্তার পার্খে নানা শ্রেণীর ফলবান বৃক্ষ রোপণ করিয়াছেন 
উহা হইতে পথশ্রান্ত পথিকগণ ছায়৷ ও ফল পাইয়! তাহার কান্তি ঘোষণ! 
করিতেছে । তিনি প্রাতংঃস্মরণীয় মহামহিমান্িত পূর্ব পুরুষগণের 
পদদানুসরণে একটা সুন্দর মন্দির নিম্মাণ করিয়া কৃষ্ণকালী নামী একটা 
প্স্তরময়ী রমণীয়া কালী মৃষ্ঠি প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার দৈনিক সেবা ও 
পুঙ্জার ব্যবস্থা করিয়! গ্রিয়াছেন। ইহা তাহার ধর্মে প্রগাট বিশ্বাস ও 
'আস্থ। বিজ্ঞাপিত করিতেছে। তাহার খনিত জলাশয়ের মধ্যে ডিস্ট্রাট 
বার্ড রাস্তাপ্রান্তে সরন্বতীপুরে ও বর্দপুরে বলিহার হইতে উত্তর ও দক্ষিণ 
দিকে ুইমাইল ন্যবধানে ক্ষণিত ইষ্টক নির্মিত সুন্দর সৌঁপানাবলী 
পরিশোভিত শ্বচ্ছ সলিল! হুইটী পুক্ষরিণী সমধিক প্রসিদ্ধ। বলি্হারে 
৪ প্রমাদপুরে যে ছুইটী বাগান তিনি করিয্া গিয়াছেন তাহা! দর্শন ও 
উল্লেখযোগ্য । আমাদি যে সকল ফল এই বাগানে উৎপন্ন হয় তাহাও 
সাধারণে বিতরিত হইয়া থাকে। ইনি এই বংশে সর্বপ্রথমে ১২৮৫ 
ধঙ্গান্দে ইহার সংকার্ধা সমূহের তক্াঁর স্বরূপ মহামান্য ইংরেজ সরকার 
হইতে “রাজা” উপাধি প্রান্ত হন। মহামহিমান্থিত! ভারতেশ্বরী সম্রাজ্ঞী 
ভিক্টোরিয়।র পঞ্চাশং বর্ষ রাজত্ব পূর্ণ হওয়ায় ১৮৮৭ খৃষ্টান জুবিলি 
উপলক্ষে রাজ! উপাধির সহিত ““বাহাছবর” উপাধি সংযুক্ত করিয়। দিয়া 
ইহ্টাৰ সন্ত্রন আরও পরিবদ্ধিত করা হয়। এ উপলক্ষে সরম্বতীপুর গ্রামে 
একটা মেলা স্থাপিত হয় ; এ মেল! অগ্যাবধিও ব্ৎলর বৎসর হুইয়! থাকে। 
তিনি নিজে বারেন্্র শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ কুলীন। দেশে কৌলিন্ত প্রথার অবন্ঠ- 
শ্তাবী কুফল স্বরূপ পণপ্রথা অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় কন্যাদায়গ্রস্থ কুলীন 
বাঙ্ধণগণের দুদ্ঘশী সম্যক উপলব্ধি করিয়া তিনি বহুব্যয়ে বলিহারে দুইবার 
নানাদেশীয় কুলীনমণকে আহ্বান করিয়। পণের পরিমাণ কম করিয়। 
নদ্দিষ্ট করিয়। দিয়্াছিলেন। তাহার প্রচলিত সীমাবদ্ধ পণ প্রথ। বিদ্বমান 
থাকিলে আজি আর কন্তাদায়গ্স্থ কুল'নগণকে কন্ঠাদদায়ে ঘোর বিব্রত 





দু রায় 


কুমার শরদি 


বণ্লহার রাজবংশ । ৯১ 


ইয়া 1 হতোম্মি করিতে হইত না । সমাজের অবস্থাও এত হীন 
ও [নন্দপায় হইত না। তাহার চেষ্টা সমাদ সংক্রান্ত সশ্জ্ঞানেরও 
তবিষ্ঠদশঠতার পরিচায়ক 1 রাজা কৃষ্েন্দ্র রায় বাহাদুরের ছুই বিবাহ £-- 
প্রথম! রাণী শিব সুন্দরী দেবা । ইহার গর্ভে কোনও সম্তানাদি ন| 
হওয়ায় গাজা ছিতীপ্নবার দর পারগ্রহ করেন। ইহ্।র দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম 
রাণী গণেশ জননী দেবী ছিল। হর গভেও কোনও সন্তান হয় না। 
রাণী্য়ের উপযুক্ত বয়স পধ্যন্ত অপেক্ষা করিয়া! রাজ! কৃষ্ণেন্দ্র সন্তান লাভে 
নিরাশ হইয়া ১২৯৩ ধঙ্গাকের ২*শে শ্রাবণ তারিখে কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু 
রায় খাহাদুরকে দত্তক পুক্ররূপে গ্রহণ করেন। কুমীর শরদিন্দু 
১২৮৪ বঙ্গাৰের ৬ই আশ্বিন তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। রাজ। কৃষ্চেন্দ্রের 
ন্ববংশীয় রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত ভিতরবন্দ পরগণার অন্ততম জমিদার 
স্বগায় যোগেন্্র চক্র রায় মহাশয় ইহার জনক। কৃষেন্ত্র ১২৯৯ বঙ্গাবের 
ওরা ফান্ত্রন তারিখে রাঞ্জসাহী নাটোর মহাকুমার অধীন ভরিশপুর 
গামবাপী বাদবচন্দর নদ্রমদার মহ!খ:রুর কণ্তা কুম্থনকামিনী দেবীর সহিত 
শরদিন্দুর বিবাহ অতি সমারোছে সম্পন্ন করেন। এই খিবাহের 
পর কৃষেন্দ আর বেশীরদিন জানত ছিলেন না| ১৩৫ ৰঙ্গান্দের ২* শে 
বৈশাখ তাহিখে ৬৪ বংসর বয়সে স্বনামধন্ত রাম্রা কৃষ্ণেন্্র রায় বাহাদুর 
বলিহাঞবাসী প্রজা ও আন্মীয়স্ববনগণকে শোকে ভানাইঞগ। ব্বর্গারোহণ 
করেন। তর মৃত্যুতে বিহার বে রত্র হারাইয়াছে তা" পুনঃ লাভ 
করা যাইনে কিনা তাহা ভগবানই জানেন। 

তাহার প্রতিভা সর্ধতোনুখী ছিল। তিনি ব্লিহার রাজবংশ্র 
উজ্জল রত্ব স্বরূপ ছিলেন। দক্িদ্রে তাহাগ দর! অপাধারণ ছিল, তীহান 
জনহিতকর কার্ধ্য সমূহ এখনও তাহার প্রতি লোকের ভক্তি আকর্ষণ 
করিতেছে ; এত দীর্ঘকাল পরেও তাহার কান্তি কিছু মাত্র লোপপাস্থ 
ন[ই। হার কথ! লোকের ঘুখে মুখে আজিও ঘোবিত হইয়া থাকে । 


৯২ বংশ পরিচয়। 


১*৫ বঙ্গাবের ৩১ শে আশ্বিন তারিধে শ্রীযুক্ত কুমার শরদিন্দু 
বায়ের সুযোগা পুত্র বলিহার রাজইটের বর্তমান মালিক যুক্ত কুমার 
বিমলেন্দু রায় রাণী কুনুম কাখিনী দেবীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন । 
রাণী কুশ্রম কামিনী দেবী অতিশয় বুদ্ধিমতী, দস্বাবতী, শিক্ষিত! এবং 
ধন্মপরায়ণা নারী ছিলেন। কুমার শরদিন্দু রায় বাহাঢুর গ্রহ শিক্ষকের 
নিকট বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাধ। শিক্ষা করেন। তাহার শ্বভাব 
অতি সুন্নগ, কি্ত দুঃণের শিষয় তিনি শারারিক অন্থস্থতা নিবন্ধন তাহার 
শিক্ষালন্ধ ভান কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে সমর্থ হন নাই; তাহার 
মধ্য জীবনের অধিকা:শ সময়ই ডাক্তারদ্িগের মতান্ুসারে ভারতবর্ষের 
বিভিন্ন স্বাস্থ্যকর স্থানে কাটাইতে হইয়াছে। সামান্ত কিছুদিন 
2 সলাত ০9011956 এ অধ্যয়নের পর স্বাস্থ্য ভাল হওয়ায় এবং 
তদ্ধেতুই তদীয় স্ুশিক্ষিতা বুদ্ধিমতী সহধর্মিণী ধর্দপরায়ণা রাণী 
কুন্গম কামিনী কুমার বিমলেন্দুর বাল্য অবস্থায় তাহার স্থলে অতীব 
দক্ষতার সহিত রাঙ্গকার্ধ্য পরিচলন! করিয। এষ্টেটের বিস্তর "আর বুদ্ধি 
করেন। নিরক্ষর গ্রজাগণের মধো শিক্ষাবিস্তার কল্পে রাণী কুনুম কামিনী 
ডেমাজানিতে নিদ্দ ব্যঞ্ে একী মধ্য ইংরাজী বিগ্তালয় স্থাপন করেন, 
উহা অগ্ঠও নিগ্ধঘান থাকিয়া বহুলোকের শিক্ষার পথ স্ত্গন করিয়া 
দিতেছে । তাহার অপর শ্রেষ্ঠ কান্তি ডেমাজানীর দাতব্য চিকিৎসালয়। 
ইহাতেও তীহার দুস্থ প্রজ্জাগণের এবং অপর গাধারণের মধ্যে নিনামূল্যে 
ঁষধ বিতরিত হইয়! থাকে । এই চি-কৎসালয়্ের জন্য তিনি বহু টাকা 
ৰায় করিয়াছেন। তিনি অত্ন্ত দয়াবতী ছিলেন। তাহার দয়ার কার্যের 
প্রশংদা আজিও ঘরে ঘরে হইয়া থাকে । তাহার নিকট হইতে দীন, দুঃখী, 
দরিদ্র, পণ্ডিত, মুর্খ, কোন প্রার্থী বিফলমনোরথ হইন্না প্রত্যাবৃত্ত 
হইয়াছে বলিয়া শোন! যায় নাই। দানে তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন। 
সকলের সহিত তিনি সমান ও নিরহস্কার ব্যবহার করিতেন। সকলেই 





দু রাহ 


শা 
র বিমলে 


কম 


বলিহার রাজবংশ ৯৩ 


তাহাকে তক্তির চক্ষে নিরীক্ষণ করিত। তিনি যেমন বুদ্ধিযতী ও দয়াবতী 
তেনলি তেজস্থিনীও ছিলেন। তাহারও বাঙ্গালা ভাষায় বিশেষ অনুরাগ 
ছিল। দিবসের কার্ধ্যান্তে যতটুকু সমর পাইতেন তাভ। পুস্তক পাঠেই 
সাধারণতঃ ব্যন্থিত হইত। 


কুমার বিলেন্দু রায়। 


কুমাঞ বিমলেন্দু কুমার শরদিন্দু রায় বাহাহরের ও রাণী কুম্থম কামিনী 
দেশীর স্থযোগায একমাত্র পুত্র । ইনি ১৩০৫ সালের আশ্বিন মাসে জন্ম 
গ্রহণ করেন, ইহ। পূর্বেই উল্লেখ কর। গিম্বাছে। ইনি বয়সে প্রবীণ না 
হইলেও বিগ্কা বুদ্ধিতে ইহার সম্বয়ন্ব ও অধিক বয়স্ক অনেককে অতিক্রম 
করিয়াছেন । শৈশব হইতেই ইনি ধর্প্রাণ, স্থবিজ্র প্ডিত প্রসিদ্ধ পুজনীয 
শ্রীনুক্ত রামদয়্াল মদ্ভুমপার এম, এ, মহোদয়ের শিক্ষকতা থাকিয়া! 
কর্পকাতা হেরার সুজ হইতে প্রথম বিভাগ ম্যাটিকুলেশন এবং 
প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে প্রথম বিভাগে আই-এ এবং ইং ১৯২০ সানে 
কৃতীত্বের সহিত বি, এ পাশ করিয়াছেন। নিজে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ 
করিবার অব্যবহিত পরেই প্রলাগণ মধ্যে উচ্চশিক্ষা বিস্তার কল্পে তদীয় 
পরমপুঞ্্য পিতামহ প্রতিঠিত মধ্য ইংরার্দী বিগ্ভালয়কে ইনি একটি উচ্চ 
ইংরাজী বিগ্ালয়ে পরিণত করিয়াছেন এবং অপুরণ সম্পূর্ণ ব্যয় নিঞ্জেই 
বহন করিতেছেন। ইনি ১০২১ সালে পুজ্যপার পিতা কুমার শরদিন্দু 
রাস্থ বাহাহরের অভিপ্রার অন্থলারে এবং দান পত্র মূলে সম্পত্তি পরচালন 
ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন এবং তদবধি প্রধান কর্মচারাগণের সাহায্যে 
ও পরামর্শে নিষ্জ গ্রামের ও এঞ্টেটের নানাবিধ উন্নতির চেষ্টা করিতেছেন । 
শিক্ষালন্ম জ্ঞান কার্যে পরিণত করিবার চেষ্টা ইহার প্রশংসনীয় । ইনি 
প্রত্যহ ব্যায়াম চর্চা করিয়া! যেমন শারীরিক উন্নতি সাধন করিগাছেন, 
তেমনি বিদ্যা চ্চা ও ধর্দমাচরণ থারা মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনে 


১৪ ংশ পরিচয়। 


প্রয়াপ পাইতেছেন। ইনি অনলস, সর্বদাই কর্মে লিপ্ত থাকিতে ভাল- 
বাসেন। ইনার স্বভার শুন্দর | ধলবান যুবক হইলেও নিরধলঙ্ক চধিত্র ৷ 
পৃববপুরুমণণের পৃত আচরণে ইনি শ্রন্ধবান। পিতৃপিতামহের পুরাতন 
কীছি সকল অন্যাহত রাখিতে ইহার যন্ত্র যথেই। ইনি ১৩২৮ বঙ্গাবে 
মার্ঠঠীন হইগ্রাছেন। কিন্তু সাতার সদগুণাঝলী ইহার মধ্যে সংক্রামিত 
হইসা দাপু তেজে দেদীপামান মাছে । দয়! ইহার পিহৃপুরুষাগত প্রধন 
ধন্ম। উন মাতার মতই সর্বজীবে সমদর্শী এবং দরয়াবান। উনি ১৩২৫ 
সালের বৈশাখ মাসে রাঁজসাহীর অন্তর্গত চৌগ্রমের রাজা শ্রীযুক্ত রমণী 
কান্ত রায় মহাশয়ের জোঠ্ঠা কন্তা &তিভাবতী ইন্দুপ্রভ। দেবীর 
পাণিগ্রছন করিয়াছেন। ইঠারই গর্ভে কুমার বিমলেন্দুর চারট পুর 
জন্মগ্রহণ করিাছে। বিমলেন্দু তাহার স্বনামধন্য পিতামহ ন্তর্গায় রাঙা 
কষেন্দ রায় বাহাদুরের সন্ধষ্টান্ত সকল মন্কুদরণ করিয়! দেশের ও সমাজের 
সর্বাবিধ দুঃখ দৈগ্ত অভাব অভিযোগ চিরে অপসারিত করিতে পারিবেন 
বব্িয়। সকলেই 'মাশা করিতেছেন। ইনি বিলামী নহেন, বিলাস ব্যমল 
ইহার কাছেও থেলিতে পারে না। ইনি ধনী রাজপুত্র হইম়্াও সবধদা মিভা- 
চারী এবং পরিমিত নায়ী। সংবায়ে ইহার বিরতি নাই। উচ্চ বারেন্দ্ 
ব্রা্মণ কুলীন সমাজের শীর্ষ দেশে অবস্থান করিয়াও কৌলি্ত প্রথাগত 
কোনরূপ কলঙ্ক ইহাতে গ্রাবেশ করে নাই। বৃথা কৌলিন্ত গৌরব 
ইহার নাই। বংশ গৌরবের জন্ত ইঠার অহঙ্কার নাই, ধন গৌরবেও 
ইহাকে স্ফীত করিতে পারে নাই ; ইনি নিরহস্কারী। ভগবৎ কুপায় অধুন! 
নগুগ! মহকুমার বৃহৎ জমীদারীর একমাত্র মালিক। 


পল জান 


টাকীর মুন্সী বংশ 


সমাট. আকবরের শাসনকালে যখন পাঠান বংশের শেষ রাজ। দাউদ 
খাকে মিংহাসনচাত করা হইতেঙিল, তখন পূর্বদিকে বিষুঃপুর হইতে 
চন্দ্র্ীপ, দক্ষিণে কোচবিহার হইতে হিজলীর উত্তরাংশ দ্বাদশ ভূমিয়ার 
আক্রমণে অত্যন্ত বিধ্বস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এই তৃমিক্লার। পরম্পর 
পরস্পরের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেছিল। দাউদ খায়ের পরায়ের পর 
একাদশ জন ভূমিয়৷ দাদশ ভূমিরার নিকট বশ্ঠুত স্বীকার করে। এই 
দ্বাদশ ভূমিয়া আর কেহ নহে, যশোহরের মহারাজা প্রতাপাদিত্য। এই 
ভূমিয়াদের অধিকাংশ কায়স্থ ছিলেন। ইহার! বিজেতা! প্রতাপাদিত্যের 
নিকট হইতে রাজ্য রক্ষা করিতে পারেন না। মহারাজ! প্রতাপাদিত্যের 
উদ্দেশ্ত ছিল--বঙ্গদেশ হইতে মুপলমানদিগকে দূরীভূত করিয়! একটী 
স্বাধীন হিন্দু রাজত্ব গড়িয়া! তোলা । 

এই দ্বাদশ ভূনিয়ার মধ্যে পাঁচ জন ব্গজ কায়স্থ ছিলেন। চন্তদ্বীপের 
শাসনকর্তা ইহাদের নেতা ছিলেন। চন্দরদ্বীপের রাজা কন্দ্প নারারণের 
রাজত্ব সময়ে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের পিতা রাজা বিক্রমাদিত্য ও খুল্লতাত 
রাজ! বসন্ত বায় পূর্ববঙ্গ হইতে যশৌহরে আসিয়া একটি নৃতন সমার্জ 
প্রতিষ্ঠা করেন। এই নৃতন সমাজের সচিত বাঞ্গালার বঙ্গজ কায়স্থ সমাজের 
কেন্্রস্থণ বাকলা চন্্র্বীপ সমাজের কোন সম্বন্ধ ছিল ন!। 

পূর্ববঙ্গ হইতে যশোহরে আসিয়া যে সমস্ত কুলীন কায়ন্থেরো একটি 
শৃতন সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন, তন্মধ্যে ভবানী দাস রায় চৌধুরী সর্বশ্রেষ্ঠ 
তিনি বিরাট গুহ হইতে চতুর্দশ বংশধর। মহারাজ আদিশূরের যজ্ঞে 
কান্কৃজ হইতে যে পাঁচজন কায়স্থ আপিরাছিলেন, বিরাট গুহ সেই 
পাঁচজন কায়স্থের অন্ততম। সপ্তদশ শতাৰীর প্রথমভাগে ভবানী দাস নামে 


৯৮৬ ংশ পরিচয় 


একজন বড় জমিদার ধমুনা ইচ্ছামতী নদীর পূর্ব হীরবর্তা শ্রীপুর নামক 
গ্রামে আসিয়৷ অবস্থিতি করিতে থাকেন। 
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রামকান্ত । 


ভৰানী দাসের মৃত্যুর পর তাহার কষ্খদ/স নামক এক পুত্র টাকীতে 
বাসস্থান স্থানান্তরিত করেন। ভবানী দাস হইতে পঞ্চতম বংশধর 
রামকা গণ টাকীর মুন্সী বংশের প্রতিষ্ঠাতা ৷ ১৭৪১ খ্রীষ্টাব্দে রামকান্ত রায় 
টাকীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পাশা, উদ্দ, ও সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ 
ব্যৎপন্তি লাভ করিয়াছিলেন। পারশাঁ ও উদ, এই ছুই ভাষায় তাহার জ্ঞান 
বথেষ্টই ছিল। পার্শী ভাবান্ তিনি রীতিমত চিঠি পত্রাদি লিখিতেন। 
তাহার অসাধারণ প্রতিভা ও অসামান্ত অধ্যবসায় ছিল। 

পতার মৃত্রার পর যুবক রামকান্ত তাঁহার জ্ঞাতিবর্গের উৎপীড়নে 
টাকী পাঁরতাগ করেন এবং ১৭৬৬ খ্রীটাবে তিনি অর্থোপার্জনের মানসে 
কলিকাতায় আগমন করেন। এই কলিকাতায় ওয়ারেন হোষ্টিংস্‌ 
মুর্শিদাবাদ হইতে রাজ্য স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। রামকান্ত আপন 
প্রতিভার গুণে শীত্রই ওয়ারেন হেষ্টিংসের দেওয়ান গঙ্গ।গোবিন্দ সিংহের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। 

খঙ্গ। গোবিন্ন রামকান্তের প্রতিভা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া! তাহাকে 
গবর্ণমেন্টের রাজস্ব বিভাগ বা খাস দণ্তরখানার একটী কেরাণীগিরি 
প্রধান করেন। শীত্রই তাহার শ্রমশীলত! ও কার্ধ্য দক্ষত৷ দর্শনে ওয়ারেণ 
হেস্টিংস স্াহাকে সেটেলমেন্ট অফিসার পদে উন্নীত করেন এবং তাহার 
পর গবর্ণর জেনারেলের সাক্ষাৎ অধীনে "*মুন্সী” পদে নিযুক্ত করেন। 
এখন বৈদেশিক বিভাগের সেক্রেটারীকে যে কাজ করিতে হয় ব্রিটিশ 


টাকীর মুন্দী নংশ। ৯৭ 


ধাসনের প্রারস্তে 'মুন্সীকেও" ঠিক সেই কাজ করিতে হুইত। এ 
চা্যেও রামকান্ত নিশেধ পারদশীতার পরিচয় দেওয়ায় হোষ্টিংস্‌ রাম- 
কান্তকে রঙগপুর ও দিনাজপুর জেলার বন্দোবস্ত করিবার জন্য প্রেরণ 
করেন। এই ছুইটি জেল! দেনী সিংহের বে বন্দোবস্ত বিশেষ বিশুখল 
হইয়া উঠিয়াছিল। রামকান্ত আপন অর্থনৈতিক প্রণর বুদ্ধির প্রভাবে 
এমন সুন্দরভাবে এই দুইটি ছ্রেলার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন মে প্রজঞাবর্গ 
ও গবমেন্ট উভয়েই বিশেষ সন্থষ্ট হইয়াছিলেন। 

গ্রোরক্ষপুর ও কাশী ছেল! লইয়। গোলমাল চলিতে থাকিলে রান- 
কান্তকে তথায় জরীপ করিবার জন্য পাঠান হয়। এই দই জেলা 
রীপ শেষ করিয়া রামকান্ তাহার পুত্র শ্রীনাথকে গোরক্ষপুরের দে ওয়ান 
পদে প্রতিষ্ঠিত করিঘ। াদেন। বঙ্গে কিরয়। "ম।সিবামাত্র তদানীস্তন 
গবর্ণর জেনারেল তাহাকে মদ প্রদেশের ন্হারাছা নুপতির সহিত 
'একটী সন্ধি করিব।র গন্য একটি বিটিশ প্রতিনিধি দলের সহিত থাইবাঞজ 
নমেন্ড নিয়োগ করেন। প্রথব পাঞ্জনীতি বুকির প্রভাবে তিনি বিটিশ 
মিশনের কার্যে কৃতকাধ্যতা লাত করেন । 

তাঁভার এই সমপ্ত কারের পুরদ্থার স্বর্নপ গব্্ণর দেনারেল ঠাহাকে 
নাম্‌ মাত্র রাজস্থে ন্দায়া জেলা তালবাড়িয়া ও পালাড়িয়। পরগণার 
ছমিদারী অপণ ক্রেন এনং অণিঘুক্তাঁখচিত একপানি শিরপ্যাচ. 
পাগাড় ও রৌপ্য-খচিত তরবারি প্রদান করেন। এই তরবারি এই 
পরিবারে অতি সমাদরের সহিত রক্ষিত হইম্া। আমিহেছে। 

নাগপুর হইতে রাজকাণ্য সম|ধাস্তে প্রত্যাবর্তনের পর রামকান্ত 
সরকারী চাকুরী হইতে 'অবসর গ্রহন করেন। জীবনের অবশিষ্ট অংশ 
তিনি ধর্মচিন্তা, দানধ্যানে অতিবাহিত করিয়৷ ১৮০১ শ্র্টান্দে বারানতের 
নিকউ পরলোক গমন করেন এবং তথ হইতে তাহার মৃতদেহ বরাহলগর 


গঙ্গাতীরে লইয়া চিতানলে ভম্মীভূত কর! হম়্। বাটি বংসর ব্যুংক্রম- 
গণ 


৯৮ ংশ পরিচয়। 


কালে রামকান্ত স্বর্গারোহণ করেন। তাহার মৃত্যুর পর তাহার দই 
পুত্র শ্রানাথ ও গোপীনাথ তীহার বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। 


দেওয়ান শনাথ রায়। 

শ্রীনাথ রার অতি অল্প বয়সে সরকারী চাকুরীতে প্রবেশ করেন এবং 
তাহার পিতার অধীনে গোরক্ষপুরে দেওয়ানী করিতেন। তিনি নিজে 
গোরক্ষপুরে আর একবার জরীপ করিয়া গবর্ণমেণ্টের বিশেষ সুখ্যাতি 
পাত করিস্বাছিলেন ! কিন্ক বেশী দিন তিনি সরকারী কর্ম কর্রতে 
পরলেন না। পিতার মৃত্যুর পর তীহ।কে সরকারী চাকুরী পরিত্যাগ 
করিয়। পিই পরিত্যক্ত বিশ(ল দরমিদারীর কর্তৃহ ভার গ্রহণ করিতে 
হইল। অঞ্জ দিনের মধ্যেই তিনি নিজের জমিদারী অত্যন্ত বৃদ্ধি করিলেন। 
বৃত্যুকালে তিনি একখানি উইল কিয়! তাহার বিশাল জমিদারী তাহার 
কনি ভাইয়ের কর্তৃতাধীনে রাখিয়া! যাঁন। তাহার চারি পুত্র :-_কালী 
লাখ, বৈ49 নথ, মধুরানাথ ও কৃক্চনাথ | এই চারিপুত্রের পক্ষে কনিষ্ঠ 
ভাই গোপীানাথ তাহ।এ জাঁমদাবী পরিচালন! কাঁতে থাকেন। 

গোপীনাণ রায় । 

গোপানাথ [বংশতি বর্মন বয়্ঃক্রমকালে সংসারের কর্তত্বভার গ্রহ 
করেন। তিনি যদিও কোন দিন সরকারী চাকুরী করেন নাই, তথাচ 
[তিন আপন প্রতিভা ও দক্ষতার গুণে জমিদারীর কাধ্য সুচারুরূপে 
সম্পন্ন করিয়।ছিলেন এবং কলিকাতা সমান্দরে বিশেষ প্রতিপান্ত লাত 
করিয়াছিলেন । যিও বয়:ম নবীন, তথাচ তখনকার দিনের হিন্দু সর্মা- 
€জর তিনি নেতা ছি-লন। তিনি কায়স্থ সমাজের মধ্যে এক্নপ প্রতিষ্ঠালাত 
করিয়াছিলেন বে, কলকাতার প্রসিদ্ধ ছা£বাবুর (আশুতোষ দেব) 
বিবাহের সময় সিমল.র প্রসদ্ধ রামদম়্াল দেব তাহাকে সহস্র সহশ্র 
দা্সপ্রাঠীয় কায়স্থর সমক্ষে পুষ্পমান্যে বিভূষিত ও শ্রকৃ চন্দনে 
বঅভিসি্চিত করছিলেন) 


টাকীর সুক্ষ বংশ। ৯৯ 


জধিণারীর কর্ধ্য পরচালনে গেপীনাথ 'এরূপ পারদর্শাত1 লাভ 
করিয়াছিংলন যে যখন পাইকপাড়।র দেওয়/ন গল! গোবিন্দ সিংহের 
পৌত্র কৃষ্চন্দ্র সিংহ বনাম লালা ব|বু সংসার ত্যাগ করিয়া! বৃন্দাবনে 
চলিয়া ঘান, তখন তিনি তাহ!র নাবালক পুত্র শ্রীনারায়ণ সিংহের পক্ষে 
জষিদাা চাল!ইবার জন্ত গোপীনাখের উপর তাহার জমিদানীর সমুদয় 
কর্তৃত্ব ভার অর্পণ করিয়া যান। 

তগন কলিকাতায় হিন্ুকলেজ স্থাপিত হওয়া ইংরাজী শিক্ষ:র 
প্রবর্তন হইতে আরম্ভ হইয়াছে, হুগলীতে কলেজিয়েট স্কুল গ্রতিষ্ঠা হইয়াছে, 
মধঃম্বলেও কতকগুলি ইংরাজী সুঁল প্রতিষ্ঠিত হইম্বাছে। ডাক্তার ডঘ. 
এই সমন্ত স্কুল প্রতিঠাব অগ্রণী ছিলেন । শ্রীনাথের জোঠ্ পুত্র কালীনাথের 
সহিত ডাক্ত।র ডফের বি:শষ পৌহান্গা ছিল। ঠিনি ডাক্তার ডফের 
সহিত শিশিয়। টাকীতে একটা ইংর[জী স্থল স্থাপন কগেন। তাহাতে 
পাশী যাও শিক্ষা! দেওয়। হইত | সেই স্থুলটা বর্তমানে টাকী গনর্ণমেপ্ট 
স্কুলে পরিণত হইস্বা্ছে | বভ বৎসর যাবত তিনি 'আপন তহবিল ভইতে 
গুলের বায় নির্বাহ করিয়াছিলেন। রেভারেগু ম্য।কি, ফাইফ, ক্লিট, 
শেল ৭ মগ্তান্ত শ্বীটান মিশনারীগণ তাভার শুনে শিক্ষকতা করিতেন । 
শেল গাহার গুলের (প্রান শিক্ষক হিলেন। টাকী হইতে এক মাইল 
*রে তিনি এই সমণ্ত মিশনারীদের জগ্ঠ ““বাঙ্গালো” নিশ্ম।ণ করিয়া! দিদা - 
ছিলেন এবং এই বাঙ্গাংলোর সমীপবন্তী স্থানে অগ্থাপিও শেলের কনিষ্ঠ 
কন্তার প্রস্তর নির্দিত কনর রডিয়াছে | 

টাকীর এই জনিদ!র বংশ অনেক দাতব্য অনুষ্ঠান করিয়াছেন । তন্মণ্যে 
নগদ এক লক্ষ টাকা খচে করিয়! ও বহু পরিমাণ ছমি দিয়া বারাসত 
হইতে লোলাডাঙ্গ। পথ্যন্ত গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড নিন্মাণ করিয়া! দিয়াছিলেন । 
কালীনাথের আর একটি মহতদা'নর বিষয় শুনি-ল আশ্চ্যান্থিত হইতে 
হ্ধ। একদ। এক ব্রাঙ্গণের ফ?সির আজ্ঞ। হু, কালীনাথ দেই আক্ষপের 


১০৬ ংশ পরিচয় । 


প্রাণ রগ্াঞ জগ্ত গবর্ণমেন্টট্রেস্কারী বা সরকারী তহবিলে এক লক্ষ টাকা 
জম! দিয়া ব্রাহ্মণের প্রাণ রক্ষা করেন। 

কালীনাথ দানধযান না করিয়! জলম্পর্শ করিতেন না । তিনি একটি 
্মতিথিশাল! প্রত্ষ্ঠী করিযাছিজেন, সেই অতিথিশালার নাম ছিল 
"সদাবত*। যে কোন আগন্তক টাকীতে আসিত, সদাব্রতে তাহার 
ন্ট বার টনুক্ত থকিত। কালীনাথ ও তীহার ত্রাতৃবর্গের আর একাটি 
দানের কথাও উল্লেখযোগা । বরাহনগর ঘাটে গঙ্গান্নান উপলক্ষে যত 
যাত্রী আসিত, কালীনাথ '9 তীর ভ্রাহুগণ সমস্ত ঘাত্তীকেই প্রচুর 
"সহার্্যাধি দানে পরিতৃপ্ত করিতেন । 

কালীনাথের ব্যক্তিগত "গুণের কথা আর কি বলিব? তিনি ইংরাজী, 
পরী, আরব্য ও সংস্কৃত তাষান্ন স্থুপপ্ডিত ছিলেন এবং তিনি সংস্কৃত 
'ভাষায় লিখিত নিছ্যানুন্দরের আরবী ভাষায় অন্কুবাদ করেন। 

সঙ্গীত শান্ধে তাহার প্রগাচ আনুরক্তি ছিল। তিনি নিজে অনেক 
পরমার্থ বিষয়ক সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। ব্রহ্ম সঙ্গীতের মধ্যে 
এখনও তাহার কতকগুলি গান সন্গিবেশিত রহিষ্বাছে। এই সমস্ত 
সঙ্গীতের অধিকাংশই ধপদ ও খেয়ালী ; তাহার আগমনী ও বিজন! 
সঙ্গীত শ্রবণ করিলে ভগবছুক্তিতে হাদয়ু আপনুত হুইয। উঠে। তীহান 
ন্ীকষ। বিষয়ক সঙ্গীত সমূহ অত্যন্ত ভক্তি রসাস্মরক । 

তিনি বাঙ্গাণা সাহিত্যেরও একজন একনিষ্ঠ উপাদক ছিলেন। 
স্বগীয় কবি ঈশ্বর চন্দ্র গুধকে তিনি যথেষ্ট উৎসাহ দিতেন। ঈশ্বর চন্দ্র 
প্রপ্ত গুপন্তাসিক বঙ্িম5ন্ত্র ও দীনবন্ধু মিত্রের সাহিত্যগরু ছিলেন। ঈশ্বর 
চন্দ্র হাফ আখড়াই ও,পাচালী গানের প্রবর্তক ছিলেন। 

কালীনাথ সাঁতার খেলিতে অত্যন্ত ভালবানিতেন। তিনি এত 
কারা সত্বও তাহার বিপুল সম্পত্তির তহাবধারণ করিতেন। ভিনি 
নানাবিধ সৎকাধ্য করায় তাহাকে “রায় উপাধি দেওয়! হয়। ১৮৪৯ 


টাকীর মুন্সী বংশ। ১5১ 


স্ব্টাঝে ১২ই ডিসেম্বর কালীনাথের মৃত্যু হইলে স্বটগ্যাও্ হইতে ডাক্তার 
ডফ কালীনাথের একটি মর্ম মুন্তি প্রেরণ করেন। তাহাতে নিম্নলিখিত 
বাণী খোদিত আছেঃ: 
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রায় বৈকৃণ্ঠ নাথ মুন্দী। 


ঞেষ্ট ভ্রাতীর মৃত্যুর পর বৈকুঞ নাথ সংসারের কর্তা হন। যৌবনকালে 
ভিনি ইংরাী সংস্কৃত, ও পাশ ভাষায় বিশেষ বুাৎপন্ন হইয়াছিলেন এবং 
পরে তিনি ফরাসী ভাষায়ও স্থপপ্ডিত হইয়া উঠেন। কটক জেলাম় 
পাট্টামুগ্ডীতে অবস্থান কালে তিনি উর্দু ও উডিয়্! তাষার ব্যুৎপন্ন হন। 
তিনি প্রভৃত সম্পত্তির অধিকারী হইয়।'ও দরিদ্রের প্রতি দয়!, সহানুভূতি 
প্রভৃতি হারান নাই এবং কনিষ্ঠ ভাই মথুরা নাথের উপর জমিদারীর পর্ধ্য 
বেক্ষণের ভার অর্পণ করিষ্। নিজে আধ্যাত্মিক চিন্তায় ও দানধ্যানে 
কালফাপন করিতে থাকেন। তিনি সঙ্গীত অতাষ্ঠ ভালগবাসিতেন এবং 
ভারতের যে কোন প্রান্ত হইতে যে কোন গায়ক কলিকাতাস্ আন্ুুক ন! 
কেন তাহার বাটাতে একবার গান ন| করিস যাইত ন1। তাহার 
নানকট অনেক সঙ্গীতজ্ঞ লোক থাকিত। গাহার জীবন কালে গোপাল লাল 


১২ ংশ পরিচয়। 


ঠাকুর, শ্রীকৃষ্ণ সিংহ বনাম ছাতু পিংহ, কৃষ্চনগরের মহায়াজ শ্রীশ চন্দ্র 
কাশীপুরের রাজা কালীকুষ্ণ, চিৎপুরের নবাব, সিন্ধুর আমীর তাহার 
বরাহনগর বাটীতে আসি সঙ্গীতাদি শুনিতেন। 

তিনি এরূপ দানশীল ছিলেন যে তাহার নিকট গাহাধ্য প্রার্থনা 
করিস! কোন প্রার্থই রিক্তহৃন্তে ফিরিয়া যাইতেন না। তিনি সকলকেই 
সন্থ্ট করিয়া ফিরাইয়া দিতেন । নগদ টাকা হাতে না থাকিলে তিনি 
“অলঙ্কার পত্র পরণ্যস্ত বন্ধক পিয়া কিংবা বিক্রয় করিয় প্রার্থীর প্রার্থনা 
পুরণ করিতেন। ধারাসত হইতে সোলাডাঙ্গা পধ্যস্ত যে বিস্তৃত রাস্তা 
আছে তাহ! নিশ্মাণের জন্ত বৈকুঃঠনাথ কালীনাথের নামে লক্ষ টাক। 
দান করিষ়াছিলেন। চীৎপুর বাজার ভীষণ অগ্নিকাণ্ডে যখন 
দোকান পাঠ সমস্ত ভশ্খসাৎ হুইয়ছিল, তখন বৈবুগ্ঠনাথ তত্র 
দরিদ্র দোকানদার ও অধিবাসিগণকে সাহাধা করিয়াছিলেন। তিনি 
সরকারে রান্গস্ব দিখার গন্য টাকা রাখিয়ছিলেন, সেই টাকা তিনি 
চীৎপুরের অগ্রিকাণ্ডের পর দান করেন। নিজের পরিণাম একটুও 
চিন্তা করেন না। অথচ যেদিন তিনি টাকা ওলি দান করেন সেদিন 
শৃয্যাস্তের মধ্যে রাভ্দ্ব না দিতে পরিলে তাহার সমন্ত জমিদারী নীলাষে 
বিক্রীত হইবে। কিন্তু গুহ শন্ত অধিবাসীদের দুর্দশা, দেখিয়। তিনি এতটা! 
'অভিভৃত হুইয়্াছিলেন যে, তাহার জ্মিদারীর পরিণাম কি হইবে তাহ 
তিনি ম্ছর্তের জগ্তও চিন্তা কাঁরলেন না। সদাশক় গব্ণমেপ্টের 
দৃষ্টি এদিকে আকুষ্ট হইল। লর্ড ডালহাউসী ঘোষণা করিলেন, 
বৈকৃ£নাথকে এক পক্ষ কালের জন রাজস্ব দিবার দয় হইতে অব্যাহতি 
হওয়া হইল। টু 

বৈকুষ্ঠনাথ তাহার সমসামন্বিক সমস্ত আন্দোলন ও অনুষ্ঠানে 
যোগদান করিতেন। তিন প্রায় প্রতোক সত! সমিতিতে নি:জ উপস্থিত 
ইইতেন এবং বক্তুত। করিংতেন। লও মেট্ুকাফ. অবসর গ্রহণ কৰি-ল্‌ 


টাকীর মুন্সী বংশ। ১০৩ 


তিনি তাহাকে বিদায় অভিননান দিয়াছিলেন এবং মেটকাফ হল নিম্ীণে 
অর্থ মাহাধা করিয়াছিলেন। এই মেট্কাফহল বর্ঘমানে “ ইম্পিরিয়াক 
লাইব্রেরী” নামে বিখ্যাত। 

গবর্ণমেণ্ট যে বৈকুঠনাথের উপর অত্যন্ত ভাল ধারণা পোষণ করিতেন 
ভাহা আর একট। ঘটনায় বেশ বুঝা ষায়। তখনকার দিনে কোন ফৌজদারী 
আদালতে কোন সন্বান্ত লোকের পক্ষে উপস্থিত হওয়! অত্যন্ত 'অবমাননা- 
জনক বলিয়া! বিবেচিত ছিল। দুর্ভাগ্য প্রযুক্ত তিনি একট! ফৌজদারী 
মোকদ্দমায় জড়িত হন। কিন্তু আদালতে উপস্থিত হইলে স্তাহার 
সম্মানের লাঘব হইনে এই বিবেচনাম্ম বৈকুঞ্ঠনাথ বাড়ী ছাড়িয়া ফরাসী 
অধিকৃত চন্দননগরে খাইয়া বাস করিতে থাকেন। তথায় নদীতীরে 
একটি রাজ প্রাসাদ তুল্য অন্রালিকায় অবস্থান কালে তিনি একছ্দন ফরাসী 
ভাষাভিজ্ঞ গৃভ শিক্ষক রাখিয্া ফরাঁসী ভাষায় বিশেষ থাপ সু লাভ 
করেন: ফরাসী চন্দননগরের গবর্ণর, মেয়র ৪ ক্স] উচ্চপদস্থ 
বান্দপুরুষের সহিত সাহার বিশেষ পরিচয় হয় এবং হিলি '্টাহাদের 
সহিত অনায়াসে ফরাসী ভাষান্গ কথাবার্তী বলিতেন। তার সচ্চরিত্র 
দেখিয়া তীার। এতদূর মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে যখন ফর|দী গবর্ণমেন্টেখ 
সভিত ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সন্ধি হয় তখন সেই সন্দিপত্রে এপ 'একটি 
ধারা ছিল যে ফরাসী গবর্ণমেন্ট বৈকুগনাথকে বিটিশ এনর্ণমেন্টের 
সীমানায় পাঠাইতে বাধ্য হইবেন না| চন্দনগরে অবস্থান ক।লও তিনি 
গনেক দানধ্য/ন করিক্মাছিলেন, তন্মধ্যে সাধারণের স্গানের সুবিধার্থ 
তিনি দে পাকা ঘাট ত্য়ারী করিয়া দিদ্াছিলেন, তাভা "মগ্ভাপিও 
বিষ্তমান থাকিয়াও তাঁছার অতুল কাৰির, সাক্ষ্য দান করিতেছে ॥ 
চন্দননগার অবস্থান কালে তিনি প্রতিদিন গরীব দঃখীদিগ:ক চাল” 
পযুস! ও বালক বালিকাগণকে মিষ্টাঙ্লগ বিতরণ করিতেন। ১৮৫০ 
ীষ্টাবের ৩*শে সেপ্টেম্বর, রাক্সাল। ১২৬২ সালের আশ্বিন মাসে চন্দন” 


১০৪ ংশ পরিচয় 1 


ন্গরেই তিনি দেহত্যাগ করেন। মুত্তাকালে তিনি বিধবা পদ্দী, ছুইটি 
কনিষ্ঠ ত্রাত। ও বহু আদ্রীয় স্বজন রাখিয়া! যান। তাহার মৃত্যুতে দেশের 
সকল লোকই দুঃথ প্রকাশ ক'রকাতিলেন। 
রাঁয় ্খুরানাথ ও কৃষ্ণনাথ । 

ৈকুগনাথের মৃত্তার পর মুন্পী পরিবার আত্যন্তরীণ গোলষোগের 
গন্য দুই শাখায় বিভক্ত হয় বড় তরফের কর্তা হইলেন বৈকুঠনাথের ভ্রাতা 
রায় মথুরানাথ ও রায় কৃষ্ণনাথ । আর ছোট শুরফের কর্ত। হইলেন তাহার 
শাতুত্ুত্র রায় প্রিষ্নাথ । প্রিরনাথ গোপীনাথের পুত্র । মথুরানাথ তাহার 
জ্যেষ্ঠ রাস্তার স্তান দ্শনিক কিংবা লাহিত্যক ছিলেন না, তাহার অসাধারণ 
ক্ষমতা ছিল। তীহার অক্চয। পরবশ জ্ঞাতিধর্গের সহিত তাহাকে 
দীর্ঘকাল মামলা মোকদ্ম চালাইতে হইরাছিন। তিনি তাহার বন্ধ 
বমাপ্রসাদ রায় ও প্রসম্নকুমাঁর ঠাকুরের সহিত পরামশ করিয়৷ বদিও 
তিনি দীঘকাল দছমিদারী রক্ষার জন্য মামলা মোকদমা চালাইয়াছিলেন, 
তথাচ তাহাকে ছগলী, নদীয়া, বশোহর, কটক, মালদহ ভ়তি জেলায় 
নেক মুল্যধান পরগণা হারাইতে হইয়াছিল। কিন্থ তিনি এই 
ক্ষতিপূরণের জন্য শীদ্ধ আর একটা উপায় অবলম্থন করিলেন এনং 
বেলিয়াঘাটার নিকট যশ পতিত জমি ও ছলাজমি *'লীজ"ঃ লইয়া তিনি 
শীপই ক্ষতি পুরণ করিয়া কয়েকট, মহল প্রতিষ্ঠা করিলেন । 

বায় কুষ্ণজনাথ। 

তাহার কনি ভ্রাতা কুষ্ণনাথ সাংসারিক কর্ষে, অতি স্ুনিপুন 
ছিলেন; তিনি অতি মিতবায়ী ছিলেন তাহার ফলে তিনি জ্ক়্েণ্ট এ&্টেটের 
যেমন উন্নতি বিধান করিয়া ছিলেন, সেই সংগে সঙ্গে তিনি নিজের ব্যক্তিগত 
আথিক উন্নতিও সাধন' করিয়াছিলেন । কিন্তু তাই বলিয়া তিনি যে 
একেবারে ঘোর সাংসারিক ছিলেন তাহ। নহে, তিনি সঙ্গীতাদিও অত্যন্ত 
খভাল বাসিতেন এবং তাহার টাকীর বাড়ীতে একটী অপেরার দল গঠন 


টাকীর মুন্সী বংশ । ১০৫. 


করিয়৷ বিগ্যান্থন্দরের অভিনয় করিয্বাছিলেন। তাহাকে টাকীর ও 
তন্নিকটবর্তী স্থানের জনসাধারণ এরপ শ্রদ্ধা! ভক্তি ও বিশ্বাস করিত যে, 
প্রজারা সামাগ্ত মোকদম! নিষ্পন্্্র জন্য তীহাঁর শরণাপন্ন হইত এৰং 
তিনি এমন নিরপেক্ষ ভাবে মামল! মোকদদমার আপোষ নিষ্পত্তি করিয়ঃ 
দিতেন যে বাদী প্রতিবাদী উভয় পক্ষই পরম সন্তু হইত। 'এই ভাবে 
তিনি প্রজ| ও প্রতিবেশিগণের ব্ছু টাক। বীচাইয়া দিতেন। তিনি 
অনেক নীলের কারখান৷ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই নীলের কারবার 
হইতেও তাহার প্রতৃত টাক! আয় হইত। তাহার একমাত্র পুত্রের 
মৃতা হইলে তিনি কর্ম জীবন তাগ করিয়া সপরিবারে নৌকাযোগে 
বৈশ্যনাথ, গঞ্জ। প্রভৃতি তীর্থ স্থান দর্শন করিল! কাঁশীধাঁমে গনন করেন 
তথাস তিনি মুক্ত হস্তে গরীব ছুংখী, কাঙ্গাল, পুরোছিত, বাঞ্গণগণকে 
টা্কা কড়ি দান করেন। বরাহনগরে তিনি মারা যান। তীহার 
মৃতার পর তাহার জোষ্ঠ ভ্রাতা রাম্থ মথুরা নাথ তাহার জমিদ।রীর 


মালিক হন। 
রায় যথুরানাথ । 


রায় মথুরা নাঁথের জীবনের শেষকালে তাহার খুড়তুতোভ। ই প্রিকরনাঁথের 
সহিত গোলযোগ হওয়ায় অত্যান্ত অশাস্ভিতে কাটিয়াছিল।। প্রিশ্বনাথ তাঁচার 
খুল্লতাত গোপীনাথের পুত্র। রা নথুর! নাথ ১২৭ বঙ্গানে উতরালী 
১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে হুইটি বিধবা! পদবী রাখিয়া পরলোক গমন করেন। তিনি 
মৃত্ার পুর্বে উইল করিয়া তাহার বংশ রক্ষার জগ্ত পোশা হণ করিনার 
অনুমতি দিয়া যান এবং তালতলার স্বর্গীয় রামধন বোবকে উঁচা+ 
জমিনারীর পরিচালক নিযুক্ত করেন। 
বায় শ্য়েম্ নাথ ও রায় যতীক্্রনাথ। 
১৮৬৬ খ্ীষ্টাকে রায় সুরেন্ত্রন/থকে ও বতীন্দ্রনাথকেপোষ্ গ্রহণ করা 
হয়। ইহাদিগকে পোষ্য গ্রহণ করিবার পর রামধন অবসর গ্রহণ করেন | 


১০৬ বংশ পরিচয়। 


এই ছুই নাবালক গোষ্যের সময়ে মুন্সীগঞ্জের ছুই তরফের মধ্যে বিবাদ 
5লিতেছিল। এই বিবাদের ফলে ছোট তরফ একেবারে ধ্বংল হয়। 
প্রিস্ননাগের কনিষ্ঠ পুত্র রায় নরেন নাথ কলিকাতা! হাইকোর্টের উকিল 
ছিলেন। তিনি ডেপুটা ম্যাজিষ্্েটা গ্রহণ করেন। তদানীস্তন ছোট 
লাট স্তাঁর এ আযাঁডেন তাহাকে এই পদ প্রদান করেন। বড় তরফেরও 
যে এই বিবাদে ক্ষতি হয় নাই তাহ! নহে, কিন্ত বড় তরফ শীঘ্রই 
আপনাদের ক্ষতির পরিমাণ পূরণ করিয়৷ লন। 


রায় স্বরেন্দ্রনাথ চৌধুরী । 


গায় লুরেজ্জ নাথ চৌধুরী বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া ১৮৭৯ থ্রীষ্টাবের সেপ্টেম্বর 
মাসে তাহাদের তৎকালীন অভিভাবকের হাত হইতে জমিদারী পরি- 
গালনের ভার গ্রহণ করেন। ইংরাজী বিদ্যায় সুশিক্ষিত ও বিশ্ববিদ্যালয়ের 
উপাধিধারী না হইলেও তিনি বিশেষ বিবেচনাশক্তিসম্পন্ন ও উন্নতমনা 
ব্যক্তি ছিলেন। জমিদারী কার্ধ্য পরিচালনে তাহার যেমন দক্ষতা! ছিল, 
ছুঃস্থ ও দরিত ব্যক্তিকে অকাতরে দান করিবার প্রবৃত্বিও তেমনি 
প্রবল ছিল। পরের ছুঃখে তাহার প্রাণ অধীর হইত এবং পরছঃথ 
মোচনে ও শরণাগত রক্ষণে তিনি জ্োষ্ঠতাত রায় কাীনাথ ও বৈকু 
নাথের স্তার মুক্তহস্ত ছিলেন । বৈকু নাথের স্তান্ম তিনি সঙ্গীতের পৃষ্ঠ- 
পোষক ও নাটকলার বিশেষ উংলাহদাতা ছিলেন। বরাহনগর ভিন্টো- 
রিয়। স্কুলের বর্ঠমান স্ন্দর গৃহনিম্্াণের তিনি একজন প্রধান উৎসাহদাতা 
এবং প্রধান সাহাধাকারী ছিলেন। তিনি প্ররুতই একজন নির্ভীক 
শক্তিছান্‌ পুরুষ ছিত্লোন 'ও প্রচুর শারীরিক শত্তির সহিত প্রভৃত মানসিক 
বলের অধিকারী ছিলেন । এই অসাধারণ মানসিক বল এবং অনন্তস্থলভ 
হদ:ক়র প্রশস্ততা তাহার অগ্লাসু ভ্রীবনেই গ্তাহাঁকে সাধারণের প্রশংন! 
ও শ্রদ্ধাভা্ন করিয়াছিল। অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে তাহ'র অকাল মৃত্যু 
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টাক:র মুন্সী বংশ। ১৬৭ 


হইলেও মৃত্যুর ছুই তিন বৎসর পূর্ব হুইতেই ধর্মাচরণে তীহান্ন বিশেষ 
আস্থা দেখা গিয়াছিল। ভোগবিলাস ত্যাগ করিয়! নবীন বস্সসেই তিনি 
কঠোর পুরস্চরণাদি ক্রিয়! সম্পাদন করিয়াছিলেন এবং মৃত্যুর কিছুদিন 
পুর্ব হইতেই তিনি অসাধারণ সংঘম ও ত্যাগ শক্ির পরিচন় দিস্বাছিলেন। 
১২৯৬ সালের ৩র! অগ্রহায়ণ তারিখে তিনি পরলোক গন করেন। 


রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী । 


'একটা মাত্র কন। রাখিয়া রায় সরে নাথ চৌধুরী মহাশর ব্বর্গীরোহণ 
করিলে তাহার ছুই দিন পরে ১২৯৭ সালের ৫ই অগ্রহায়ণ তারিখে 
€ ইং ১৮৮৯, নবেম্বর মাসে) তাহার একমাত্র পুত্র রায় হরেক্র নাথ 
ছন্মগ্রহণ করেন | রাধ স্বরেজ্র নাথের অকাল মৃত্যু জনিত নিদাকণ দুঃখ 
শোকের মধ্যে মুন্সী বংশের ভ্রীনাথ প্রমুখ জ্যেষ্টের ধারার বংশ রক্ষার 
ষে শুভবার্তী লইয়! হরেন্দ্র নাঁথ জন্মগ্রহণ করেন তাছা পারিবারিক 
ইতিহাসে উল্লেখঘোগ্য ঘটনা বটে। কিন ঘটনা চক্রে তাহার জন্মের 
কিছুদিন পর হইতে তীহার মাতৃদেবী তাহাকে লইয়া তাহার মাতুলগণের 
প্রত্যক্ষ তত্বাবধানে বাস করিতে বাধ্য হক্েন। রায় হরেজ্জ নাথের 
শৈশবের প্রথম সাত বৎসর এমনি করিকা! সাধারণ গৃহস্থ পরিবারের 
অন্রূপ অবস্থা ও গ্রভাবের মধ অতিবাহিত হয়। পরে যথন তাহাকে 
বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট করিবার প্রয়োজন অনুভূত হইল এবং তাহার ভগিনীর 
ধিবাইকাল আসন্ন হইয়া আদিল তখন তাহার মাতৃদেবী তাহাকে লইয়া 
বরাহনগরের ভদ্রামন বাটাতে প্রত্যাবর্তন ও তথায় পুনরায় বসবাস করিতে 
আরস্ত করেন। ইংরেজী ১৮৯৭ সালের ১৬ই্জাশক্গারী তারিখে রার 
হনেন্জ্র নাথ বরাহনগর ভিক্টোরিরা হাইস্থুলের ৭ম শ্রেণীতে প্রবেশ লাভ 
করেন। তদবধি তাহার মাতৃদব'র একাত্তিক চেষ্টা ও যত্ধে ও পিভৃব্য 
সায় যতীজ নাথ চৌধুরী মহাশয়ের 1শক্ষাধীনে তিনি শিক্ষালাতে উত্তরোত্তর 


১০৮ ংশ পরিচয় । 


উন্নতি করিতে থ|কেন। ১৩*৫ সালের জ্যৈষ্ট মাসে টাকী দৈদপুর 
নিবাসী ৬সতীশচজ্্র বন্থ মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত চারুচন্্র বন্থর সহিত 
তাহার ভগিনী শ্রীমতী আশামদ্ীর শুভ বিবাহ হর। চারু বাবু এম, এ, 
নি, এল, পাশ করিবার পরে বর্তমানে মুন্সেফি কাধ্য করিতেছেন। 

১৯০৪ খৃষ্টাব্দে চতুর্দশ বৎসর বয়সে বরাহনগর স্থল হইতে এবেশিক: 
পরীন্ধায় উত্বীর্ণ হইয়! রায় হরেন্দত্রনাথ প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে ক্রমশঃ 
এফ -এ, "ও বি-এ, পরীক্ষায় পাশ করেন। তৎকালীন প্রেলিডেন্সি 
কলেজে ইউনিভারসিটির নূতন বিধান মতে দর্শন শাস্ত্রে এম-এর 
২9100,7 না থাকার হরেন্ত্রনাথ স্কটশ চাচ্চ কলেজে এম-এ, অধ্যয়ন 
করেন। এম-এস অধ্যয়নের সময় বিশেষভাবে তিনি হিন্দুদর্শন আশোচন' 
করিয়াছিলেন এবং ইংরেজী ১৯১ সালে দর্শন শানে এম-এ. পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হয়েন। পরে ১৯১৪ খরীাবে নৃতন বিধান অস্সারে ইউনিভার'সটি 
ল কলেশ্র হইতে বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন । পঠদ্দশ। শেষ হইবার 
কিছুক।ল পূর্ব্ব হইতেই রায় হুরেন্্নাথকে বিষন্ন কার্যের ওরুভার গ্রহণ 
করিতে হয় এবং তৎসংক্রান্ত নানা জটিলতার মধ্যে পতিত হইতে 
হয়। তত্রাপি অবসর ও সুযোগ কমিযু। গেলেও একদিনের »স্তও তনি 
পড়াশুনায় ওদাসীন্ত প্রকাশ করেন নাই। একদিকে বিগ্যাচ্চ। অপরদিকে 
বিষয় কারোর উন্নতি সাধনের চেষ্টা সমতাবেই তাহাকে করিতে হইয়াছে । 
এতুভয়ের মধ্যে অবকাশ বড় বেণা না থাকলেও যে স্বপ্ন অবসর তিনি 
পাইতেন তাহ! সাহিত্যচস্টায়ই অতিবাহিত কারতেন। ধনী জীবনের 
বাসন ও বিলামন কোনদিন তাহাকে আকৃষ্ট করিতে পারে নাই এবং 
তাহার পিতার শেষ জীবনের বিশুব্ধ ত্যাগের আদর্শ তিনি বরাবরই শ্রেঃ 
উত্তরাধিকার হিসাবে পোষণ করিয়া আসিযাছেন। 

শুধু শিক্ষা, অর্জন করিয়! রায় হরেন্ত্রনাথ ক্ষাপ্ত নহেন, পরন্ত শিক্ষার 
সন্বাবার করিবার সংকল্পও তাহার খুবই দৃঢ়। তাই নিজের কাধ্যের 





; 


মুন্সী হাউস-_বরাহ 


টাকীর মুন্সী বংশ। ১০৯ 


মধ্যেও দেশের সেবাও তিনি বথাপাধ্য করিদ্বা থাকেন। ১৯১৯ সালের 
ভারত শাসন সংস্কার (২০1)17) আইন পাশ হইবার পরে ১৯২* সালের 
সাধারণ নির্বাচনে নান! বিশিষ্ট ব্দ্তির অনুরোধ তিনি বসিরহাট্‌, 
বারাস্ত, ৰারাকপুর মহকুমাত্রয়ের অ-মুমলমান কেন্দ্রের প্রতিনিধিপদ্‌ 
প্রার্থ হইলে অত্যাধিক সংখাক ভোটের দ্বারা উক্ত মহকুমাত্রয়ের গ্রাম্য 
ছন্দ 'অধিবামিগণের প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েন। তদনুসারে ১৯২১-- 
১৯২৩ সাল পধ্যস্ত প্রথম সংক্কত বঙগীষ্ব ব্যবস্থাপক সভার সত্য 
হিসাবে তিনি যথাসাধ্য দেশের জনমত 'অনুসারে প্রতিনিধির কর্ব্য 
সম্পাদন করিস্বাছিলেন। প্রথম কাউন্দিলে মে মুষ্টিমের প্রতিনিধি জন 
সাধাধণের মত অনুসরণ ও ভাব ব্যক্ক করিয়া কর্ঠব্য নিষ্ঠার বিশেষ 
পরিচয় দিয়াছিলেন হরেন্রবাবু তাহাদের অন্ততম। তীহার কুতকা্ঘ্য 
পাধারণের এতদূর হৃদয়গ্রাহী হইয়।ভিল যে তিনি বিন! 'প্রতিঘন্দীতায় 
দর্ববাদীসম্মতর্ধপে ১৯২৩ সালে উত্ত কেন্্র হইতে পুনরায় ভিন বংসগের 
সন্ত নঙ্গীয় ব্যব্বস্থাপক সভার সভা নির্বাতিত হচেন। দ্দিতীয়নার এই 
পযোগ লাভ করিয়া! হরেন্ত্রবাবু দেশ বায় অধিকতর আস্মনিয়োগ 
করিঙ্গাছেন। ফলে তিনি স্বতন্থ দলের একজন বিশিষ্ট সভাবপে পরিগণিত ! 
শুনি সংস্কৃত কলেজ 'ও শিক্ষা সধ্বন্ধীয় কমিটার "9 1790721] কমিটির 
মেন্বর স্থরূপেও কার্ম্য করিতেছেন । 
রায় হরেন্ত্রনাথের অ।র একটা বিশেদহ এই যে বৃহৎ দেশের সেণ! 
কমতে গিয়া! তিনি তাহার « গুঝঁতর" “দেশ” বা! স্বগ্রানকে খিশ্ৃত হয়েন 
নাই। গাঁহার তরুণ জীবনে ইহারই মধ্যে তিনি তাহার স্বগ্রাম টাকীর 
গনেক উপকার সাধন করিয়াছেন | টাকাতে শশান,খাটের একটা বিশেষ 
ভাব ছিল। ইংরাজী ১৯২২ সালে তিনি তাহার মাতৃংদনীর নামে 
বমুল! ইছামতীর তীরে “ব্বর্ণধরী”' শুশান দাট নামে একটা শ্শ(ন লা ও 
প্রকোষ্ট নিশ্বীপ করিয়া দিক! তাহ। টাকী মিউনিলিপ্যালিটার হস্তে অর্পণ 


১১০ বংশ পরিচয় । 


করিয়াছেদ। টাকীতে বহুদিন হইতে সাধারণ পুন্তকালয়ের অভাব 
1ছল। তীছারই উছোগে ও নেতৃত্বে টাকী গ্রামে একটা সাধারণ 
পুস্তকালর ও পাঠাগার পুনঃস্থাপিত হুইন্াছে। সম্প্রতি টাকী গ্রামের 
জলকই নিবারধ উদ্দেপ্তে তিনি ২1৩ হাজার টাক! বায়ে একটা বৃহৎ 
নলকুপ নির্মাণের ব্যবস্থা করিয়া দিতেছেন এবং এব্প্রকারে তিনি 
স্বগরামের অভাব অভিযোগ দুরীকরণে বিশেষ যদ্রবান। | 

প্রঠন্দশার বি-এ, অধ্যয়নের সময়েই কাড়াপাড়। জমিদার বংশের 
৬মাধবচন্দ্র রায় মহাশয়ের কন্তার সহত তাহার বিবাহ হস বর্তমানে 
তাহার চারি পুত্র ও তিন কন্তা। জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান রায় হীরেন্ত্রনাথ 
বরাহনগর ভিক্টোরিয়া স্কুলের ২র শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেছেন । 


রায় ষতীক্দনাথ | 


রায় সরেন্দ্রনাথেব মৃতার পর তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রায় যতীন্ত্রনাথ 
এই বংশের প্রধান পুকষ বলিয়। গণা হন। তাঁহার শৈশব ও বাল্য 
রায় বতীন্ত্রনথের অভিভাবকগণ যদি9 তাহার শিক্ষাদি বিষষে উদাসীন 
ছিলেন, তথখ।পি যতীন্্রনাথ 'আপল ক্সণাধারণ। মেশা ও বুদ্ধির বলে 
কলিকাতা বিশ্ববি্থীলায়র এম-এ ও বি-এল, পরীক্ষাস্ম উত্তীর্ণ হন। 
যখন তিনি কলেজে পড়িতেন তখন প্রিন্দপাল পার্শিভাল, মিঃ এন্‌ এন 
ঘোষ ও প্রিন্দিপাল হেরম্বচন্দ্র মৈত্রের হায় প্রসিদ্ধ অধ্যাপক মহাশয় 
দিগের নিকট অধায়ন কবিতেন। কলেম্স ভাগ করিবার পর যতীন্ত্রনা+ 
বাড়ীতে সংস্কত ব্যাকরণ অধায়ন করেন এবং মহামহোপাধ্যার মহেশ 
স্তাররছ্ের মত লোক তাহাকে হিন্বু দর্শনশা প্র পড়াইতে থাকেন। তিনি 
শ্রাচাদ্শনে এতদূর ' পাণ্তিত্য অঞ্জন করেন যে তিনি স্তার দর্শনের 
একটি সুন্দর সংস্করণ প্রস্তত করাইয়া প্রকাশ করেন যে রায় স্থরেজনাথ ও 
'রায় বতীজ্রনাথের নাছায্যেই কবিয়াজ ৬অবিনাশচজ্্র কবিরদ্ব চরক ও 
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শ্রীযুক্ত রায় ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, গ্রীধুক্ত মনোমোহন রায় 
চৌধুরী এম্‌-এ, বি-এল, স্্রীমান্‌ গ্রীমোহন রায় চৌধুরী, 
প্ীমান্‌ নুচিত্রমোহন রায় চৌধুরী । 


টাকীর মুন্সী বংশ ১১১ 


নুঙ্তের বাঙ্গলা অনুধাদ করেন। রায় যতীন্্রনাথের চেহ্রায় "চিকিৎসা 
দশ্মিলনী” নামে একখানি মাসিকপত্ধ প্রকাশিত হয় এবং সেই মাসিকপত্ে 
আরুর্ষেীয় পাশ্চাতা 2িকিতৎস। শাস্ত্রের সমন্বয় করিবার চেষ্টা প্রথমে 
আরগ হয়। 

রায় যতীন্ত্রনাথ বঙ্গ সঠিতোর একজন পৃষ্ভপোবক | খঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিনদের ভিত্তিস্থাপন, তাহার স্থষ্টি ও পুষ্টার মূলে রায় বতীন্দ্রনাথের 
সাছাষ্য নিহিত । মহ।রাজ প্রতাপাদিত্যেরর জীবনী লেখনে তিনি বিশেষ 
সহায়ত! করিয়াছেন এবং বাঙ্গলার সামাজিক ইতিহান সন্কলনেও তিনি 
বিশে সাহাধ্য করিয়াছি'লন। তিনি বঙ্গীয় সাহিতা পরিনদের মেরুদণ্ড। 
কখনও পরিষদের সহকারী সভাপতি, কথনও সম্পাদক, কখনও ধ্নাধ্যক্ষ 
হিসাবে তিনি সাহিতা পরিষদকে রক্ষা করিয়! আলিতেছেন | বাঙ্গলার 
রানী ক্ষেত্রের সহিঠও তিনি বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট । ইও্ডিয়ান এসোসি- 
ঘ্নেদন ও ব্রিটিশ ইও্িয়ান এ/সাসিয়েসনের তিনি একজন গণ্যমান্তী সভ্য। 
১৯১০সালে বঙগী এাদেশিক কংগ্রেংদর অধিবেশনে তিনি সভাপতি 
করিয়াছিলেন। গরাটের কংগ্রেণ ভঙ্গ ব্যাপারে তিনি *ঙিলক ও মধ্যপন্ী- 
দলের মধ্যে একটা মিটমা টের চো করিয়/ছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য সশ্মিলনে 
তিনি সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন । সমাদ সংঙ্কারে তিনি সর্বদাই অগ্রণী । 
কি করিলে বঙ্গজজ কায়স্থ সম.ন্ছর উন্নতি হইতে পায়ে তিনি সর্বদা 
কেবল সেই চট করিয়! থ|কেন। দান ও পরোপকারিতায় তিনি 
সর্বদ! মুক্ত হস্ত। অনেক স্কুল কলেজের সিত তিনি সংশ্লিষ্ট । জাতায় 
শিক্ষণ পরিপনে সাহার দন, টাকী গনমেন্ট স্কুলের ছাত্রদের জন্য বোিং 
গৃহ নির্মান, সংস্কৃত টেল প্রতিষ্ঠা, বর।হনগরে বালিকা! বিগ্যালয় স্থ.-পন 
এবং তাহার জমিদারীর নানাস্থানে কুলাদির প্রতিষ্ঠা প্রতি ক্ষা 
বিময়ে তিনি যে কতট, উতদাহা তানার পরিচয় দিতেছে । তিনি দেশের 
বাসতীয় অনুষ্ঠাস্নন সহিত সংগ্রি্ট থাকিলেও জ্আানান্শীলনে ক পক 


সহ ংশ পরিচয়। 


উদাসীন নচেন ॥ তিনি এখনও ছাত্রের স্তায় অধ্যয়ন করেন। ইংরাজী, 
বাঙ্গাল! দর্শন শান্ত্রই যে শুধু তিনি অধ্যন্নন করেন তাহ! নহে, রসায়ন, 
পদার্থ বি্য প্রন্থুতির অন্থশীলনেও তিনি প্রভূত আমোদ পাইয়া থাকেন । 
বিশ্তুদ্ধ সঙ্গীতের অন্ুশীলনেও তাহার প্রগাঢ আন্ুরক্তি আছে। মূল্যবান 
গ্রন্থ পাইলে হা ক্র করা তাহার একটা নেশ!। তাহার বাড়ীতে যে 
পারিব!রিক লাইব্রেরী আছে, তাহার মত বৃহত্বম লাইরেরী বঙ্গদেশে বোধ 
হয় আপিক নাই) তিনি দেশের জন্য যাহা করিয়াছেন, তাহার পুরস্কার 
স্বরূপ গণ্র্ণমেন্ট ঠাহার পরিবারবর্গকে অন্্র আইনের দায় হইতে অব্যাহতি 
দিয়াছেন । ছয়টি বন্দুক,ছয়খানি তরবারি ও কতকগুলি সৈন্ট সামন্ত রাখি- 
বার অধিকার ঠাহার আছে। দেশের শিক্ষা! বিষয়ে তিনি যেরূপ অক্রান্থ 
পরিশ্রম করিয়া! থাকেন, তজ্জন্ত দেশের লোক মাত্রেই তাহাকে শ্রদ্ধাভক্ি 
করিয়া থকে । তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটিতে শিক্গিত সমাজের 
প্রতিনি'ধ স্বরূপ কাজ করিয়াছিলেন। 

বায় যতীন্রনাথ চৌধুবী মহ!শয়ের একটি মাত্র পু€, নাম রায় ধীরেন্দ্ 
নাথ! বীরেন্্নাথের বয়স মাত্র উনিশ নংসর | বর্তমানে সিটী কলেজে 
আাই, এ, ক্লাসে 'অধায়ন করিতেছেন । 


মোহিতচন্দ্র বহু । 


এই প্রসঙ্গে রায় কালীনাথের যোগ্য দৌহিত্র, হাইকোটের উকিল 
মোহ্ছিতচন্ত্র ব্থ এম্‌ এ, বিএল মহাশয়ের সম্বন্ধে কিছু উল্লেপধ না করিলে 
এই বংশের ইতিহাল অসম্পূর্ণ থাকিয়া! যায়। তিনি প্রবেশিকা হইতে 
বিএ পরীক্ষা পর্যান্্র সকল পরীক্ষাতেই অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়া- 
ছিলেন। এম্‌ এ ও বি এল পরাক্ষান্ধ তিনি বিশ্ববিস্তালয়ের মধ্যে প্রথম 
স্থান অধ্নিকার করিয়াছিলেন। তিনি ইংরাজী সাহিত্য ও দর্শন পড়িতে 
বিশেদ ভালবাসেন এবং এই ছুই সাহিত্যে তাহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি মাছে । 





পর 


শযুত পুয্যলা& পায়চোবুরী 


টাকীর মুন্সী বংশ। ১১৩ 


স্বীয় বিচারপতি দ্ধ রকানাথ মিত্র তাহাকে এত তালবাসিতেন যে তাহার 
সঙ্গ সর্বদাই থাকিতে পছন্দ করিতেন। তাহার মহৎগুণে তিনি সকল 
লোকের তক্তিশ্রন্ধ! আকর্ষণ করিয়াছেন । 


্রীষুক্ত সূর্য/কান্ত রায় চৌধুরী । 


রামদেবের এক পৌত্র দয়ারাম রায় চৌধুরীর ধারায় সুধ্যকাস্তের জন্ম ॥ 
সর্য্যকান্তের পিতার নাম ৬শ্রীকান্ত রায় চৌধুরী । তিনি উদ্বারচেতা, 
আম্মীয় স্বজনের প্রতিপালক ও নিম্মন স্বভাৰ ছিলেন। শ্রীকাস্তের 
পিতার নাম দেওয়।ন কমলাকান্ত। দেওয়ান কমলাকাস্ত রাম সম্তোষের 
জোষ্ঠ পৃত্র দয়ারমের দ্বিতীয় পুত্র। দেওয়ান কমলাকান্ত উত্তর পশ্চিম 
প্রদেশে ইংরেজের অধীনে গোরক্ষপুরের দেওয়ান ছিলেন। গোরক্ষপুর 
অঞ্চলে আধিপত্যকালে ঠিনি কাণানরেশের রাজ্যের বণ্দোবস্ত কার্যে নিণুক্ত 
হইয়াছিলেন। তছ়পলক্ষে কাশীর গ1দিগের অত্যাচার দূর করিখ|পন 
জ্ তিনি তথায় নানাস্থানে তোরণ দ্বার নিশ্শাণ করিয়াছিলেন। কাশী- 
বামিগণ অগ্ভাপি কোন কোন প্রধান তোরণ “দেওয়ান কমলাপতিক! 
ফটক” নামে নির্দেশ করিয়! থাকেন। কাশীতে তিনিই কুমারী পৃঙ্জার 
প্রবর্তক, তদবধি আজ পর্যান্ত কাশীধামে এবং অন্তর অনেক স্থানে এই 
প্রথা প্রচলিত হইয়া! আমিতেছে । তিনি কাশীধামে অবস্থানক|লে ৬চৌযট্ি 
যোগিনীর ও ভদ্রকালার মন্দির এমন স্থন্দরভাবে সংক্গ।র করিয়াছিলেন যে 
ভাহা তিনি পুনঃ স্থপন করেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। 

তিনি 'অতিশয় মাতিভক্ত ছিলেন। মাতার মৃত্যুতে তিনি অত্যন্ত 
শোকাতুর হন এবং সেই শোক ভুলিবার জন্ত মাতৃশ্রাদ্দে। দাঁনসাগর করি! 
লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করেন। তাতৎকালিক লক্ষ মুদ্রা বর্তমানে পাচ লক্ষ দুদ্রার 
সমান। 

হুর্্যকান্ত রায় চৌধুরী শৈশব কালেই পিহ্হীন হন। ইহার মাতা! 


১১৪ ংশ পরিচয়। 


স্বামী-শোকে বিধুর। হইস্থাও নিজ কর্তব্য পালনে গুদাসীন্ত প্রদশন 
করিতেন না। তিনি 'অতিশয় বুদ্ধিমতী ছিলেন। শোকাবেগ কিঞ্চিত 
প্রশমিত ভইলে তিনি বহুগুণে গুণবান্‌ নিজ জামাত! শ্রীযুক দুর্গাচরল 
বৃহ্থকে নিঙ্গ আলয়ে আহ্বান করিলেন । বাবু ছুর্গাচরণের বয়ঃক্রম তখন 
পঞ্চ বিংশতি বৎসরের 'অধিক নহে । তিনি অল্প বয়ঙ্ক হইলেও লোকেব 
নিকট তাহার বুদ্ধিমন্তা ও বহুগুণবত্তা প্রকাশ হইয়! পড়িয়াছিল। শব 
দেবী পুর্ব হইতেই জ।মাতার অদাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও ধাশ্মিকতার নানা! 
পরিচয় পাইয়। নিঃশগ্গে নাবালক পুভ্র ও জমীদারীর সমন্ত ভার তীহার 
ভৃত্তে সমর্পন করিলেন ও স্ুপাত্রে ভার অর্পণ করিলেন ভাবি" 
একেনারেই নিশ্চিন্ত হইলেন। 

বাবু ছুর্গাচরণ নাবালক গ্ঠালকের ও ভরমীদারীর ভার লইয়া! অনন্য কণ্, 
হইয়। কিদে শ্ালককে বিশ্ববিগ্ঠালয়ের গ্রাভুয়েট করিবেন ও জমিদারী'ব 
'আম্বতন বুদ্ধি করিয়! আয় বৃদ্ধি করিবেন দেই কার্যেই সতত ব্যাপূত 
থাকিতেন। তাহার চেষ্টা সম্পূর্ণ ফলবতীও হুইয়াছিল। ধননানেৰ 
পুত্রকে জ্ঞানী করিতে পাছ্িয়া ও ভমীদারীর আয় দ্বিগুণ বৃদ্ধি করিয়' 
তিনি আপনার সম পরিআম মফল জ্ঞান করিতে পারিয়াছলেন ; 
তাহার জীবনের বত ফেরপ প্রশংসাদয় কৃর্ধ্যকান্তের তীহার প্রতি ক্লৃতজ্জ 
তাও তদনুবূপ হাগ্চ। বাবু দ্র্গাচরণ পীড়িত হইলে রাক্স কৃষ্যকান্ত পর 
চর্য্যার্থ ডত্য নিথুক্ত ন! করিয়া স্বয়ং পরিচর্ধ)া করিতেন। একদিন তীভাও 
ব্মনোদ্রেক দেখিয়। নিকটে পাত্র না থাকাতে স্বয়ং অঞ্জলি পাতিয়া! তা, 
গ্রহণ করিতে ঘ্ণা বোধ করিলেন না। 

ন্্যকান্ত ভগিনীপতির যত্রে শিক্ষা ও সংসঙ্গ লাভ করিয়া ধন-গু;2 
একটি উচ্চ রত্ন হইয়! দাড়াইলেন। তীহার অমায়িকতা ও পৌভন্য দণ:ন 
£লোকে এরূপ বিমুগ্ধ হন্ঘ যে তিনি বে ধনীর সন্তান ও স্বয়ং ধনবান ই" 
কেহই বিশ্বাস করিতে পারে ন'। কারণ সাধারণতঃ ধনীর ধনগর্ব কোন 


টাকার মুব্সা বংশ । ১১৫ 


না কোনরূপে প্রকাশ হইস। পড়ে, কিন্তু ইহার গুণগ্রাম ধন-মত্ততা জনিত 
গঞ্ধ হতে একেবারেই সদূরে অবস্থিত | 
তাহার বিনয় নম্র সহাস্ত মূত্তিখানি যেমন রমণীয় তাহার হদয় খানিও 
সেইরূপ অতি মহৎ। নিপন্ের হুঃখ দেখিলে তিনি অস্থির হইয়া! পড়েন । 
মানুষের কথা দুরে থাক, পশুদিগেরও কষ্ট দেখিলে তিনি আহ্মন্গার' 
হইয়! পড়েন। একদিন সংবাদ 'ভাঁসিল, তাঁহার এক জমীদারীতে অতান্ত 
লক উপস্থিত হইয়াছে। গ্রীশ্মকালে প্রচণ্ড রৌডে ভাপিত হইয়া ভীষ" 
পিপাস৷ শান্ত করিবার জন্ত জলের আশায় গরুগুলি ছুটিয়া গিয়। শুদ্ধ পু্ধরি- 
পীর মধ্যে নামিয়! জল না! পাইয়! হতাশ হইয়! ফিরিয়া যাইতেছে, এই 
ংবাদে ুর্যকান্ত ও বাবু দুর্গা১রণের হৃদয় একেবারে তাঙ্গিয়া গেল। অমনি 
জমিদারের নায়েবের উপর আদেশ হইল বত টাকা লাগে একমাসের 
মধ্যেই যেন পুঙ্ষরিণী খাত হয়। খনন কার্যে দশ সহত্ত্ মুদা। ব্যস্িত 
হইয়াছিল বটে, কিন্তু উহাদের প্রাণে যে তৃপ্তি হইল তাহা অনির্চনীয়। 
তিনি যে কেবল এই একটি পৃক্ষরিণী খনন' কর/ইয়। বিরত হন তাহ! নগ্চে, 
তিনি চারি স্থানে চারিটি বৃহৎ বৃহত পুক্ষরিণী খনন করাইয়। জলাভাব-ক্রি% 
অধিবাসিগণের আশীর্বাদের পাত্র হইয়াছেন । দরিদ্র ভদ্রসস্ানগণ অর্থাভাবে 
বিগ্কালয়ে পাঠ করিতে পারিতেছে না, সুর্মযকান্ত তাহাদের পাঠের নুবিধার 
জন্ঠ ছাত্র বৃত্তির ব্যবস্থ! করিলেন। দরিদ্র ছাত্রগণের প্রবেশিকা! পরাক্ষ; 
দিয়া উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতে পাঠিতেছে ন। দেখিয়া, তিনি নিের 
কলিকাত। অ।লয়ে থাকিবার ও আহার করিবার ব্যবস্থা করিতে ক:লণ্লিশ্ব 
করিলেন না। কন্টারায়ে কাতর হইফস। কেহ উপস্থত হইলে তিনি অথ 
সাহায্য করিয়া তাহার জ্াংশিক দাগ টদ্ধার করিযু। থাকেন। তিনি 
কাশীধামে শাস্ত্রের আলোচনার জন্য তাহার পিভদেদের নামে "শ্রীকান্ত 
চতুষ্পাঠী'” স্থাপন করিয়া! দিয়াছেন এব্‌ং করেকটী ভদ্রসন্থান হরিসতা 
করিয়া! কাঙ্গালী তোজন ক্রাইয়াছেন, এই সংবাদ পাই সর্য)কাস্থ দরিদ 


১১৬ ₹ংশ গপরিচয়। 


চঁদিগকে মিষ্টান্ন ভোজন করাইবার জন্য সমস্ত মিষ্টান্নের তার গ্রহণ করিলেন, 
৪ দরিদ্রদিগের তৃপ্রি প্রত্যক্ষ করিবার জন্ঠ যখন কার্ধাক্ষেত্রে উপস্থিত 
হইলেন তখন তাহাকে দেখিয়া যে ভয়ধবনি উঠিয়াছিল, তাহ! কখনও 
*লিবার নহে । রামবৃষ্চ-সেবা-সমিতি কি মহৎ কার্ধযই অনুষ্ঠান করিতে- 
ছেন! তাহাদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য তিনি তিন সহত মুদ্রা দান 
করিলেন। বন্ততঃ সংকার্ষ্যের অনুষ্ঠানার্থ যদি কেহ উদ্ছোগী হইয়! উৎসাহ 
পাইবার আশয়ে শৃষ্যকাস্তের নিকট উপস্থিত হন, তিনি কখনও উৎসাহ 
লাতে বঞ্চিত হুন নাঁ। এতদুপলক্ষে তিনি শত, সহত্র, দশ সহ্ত্র করিয়! 
প্রায় পঞ্চাশত সহজ মুদ্রা দান করিয়াছেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানের ত 
গণনাই নাই। 
বিদ্ভার অনুশীলনে তিনি “বঙ্গীয়-মাহিত্য-পরিষদের” “সংস্কৃত সাহিত্য 
পরিষদের এবং “কারমাইকেল মেডিকেল কলেজে”'র [16 11077৩7 
হইয়া বহু অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। তিনি চন্ত্রনাথ তীর্থে ৩***২ 
টাকা দ্রান করিয়াছিলেন । তিদ্নি নীরবে কার্য করিয়া যাইতে বড় 
ভালবাদেন। ভগবান এরূপ একটি রত্বকে দীর্ঘজীবি করুন। 


লম্মণনাথের মহাশয় বংশ। 


লক্ষণনাথের মহাশয় বংশের ইতিহাস আদিশুরের রাজত্ব্কাল হইতেই 
আরম্ত হইয়াছে। ইহারা বাঙ্গালা দেশের এক অতি সন্তান্ত কায়স্থ বংশ। 
ঘটকদের কুলজী পর্রিকাছ বংশ তালিকার মধ্যে ইহাদের বংশাবলীর 
ইতিহাস পাওয়া যায়। গ্রীীয় ৯৯৯ খ্রষ্টানে আদিশুর কান্তকুজ হইতে 
পাচজন ব্রাহ্মণকে পুত্রে্ঠি য্ত করিবার জন্য আনয়ন করেন, সেই সঙ্গে 
পচন কায়স্থও আনেন । এই কায়স্থাদের মধ্যে মকরন্দ ঘোষ নামে এক- 
জন ছিলেন । এই মকরন। ঘোষক মহাশয় নংশের প্সানিপুন্ষ। মকরন্দ 
ঘোষের বংশধরদিগের নাম এই স্থানে উল্লেখ কর! নিশ্প্ায়োদ্দন। কেননা 
কুলপঞ্জিকায় তাহার উল্লেখ কর! হইয়াছে। এ সমস্ত নাম কায়ছ্থ কারিকা 
নামক পুস্তকে ছাপা হইয়াছে। তাহাদের নান ব্যতীত শ্রাহাদের কীন্ি- 
কলাপ সম্বন্ধে আর কিহুই জানা যায় না। 


রামচন্দ্র খ৷। 


এই বংশ রামচন্দ্র ঘোষের আমলে বিশেষ প্রতিষ্ঠাপন্ন হইয়। উঠে। এই 
রামচন্দ্র ঘোষ “খা” উপাধি পান। ইনি মকরন্দ ঘোম হইতে চতুদ্দিশ 
বংশধর । রামচন্দ্র বোষ বালির অধিবাসী ছিলেন। ঠহার জন্স্থানের উপর 
বালি কাশদ্গের কল প্রতিষ্ঠিত হয়, পরে সেই কাগজের কলের স্থানে পাটের ] 
কল স্থাপন কর! হইমুছে। তিনি প্রথমে বালি কুত্রাঙ্গের কোট আকণ্ঠি 
য়ারপুরের ওহাদাদার ছিলেন। তিনি পুরন'র বনু, ওরফে গোপীনাৎ 
বন্থর কন্তাকে বিবাহ করেন। পুরন্দর বনু “1” উপাধি পান, তিনি 
হুমেন সাহের অধীনে রাজন্ব সচিব ছিলেন। ক্রমে ক্রমে তিনি বাঙ্গালার 
শবাবের অধীনে অনেক দার্রিত্ব পূর্ণ পদ পান। তাহাকে উড়িয্া।র 


* ১১৯৮ বংশ পরিচয়। 


উত্তরে ও মেদিনীপুরের দক্ষিণংশে পাঠানদের গতিবিধি লক্ষ্য করিবার 
জন্ত পাঠান ছইয়াছিল। 

১৫০৯ ীষ্টাবে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্ত পুরী যাইবার পথে উড়িয্যাক় 
আসেন। রামচন্ত্র মহাপ্রভুকে নিরাপদে পুরী পৌছিবার সমস্ত আয়োজন 
করিয়৷ দেন। শ্রীশ্রীচৈতহ্ি ভাগবতের অন্ত থণ্ডে এ সধ্বন্ধে এইরগ 
লিখিত আছে £-- 

“ম্লান করি মহাপ্রভু উঠিলেন কৃলে। 
যেই বন্ত্র পরে সেই তিতি প্রেমজলে। 
পৃথিবীতে বছে এক শত সুখী ধার 
প্রভুর নয়নে বহে শত মুখী আর। 
অপূর্ব্ব দেখিয় হাসে যত ভক্তগণ। 
হেন মহাপ্রভু গৌরচন্তরের ক্রন্দন । 
'সেই প্রেম অধিকারী রামচন্দ্রখান 
যগ্ঠাপি বিষয়ী তবু মহা! ভাগ্যবান । 
সঙ ক সং চি খা 
জিজ্ঞাসিলা রামচন্দ্র থানেরে কে তুমি 
সম্ত্রম করিয়া দণ্ডবৎ করঘোড়ে। 
বলে প্রভু দাসানুদাস মুই তোর, 
অব শেষে সর্ধলোক লাগিল কহিতে। 
এই অধিকারী প্রভু দক্ষিণ রাঁজ্যেতে 
প্রভূ বলে তুমি অধিকারী বড় ভাল 
নীলগচলে আমি যাই কি মতে সকাল। 
নী ০ চে চি চি 
রামচন্দ্র খান বাল শুন মহাশয় | 
থে আজ্ঞা তোমার তাহা কর্তব্য নিশ্চগ্ন 


লক্মণনাথের মহাশয় বংশ । ১১৯ 


সবে প্রভু হইয়াছে বিষম সময় 

দে দেশে এদেশের কেহ পক্ষ নাহি রয়। 

রাজার ত্রিশূল পড়িয়াছ্ে সর্ধবস্থানে 

পথিক পাইলে প্রায় বধিবেক প্রাণে। « 

র্ সি ক চ ৬ 
_ হেনই সময়ে কহে রামচন্ত্র খান 
নৌকা! আসি ঘাটে প্রভু হইল বিস্যমান। 
চু ও খাঁ রা চল 
প্রবেশ হইল জ'ছ শ্রীউৎকল দেশে-- 
উত্তরিল গিয়ে পু শ্রপ্রয়াগ ঘাটে । 
(চৈতন্ত ভাগবত অন্ত্য খণ্ড ) 
উড়িষ্যার অবস্থ! তখন অত্যস্ত বিশৃঙ্খল । পথে ঘাটে দস্যু তশ্করের 
উপদ্রব যথেষ্ট ছিল। কাজেই রামচন্্র চৈভন্ত মহাপ্রভুকে স্থল পথে 
একলা! পাঠান সমীচীন বোধ করিলেন ন।।. রামচন্দ্র মহাপ্রতুকে নৌকায় 
করিয়া গঙ্গা! দিয়া! সাগরে পাঠাইলেন, তথা! হইতে মহাপ্রভু কাথীতে 
আসিলেন। সেখান হইতে স্থলপথে আসিয়া! যহাগ্রভূ সুবর্ণরেখা পার 
হইলেন। তথা হইতে মহাপ্রভু জলেশ্বরে আসেন এবং জলেশ্বরনাথ শিবকে 
পুজা করেন । ্রীপ্রীচৈতন্তচরিতামূতে এ সমস্ত বৃত্তাস্ত বিশদভাবে বর্ণিত 
হইয়াছে। ১৪৮০ শ্রীষ্টাবধে রামচন্দ্র খ। জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শ্যামাক্ুন্দরী 
ঠাকুরাণীর পুজা করিতেন এবং একজন অকপট তক্ত ছিজেন। এই বংশে 
এখনও বিশেষ যত্বের সহিত শ্ঠামান্ন্দরীর পূজা! হয়! থাকে! 
হোসেন সাছের মৃত্যুর পর সের সাহ বাঙ্গালার দিংহাসনে আরোহণ 

করেন। ১৫৪, খ্রীষ্টাব্দে তিনি কনৌক্ের নিকট হুমাযুনকে পরাজিত 
করেন এবং দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি বাঙ্গালার নবাবের 
বিদ্রোহ দমন বরিবার জন্য বঙ্গদেশে আসেন। তিনি বাঙ্গালাদেশকে 


১২৪ বংশ পরিচয় । 


করেকটি স্ুুবায় বিভক্ত করেন এবং প্রতোক স্থৃবায় এক একজন গবর্ণর 
নিযুক্ত করেন। রামচন্দ্রও একটি সবার গবর্ণর হন। বর্তমানে মেদিনীপুর 
জেলার দক্ষিণভাগস্থ প্রদেশে সমগ্র ভূভাগ তীহার অধিকারে ন্যন্ত হয়। 
রামচন্দ্র বালির অধিবাসী হইলেও. তিনি রাজস্ব আদায়াদির সুবিধার 

ভন্ত জলেখ্বরে যাইয়া ৰাস করিতে থাকেন। এখানে থাঞ্চ়া তিনি 
রাজকারধয স্থচারুরূপে সম্পাদন করিতে পারিতেন এবং চৌধুরী, জমিদার, 
কাম্গনগে! প্রভৃতির নিকট হইতে রাজস্ব আদায় করিতেন। কিন্তু সর্বদা ধর্ম 
কর্ম লইয়া! থাকিতেন বলিয়া তিনি জীবনে টাকা কডি তেমন আয় করিতে 
পারিতেন না । বার্ধক্যাবস্থায় তাহাকে অর্থাভাবে বিশেষ কষ্ট পাইতে 
হইয়াছিল। রামচন্দ্র খা স্ুবার রাজন্ব সময়ম্ দিতে ন! পারায় তাহাকে 
জেলে যাইতে হয়। শ্রীন্রীচৈতন্তচরিতামূতে এইরূপ লিখিত আছে £__. 

“নিত্যানন্দ গৌসাই গৌড়ে যবে আইলা 

প্রেম প্রচারিতে তার ভ্রমিতে লাগিল! । 

আদিয়! বসিল ছুর্গা মণ্ডপ ভিতরে 

অনেক লোকঞ্জন সঙ্গে অঙ্গন ভরিল। 

ভিতর হইতে রামচন্দ্র সেবক পাঠাইল। 

সেবক বলে গৌসাঞ্ি মোরে পাঠাইল খান। 

গৃহস্থের ঘরে তোমার দিতে বাসম্থান | 

গোয়ালার গোশাল! হয় অতান্ত বিস্তার। 

ইহার সন্কীর্ণ স্থান তোমার মনুষ্য অপার ॥ 

ভিতরে আছিলা শুনি ক্রোধে বাহির হুইল! । 

সত্যণকহে এই ঘর মোর যোগ্য নম 

- শ্লেচ্ছ গোবধ করে তার যোগ্য হয় 
এত বলি ক্রোধে গোলাঞ্জি উঠিয়া! চলিলা 


ন্ঁ ০ ক ০ ঈ 


লম্ঘণণাথের মহাশয় বংশ। ১২৬ 


ইহা! রামচন্ত্র খান সেবকে আজ্ঞ! দিল| । 
গোদাঞ্চি ষাহা বলিল! তার মাটি খেদাইলা। 
গোময জলে লেপিল! সব মন্দির প্রাঙ্গন । 


ঙগ ক ক নর শা 


দন্যুবৃত্তি রামচন্দ্র রাজায় ন! দেয় কর 
রুদ্ধ হয়ে শ্লেচ্ছ উজির আইল! তাঁর ঘর। 
আদি সেই ছূর্া মণ্ডপে বাসা কৈল!। 
অবধ্য বধ করি ঘরে মাংস রাধিলা | 

্বী পুত্র সহিত রামচন্দ্রেরে বাধিয়া 

তার ঘর গ্রাম লুটে তিনদিন বহিয়া! । 


-_শ্রীচৈতন্ত চরিতামৃত অস্ত্যলীলা তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 


চৈতন্য চরিতামৃতকার বলেন, মহাপ্রভু নিত্যানন্দের অভিসম্পাতে 
রামচন্ত্রকে এই অপমান ও লাগ্তনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। বাঙ্কালার 
নবাব রামচন্দ্রকে জেলে বন্দী করেন । 

দেবী শ্তামাসুন্দরী স্বয়ং কারাগারে আবিভূ্তি হইয়া রামচন্দ্রকে মুক্ত 
করেন। কিরূপে করেন সে কথার সবিস্তার উল্লেখ এখানে করিব না। 
তবে কেমন করিয়! “মহাশয়* উপাধি তাহার প্রতি প্রবুক্ত হইল কেবল 
সেই কথারই উল্লেখ এখানে করিব । 

রামচন্দ্রের সহিত আরও অনেক লোকে কারাগারে পচিতেছিল, 
রামচন্দ্র নবাব সরকারে টাক৷ দিয়া তাহাদিগকে মুক্ত করিয়৷ দেন এবং 
নিজে কারাগারে পচিতে থাঁকেন। নবাব রামচন্ত্রের এই মহান্ুতবত! 
দর্শনে এতদূর মুগ্ধ হন যে তিনি রামচন্দ্রকে তৎক্ষণাৎ কারামুক্র করিয়। 
তাহাকে “মহাশয়” উপাধি দেন এবং ছুইথানি সনন্দের দ্বারা তাহাকে 
বঙ্গ ও উড়িয্যার সদর কাম্ুনগে। পদে নিষুক্ত করেন। এ বিষয়ে এই 


১২২ ংশ পরিচয়। 


বংশের ইতিহাপে অন্তরূপ কথা লিখিত আছে। ইহাদের বংশাবলীর 
ইতিহাসে লিখিত আছে, ১৫৫* থ্রীষ্টাককে সের সাত রামচন্দ্রকে 
“মহাশয়” উপাধি ও সনন্দ প্রদান করেন । রামচন্দ্র কারামুক্ত হইয়া 
ও ইত্যাকার সম্মান লাভ করিয়৷ বাড়ী ফিরিবার সময় দেওড়াফুলীর 
'নিকট গঙ্গায় অবগাহন করিতেছিলেন। তীরে সেই সদন্দ দুইখানি 
ছিল। হঠাৎ একট! শঙ্খচিল ছে মারিয়া! বাঙ্গাল! দেশের জন্য যে সনন্দ 
সেই সনন্দথানি লইয়া! সেওড়া ফুলীর একজন অধিবাসীর বাড়ীতে ফেলিয়৷ 
দেয়। শঙ্খচিল হিন্দু শাস্ত্র মতে খুব পবিত্রশালী বলিয়া রামচন্দ্র সেই 
লোকটার বাড়ী হইতে আর সনন্দ ফিরাইয়া! লইলেন না। সেই লোকটা 
কাজে কাজেই বাঙ্গাল! দেশের সদর সুবাদার হইলেন। আজও তাহার 
বংশধরগণ সেওড়াফুলীর “মহাশয়” বংশ বলি! পরিচিত। রামচন্ত্র উড়িস্যা 
দেশের সনন্দ লইয়া জলেশ্বরে আসিলেন। কিন্ত তথাকাঁর বাড়ী মুসল- 
মানছের অখাস্থ রন্ধনে কলুষিত হইয়াছে বলিয়া! তিনি বালিতে ফিরিয়া তথায় 
বাম করিতে লাগিলেন, তবে রাজস্ব আদায়ের জন্ত মধ্যে মধ্যে জলেম্বরে 
বাইতেন। নবাব রাম্চন্দ্রকে উড়িয্যার সদর কানুনগোর পদের সনন্দ 
দিলেও, সেই সনন্দ বিশেষ কোন কাজে আইসে নাই, রামচন্দ্র তাহার 
জীবদ্দশায় সদর কাহ্ছনগোর পদে কাজ করিতে পারেন নাই, যদি করিয়! 
থাকেন তাহা অতি অল্প কালের জন্ত । ১৫৬৬ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট আকবর 
দিল্লীর সিংহাদনে অধিরোহন করেন। সমাট্‌ হুমাযুনের রাজত্বকালে 
বাঙ্গালার নবাব ম্বাধীন হুইয়াছিলেন। তিনি দিল্লীতে কোন 
রান্বস্ব পাঠাইতেন ন1, কিংব! দিল্লী সম্রাটের অধীনতাও স্বীকার করিতেন 
না। ১৪৭৬ খ্রীষ্টাবে স্মাট আকবর মুনিরাম খাঁর নেতৃত্বে দাউদর্থাকে 
পরাস্থ করিবার জন্ট একটা অভিযান প্রেরণ করেন। দাউদ পরাজিত 
হুইয়! উড়িস্যায় পলাইয়! যান, মুনিরাম খাও তাহার পশ্চাদ্ধাবন করেন। 
বালির নিকট গেলে মুনিরামের সৈন্সামস্তের খাদ্য-সামগ্রী সমস্ত ফুরাইয়। 
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ষায়। ঝড় বাতাসের জন্যও তাঁহারা আর অগ্রসর হইতে পারেন না। 
এই সময়ে রামচন্দ্র বালিতে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি এক সপ্তাহ 
কাল খান্ত সম্ভার দিয়! সৈন্যদিগকে সাহায্য করেন। 

ইহাতে মোগল সেনাপতি মুনিরাম খা রামচন্দ্রের প্রতি সাতিশর় সন্তুষ্ট 
হন। ১৫৭৪ গ্রীষ্টাবে যুনিরাম খাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত মোগল সৈন্যের 
সহিত এবং দাযুদের নেতৃত্বে পরিচালিত পাঠান সৈন্যের যুদ্ধ হয়। দাতন 

ও বালেস্বরের মধ্যবর্তী স্থানে এই যুদ্ধ হইয়াছিল। এখানে পাঠানেরা 
সম্পূর্ণ পরান্থ হয়। যুদ্ধান্তে মোগল সেনাপতি রামচন্দ্র খাকে জলেশখ্বরে 
থাকিতে অন্থুরোধ করেন। মুনিরাম খাঁ কটকে যান, তথায় দায়ুক্ধ 
খায়ের সহিত তাহার সন্ধি হয়। দায়ুদ মোগলদিগকে বঙ্গ ও বিহারের 
দাবী ছাড়িয়া দেন, আর মোগলেরা তৎপরিবর্তে দাযুদকে উড়িয্যার রাজা 
বলিয়া স্বীকার করিয়া লন। 

১৫৭৫ খৃষ্টান দায়ুদ খা বঙ্গদেশ আক্রমন করেন এবং মুনিরাম খার 
মৃত্যুর প্র তিনি বঙগদেশ অধিকার করেন। ১৫৭৯ খ্রীষ্টাবে মোগল সৈন্ত 
কর্তৃক দায়ুদ খা নিহত হন এবং হুগলী চন্দনেস্বরের নিকট পাঠানের! 
সম্পূর্ণরূপে পরাক্তিত হয়। 

এই যুদ্ধে রামচন্দ্র মোগল সম্রাটচক সহায়তা করেন। মোগল 
সেনাপতি তাঁহাকে “পঞ্চসত্তী মনসবদার” পদে অভিষিক্ত করিয়! তাহাকে 
স্থায়ীভাবে জলেম্বরে থাকিতে আন্ঞা করেন এবং পাঠানদের গতিবিধির 
দিকে লক্ষ্য রাখিতে বলেন। এ বিষয়ে ২৫ বর্ষের সাহিত্য পত্রিকার 
১১শ সংখ্যায় “আকবরের হিন্দু সেনাপতি/' শীর্ষক প্রবন্ধে প্রকাশিত হস্স 
যে, “রাজা রামচন্দ্র খান আকবরের গাঁচশতী মনম্নবদার ছিলেন" । 

১৫৭৮ খুষ্টাব্ধে রামচন্দ্র খান স্বর্গীরোহণ করেন। তাহার পৌজ 
জগন্নাথ রায় সদর কানু নগোর পদ প্রাপ্ত হন এবং নিষ্কর মৌজা কুমারকুঙ্গ 
:ও অন্টান্ত মৌজা! নবাব আহাতসাম খায়ের নিকট হইতে পান। কোন্‌ 
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তারিখে, কোন্‌ সময়ে তিনি এই অধিকার পাঁন তাহ! জান! যায় ন।। 
তবে ১০০৭ হিজরীতে অর্থাৎ ১৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দে সমস্ত রায়ত, জমিদার, 
কর্মচরী, জাইগীরদার, চৌধুরী ও কানুনগোদের প্রতি এই মর্মে এক 
পরোয়ান৷ জারী হয় যে কুমারমল ও অনান্য মৌজা! রামচন্দ্র খায়ের পৌত্র 
জগন্নাথ রাম্বকে জাইগীর দেওয়| হইয়াছে । এই পরোম্ানায় আলমগীর, 
আহাত সাম খায়ের শীল রহিয়াছে। 

১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে রাজ! মানসিংহ দ্বিতীয়বার উড়িঘ্যা আক্রমণ করেন। 
তখন জগন্নাথ রায় রাজত্ব করিতেছিলেন। জগন্নাথ তাহার ভ্রাতা 
চণ্ড5রণ রায়কে রাজা মানসিংহের সৈন্য সামন্তকে থান সম্ভারাদি দিয়! 
সাহায্য করিতে প্রেরণ করেন। চণ্ডীচরণ জকপুর মহাশয় বংশের পূর্ব 
পুরুষ | ইহার অন্ুতম ভ্রাতা কামুচরণ রায় কাউপুর মহাশয় বংশের পূর্ব 
পুরুষ ছিলেন। আফগানের! এবারেও পরাস্ত হয় এবং স্বাজা! মানসিংহের 
সৈন্ত জলেশ্বর হইতে কটক পর্য্যন্ত জন করে। 

১০৬২ হিজরীতে অর্থাৎ ১৬৪৪ গ্রষ্টান্দে আর একখান! পরোস্বানা 
ইহাকে নবাব সিরাজুদ্দীনের আদেশে দেওদ! হয়| ১০৬৮ হিজরীতে 
অর্থাৎ ইংরাজী ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দে উড়িষ্যার গবর্ণর সৈয়দ মকিম খীঘের 
অন্ুজ্ঞান্থদারে এ একই প্রকারের পরোয়ান। ইহাকে দেওয়া! হয়। এই 
সমস্ত পরোয়ানা দেখিয়! বোধ হয় যে একজনের অবর্তমানে তাহার 
বংশধরকে পিতৃপদ্দে উপবেশন করিতে গেলে নৃতন করিয়! পরোয়ান। 
লইতে হইত। ১০৬৮ হিন্্রী অর্থাৎ ইংরাজী ১৫৫০ ্রীষ্টাব্ধে ইহাদ্িগকে 
আর একখানি পরোয়ানা দেওয়া হয়ঃ তাহা পাঠে দেখ যায় যে, 
মেদিনীপুর ও বালেশ্বর জেলায় ইহানিগকে ৪ হাজার ২* বিঘা! জমি নি 
দেওয়! হইয়াছে । ১৬৯১ খ্রীষ্টাব্দে আফগানেরা! ওসমান খায়ের নেতৃত্ে 
স্বাধীনতা লাভের জন্ত তাহাদের শেষ চেষ্টা করে, তাহার! এবারও পরাজিত 
হয়। এবং তাহাদের নেত! জলেখ্বরের নিকট নিহত হয়! জগন্নাথ রার- 
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সরদার ও পাইক প্রভৃতি দিয়া মোগল সৈগ্কে সাহায্য করিয়াছিলেন। 
জগন্নাথের অধীনে সর্দার ভীমসিংহ মোগলদিগের স্বপক্ষে ভীষণ যুদ্ধ করিয়া- 
ছিল। সেই যুদ্ধে তাহার মৃত্যু হয়। ১৬৫* খ্রীষ্টাব্দে জগন্নাথ রায় মহাশম্ব 
পরলোক গমন করেন। তাহার পুত্র রাজীবনারায়ণ রায় মহাশয় সদর 
কানুনগো৷ হন। তাহাকে উপরোক্ত জমির জন্য পুনরায় সনদ লইতে হুইয়া- 
ছিল। তিনি মোগল সরকারের অতি বিশ্বস্ত কর্মচারী ছিলেন। তাহাকে 
থোয়াব, লোকনাথপুর, দাভরদ1, মিরগোদা, এই কয়টি গ্রাম ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে 
দেওয়া হয়। ১৬৯০ ত্রীষ্টাব্ধে তিনি মারা যান। তাহার মৃত্যুর পর তাহার 
পুত্র কন্দর্পনারায়ণ রায় মহাশয় পিতৃ সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। তিনি ও ৩২ 
কাটির জমির সব্ের নূতন সনন্দ প্রাপ্ত হনঃ হাবলি, জল্েশ্বর, ভেলোরাচর, 
'অগ্রচর এবং মিরগোদ।চর পরগণ,য় এই জমি পান। প্রত্যেক কাটির অন্ত 
এক টাকা করিয়া মাত্র খাঞন! নির্ধারিত হ়্। তাহার ও তাহার ছুই 
খুলুতাতের নাম টয়নবির উড়িম্যার ইতিহাসে উল্লেখ আছে। 

জয়কৃ্ণচ সরকার ভদ্রক ও সরকার সরোর ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী 
'ছিলেন। কনর্পনারায়ণের উপর সরকার বাস্তা, জলেশ্বর ও মৌজ কুরীর 
ভার দেওয়া হইয়াছিল। রাম জীবনের উপর মরকার জোয়ালিপুর ও 
সরকার মালঝিটানের ভার দেওয়া হইয়াছিল। 

১৭*৬ খ্রীষ্টা্ধে কন্দর্পনারায়ণ রায়ের সময়ে মুর্শিকুলী খা বাঙ্গালার 
গবর্ণর এবং তাহার জামাতা! স্থজাউদ্দীন মহন্মদ উড়িষ্যার ডেপুটা গব্ণর 
হন। তাহার সেক্রেটারীদের মধ্যে একজন কেশোরচন্ত্র রায় 
কন্দপ নারাম্ণের ভাগিনেয়্ ছিলেন। এইবার মেদিনীপুর জেলা যাহ! 
উড়িষ্যার অস্তভূকক্ত ছিল তাহা বাঙ্গলার অন্তভূক্ত হয়। সরকার 
জঙেশ্বরের সমস্ত উত্তরাংশ ১৭২৫ শ্রীষ্টান্দে বাঙ্গালার অন্তভূক্তি হয়। 
এ বৎসর ম্ুজাউদ্দীন বাঙ্গ।ল!, বিহার ও উড়িষ্যার গবর্ণর হন। তাহার 
দাসী পুত্র মহন্মর তে|কি উড়িষ্যার ডেপুটি গবর্ণর হইয়াছিলেন। 
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মিঃ টয়নবি আরও বলেন, বাঙ্গাল। হইতে সদর কালুনগোরাই নে 

কেবল উড়িষ্যায় গিয়াছিলেন তাহা নহে। পরম্ত গবর্ণরদের গোমস্তাদ্দের 
তিন চতুর্থাংশ বাজাল! দেশ হইতেই গিয়।/ছিলেন। বাঙ্গালীরা তাহাদের 
অধীনে হিসাব পত্র রাখিবার জন্য উড়িরাৰের নিযুক্ত করিতেন। ফলে 
প্রত্যেক বাঙ্গালী ডেপুটার অথবা সদর কান্ুনগোর একজন না একগগন 
উড়িয়। সহকারী ও মুহুরী ছিল। (7১ ২৫ 71 2192001% "0:07177915 
7150০975০06 01558.) এখানে এই সমস্ত কান্থনগোদের ফি কর্তব; 
ছিল তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। মোগল বন্ধি 
চাকৃলা বা বিভাগে বিভক্ত কর! হ্ইগ্রাছিপ। কটক, ভদ্রক ও বালেশখন 
_এই কয়েকটি চাক্লার মধ্যে ১৫০টী পরগণ| ছিল। প্রত্যেক 
পরগণ! আবার ছুই তিনটি মহলে বিভক্ত হইয়াছিল 

(১) তালুক চৌধুরী 

(২) তালুক কানুনগে। ওয়াল লাতি 

(৩) তালুক কানুনগো - 

(৪) তানুক সদর কাহুনগো 

(৫) তালুক মোজকারি বা মোকদমী 

কোন কোন স্থলে তালুককে তাগ্লা বলিত। অতএব দেখ! যাইতেছে 

যে চৌধুরী ও কান্ুনগো অর্থে একই অর্থ বুঝাইত। প্রত্যেক চাকলা 
সদর কাননগো নামে একজন কণ্্চারী থাকিতেন, তাহারা আপন আপন 
এলেকার রাজন্ব আদায় করিতেন। তীহার! ইহা ছাড়া ফৌজদারী ও 
দেওয়ানী বিচারের জন্য দায়ী ছিলেন। তীহাকে *“ননকর” জমি দেওয়! 
হুইয়্াছিল, ইহা তিনি নিফর ভোগ করিতেন। তাহার প্রধান সহকাঁরা 
ছিল একজন গোমস্তা,' এই গোমগ্তার। প্রত্যেক পরগণায় থাকিতেন : 
গ্রত্যেক [গোমস্তার অধীনে একজন কিংবা দুইজন করিন্না গোমস্ত: 
থাকিতেন। গোমন্তার অধিকাংশই বাঙ্গালী ছিলেন আর মুহুরের। 


লক্ণনাথের মহাশয় বংশ। ১২৭. 


উড়িয়া ছিল। তাল পত্রে তাহার1 হিসাবপত্র রাখিত, জমি সম্বন্ধে 
জরিপ প্রভৃতি করিত এবং জমি সম্বন্ধীয় সমস্ত তথ্য ও বিবরণ প্রকাশ 
করিত। ১১৩২ হিজরী ( ১৭১৪ খ্রীষ্টাব্দে) কন্দর্পনারায়ণ রায়ের মৃতু 
হইলে তীহার ভ্রাতা টাদ রায় সদর কানুনগেো! হইবার চেষ্টা করেন। 
কিন্তু কন্দর্প নারায়ণের পুত্র লক্ষ্মী নারাদ্ণ রায় সদর কানুলগো নিবুক্ত 
হন। ১৭৪৫ খ্রীষ্টাবধে (১১৫৩ হিজরীতে ) আলীবদ্দী খায়ের রাঙ্গন্ধ 
কালে কার্গী কামালুদ্দীন 'আলীবদ্দীর আদেশে লক্ষী নারাক্»ণকে ৩,১ 
কাঠি জমি নির্দিষ্ট করে দান করেন। 


গোবর ঘাটা ১৪ কাটি ১৭৭২ 
মিছিরপুর ৩৪ কাটি ৪৫২ 
মহেশপুর ৩৪ কাটি ৩৮৯ 
নারায়ণপুর ২* কাটি ও | রঃ 
সস 
১৫ মান 
বেরেশপুর ৪২ কাটিও 1 52 
১৭ মাণ 


১৭৩০ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষ্মী নারায়ণ রায় আলালপুর চৌধুরীদের পূর্ব্বপুরুষ- 
দিগকে ব্ী সর্দার চুলিয়৷ ও মুলিয়াকে পরাজিত করিবার অন্ত আহ্বান 
করেন। এই বর্গী সর্দারেরা মহাজনিয়! পাটনায় বাস করিতেছিল। 

“চুলিয়! মুলিয়া ছুই ভাই 
ঘর আছে কিন্তু হুয়ার নাই 1 

তাহারা যে বাড়ীতে বাস করিত সে বাড়ীর চারিদিকে প্রাচীর ছিল, 
কিন্ত কোন গেট ছিল নাঁ। তাহারা প্রাচীরের পর লাফ দিয়! উঠি 
বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিত। উপরোক্ত চৌধুরীদের পূর্ববপুরুষগণ 
করেক খানি গ্রাম পুরস্কার স্বরূপ পাইয়া ছিলেন, আজও তাহার্দের বংশ- 
ধরগণ সেই গ্রামগুলি ভোগ কারন আসিতেছেন। 


১২৮ বংশ পরিচ়। 


১৭২* থুষ্টাবে লক্মী নারায়ণ রায়ের আমলে জলেম্বরের জলেশ্বরনাথ 
শিবমন্দিরে মহম্মৰ টোকীর নেতৃত্বে মুলমানগণ প্রবেশ করিয়া! মন্দিরটা। 
দূষিত করে। শ্রীশ্রচৈতগ্য চরিতামূতে ভাছে যে মহাপ্রত্‌ শ্রীশ্রীচৈতন্ত দেব 
এই মন্দিরে যাইয়। লিঙ্গ পুজ! করিয়াছিলেন । মুসলমানেরা মন্দির দুষিত 
করায় লঙ্গী নারায়ণ জলেশ্বর হইতে বাসভবন লক্মণনাথে সরাইয়! 
আনেন। মন্দিরের ভগ্রাবশেষ দ্বার একটি মসজিদ নির্মিত হইয়াছিল। 
প্রাচীন মসজিদটি স্থবর্ণ রেখার জলপ্রবাহে ধ্বংস হইয়াছিল। তবে প্রাচীন 
মসজিদের উপরিস্কিত খেদিত বাক্য আজিও নুতন মসজিদের উপর 
দেখা যায়। 

লক্ষণ নামে একজন জুগীর নামানুসারে লক্ষ্মণ নাথ গ্রাম উৎপত্তি 
হইয়াছিল। কারণ “নাথ” উপাধি শুধু জুগী জাতির মধ্যে দেখ! যায়। 
তিনি একটি শিবলিঙ্গ পুঁজ। করিতেন, সে বিগ্রহকে লক্গ্ণেশ্ব্ ৰলিত। 
এই লক্ষ্ষণেশ্বর বিগ্রহটি আলিও উক্ত গ্রামে দেখিতে পাওয়। যায়। ১৭২৫ 
ুষ্টান্দে তিনি মেদিনীপুর জেলার কেশিয়ারীর সর্বমঙ্ল। মন্দিরের সন্মুখস্থ 
অংশটি নির্মাণ করিয়া! দেন। ৯৭৪৩ খুষ্টাব্বে ১১৬১ হিজরীতে লক্ষ্মী 
নারায়ণ রায় মৃত্যুমুখে পতিত হন তীহার পুত্র জয় নারায়ণ রাঙ্ন 
মহাশয় তাহার বিষয় পম্পত্তির উত্তিরাধিকারী হন। ১৭৩৪ খুষ্টাবে 
ুর্শিদকুলী খা উড়িস্যার ডেপুটা গবর্ণর হন। তাহার দেওয়ান অথব! 
রাজস্ব সচিব ছিলেন-__মীর হবিব খঁ'। একটি পরোয়াণা বার! জয় নারায়ণ 


রায় সদর কানুনগো হন। 
নিলুল্লা আহম্মদ সাহা বাদশ! কিদবা সৈয়দ হবির খান। 


তারিখ ১১৬১ হিজরী অথবা গ্রীষ্টাবধে ১৭৪৩ এই পরোয়াণার বলে 
জয় নারায়ণ সদর ক্ান্নগো নিষুক্ত হইয়াছিলেন। ১৭৪৫ খ্রীষ্টাবে 


লক্্ণনাথের মহাশয় বংশ। ১২৯ 


মহারাজ রঘুজ্জী ভোসল! মেদিনীপুর ও উড়িযা জেলা অধিকার করেন । 
(তিনি পরলোকগত ন্ুঞ্জাউন্দীনের দেওয়ানকে রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্গণ 
করেন। একথানি তা পাত্র জয় নারায়ণকে ২ হাজার ২৩ বিঘা জমি 
দর্গীপুজা, কালীপুজা, ও শ্যাম সুন্দরের দৈনিক পুজার আন্ত ৰরাদ করা 
হইয়াছিল। এই সনদ্দে এই কথা লেখা ছিল যে ঘি কোন হিন্দু 
এই দেঝোত্তর জমি নষ্ট করিতে চেষ্টা করে তবে সে শুকর খাদক হইবে। 
১৭৭৩ শ্রীগ্নাৰে একখানি পরোয়ানা জারি কর! হয়, সেই পরোগ়াণায় 
কয় নারারণকে উড়িয়াদের নব বর্ষোৎসব ও ছ্র্গাপুজা সম্পন্ন 
করিবার জন্য আবওয়াব সংগ্রহ করিতে অনুমতি দেওয়া হয়। ১৭৬৫ 
খবষ্টানে ইষ্ট ইয়ান কোম্পানী মোগল সম়াট কর্তৃক উড়িষ্যার দেওয়ান 
পদে নিবুক্ত হন। ১৭৭৫ খ্রীষ্টাের ৬ই জুন একথানি আদেশপত্রের 
দ্বারা জয় নারায়ণকে সদর কানুনগো পদে পাকা করিয়া নিযুক্ত করা হয়॥ 
১শ৮৪ খুষ্টাবধে জন্ম নারাযণকে নিষর আদল ও তাহার পরিবারবর্গের 
প্রতিপালনের জন্য ১২* * শত টাক! মঞ্জুর কর! হয়। 

মবর্ণরেখা নদীর দক্ষিণ পাড়ে, রারবো নিয়া, কুনহছ্যা ও ব্ড়দিয়। নামক 
“তিনটি হুর্থ ছিল। ধরিসিং, নিরিসিং ও জগৎসিং নামক তিল জন 
মহারাট্ট সেই ছুর্গ অধিকার করেন। তাহারা প্রতিবেশীদিগের 
উপর সতত জোর জুলুম করিত। তাহার! প্রতিবেশীদিগের যাচা 
পাইত তাহাই লুট কিত। -তাহার্দের অধীনে কিছু সৈম্তও ছিল। 
১৭৭৫ খুঃ জবে স্যার হিয়ার জঙ্গ ভ্যান্সিট।্ট বাহাদুর জয় নারায়ণকে এ 
মহারাষ্ সেনাকে পরাজিত করিতে আদেশ করেন, জয় নারারণ তাহা- 
'দগকে পরাজিত করিয়। গড় ব! দুর্গ তিনটি অধিকার করেন । এই ছূর্গের 
ভগ্রাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়! যায়, হুর্গের চতুর্দিকস্থ মৃন্ময় প্রাচীর ও 
পরীগ৷ প্রস্তরময় ফটক এখনও ছৃর্গের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে । 

হুসিয়ার জঙ্গ ভ্যানসিটার্ট বাহাদুর এক পরোয়ানার দ্বারা & গড় 


১৩৯ বংশ পরিচন্ন। 


ও নিকটবর্তী গ্রামপমূহ জয় নারাম্ণকে প্রদান করেন; এই জমিবারীকে 
ফতিয়াবাদ পরগণ! বলিত। ১৭৭৫ থুঃ অঃ এই জমিদারী অয়নারাঘ়ণকে 
দেওয়। হয়। জয়নারারণ নগেনেশ্বর শিবের মন্দিরের কাধ্য সমাধা করেন । 
এই মন্দির নিশ্ধাণের কার্য জয়নারায়ণের পিত। লক্ষ্ীনারায়ণ রায় আরস্ 
করিয়াছিলেন।, লক্ষ্মী নারায়ণ শিবের পৃজার জন্য গৌরীপুর মৌজা নিরোগ 
করিয়াছিন্েন। . এই সনদ এখনও মন্দিরের সেবাইতদের হাতে রহিয়াছে । 

১৭৯২ খুষ্টাব্ে জর়ুনারায়ণ রায় মহাশয়ের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র 
রূপনারায়ণ রায় সদর কাননগে। হন। কিন্তু ১৮০৩ খুষ্টাব্ধে এই সদর 
কাননগোর পদ তুলিয়া দেওয়! হয়। তথন রূপনারায়ণকে আপন 
জীবদ্দশ1 পর্ধান্ত নিফর জাম ভোগদখল করিবার অধিকার দেওয়া হস্ত 
১৮২৮ শ্রীষ্টাবে রূপনারায়ণ মৃত্যুমুখে পতিত হন। তখন তাহার পুত্র 
শিবনারায়ণ নাবালক ; কাজেই জমিদারি কোট অব ওয়ার্ডসের অন্তভূ-্ক 
হয়। নিষ্কর জমি জরিপ কর! হয়। সিপাই বিদ্রোহের সময় শ্শিবনারায়ণ 
উদ, অশ্ব, এবং হস্তীর দ্বারা ইংরেজ সরকাধ়কে সাহাধ্য করেন এবং 
তজ্জন্য ইংরেজ গতর্ণমেন্ট তীহাকে একখানা সম্মীনন্তুক সার্টি'ফিকেউ 
প্রদান করেন | হেরঘবনারায়ণ রায় ও হরেজ্্রনারায়ণ রায় নামক নাবালক 
পুত্র রাখিয়! তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। 

এই বংশের অগ্থাপি মেদিনীপুর ও বালেশ্বর জেলায় ১১০টি মহল 
'আছে। এই বংশের কন্তাগপকে শ্বশুরালয়ে যাইতে দেওয়া হইত না, 
পরস্ত জামাতাকে ভূসম্পন্তি দিয়া আঁপন বাড়ীতেই রাখা তইত। এই 
ৰংশ হইতে এই কন্তা প্রতিপালন প্রথ। উঠিয়া গেলেও এই কারণে 
ইহাদের অধিকৃত মহাঁল অনেক কম হইক্জা পড়িয়াছে। মহাশয় বংখ্ 
লোক মেদিনীপুব জেলার জাকপুর, মানুচ্চা, মারগুদা প্রভৃতি স্থানে ও 
বালেশবর ভেল,র লক্দণনাথ, কানপুর, সোরো, দেছরদায় দেখ! যায়: 
কটকের কুশীনগর মহু।শয় বংশের বংশ লোপ হুইয়াছে। 


লক্মাণনা1থের মহাশয় বংশ। ১৩১ 


ংশ তালিক! | 
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১৯২ বংশ পরিচয় । 
যা থা 
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শিরোমণি রাস উমাবলীভ রায় 


। ] 
কন্তা হল! রায় প্বর্ণ রায় (লক্ষ্মণ ন'থ ) ূ 


লক্ষ্ণনাথের মহাশয় বংশ। ১৩৩ 


হক্্ীন্ারায়ণ রায় 
| ০৮ 


_ শা 





ভিত | | | 
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কৈলাশচন্ত্র রায় ! 
[ গিরীশ রায় 


২৩৪ বংশ পরিচ়। 
কৈলাশচন্ত্র রায় 
। 


চন মনা 
অধিনাশ উপেন্ত্র শরৎ চার রাম বিমল 
দেছুড়দ| (বাঁ'লশ্বর ) 


বাপে পাস পা পাপা পাপা স্পা শ্পাশ শশা শেপ পাশ স্পেস সপ 


| | | | । 
সানা কিশোর মহাদেব রামচরণ যুগল শ্যামা১রণ 





] । | 
পারা রামন্ন্নর শঙ্কর রায় 
2 
(কন্তা ) (কন্ত।) 
-হলা রায় করুণ! রায় 
আকলাবাদ 


( মেদিনীপুর ) 


বর্ধমান্‌ রাজগঞ্চ অস্থল। 


সপ্তদশ শতাববীর প্রারস্তে সম জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে যে সময়ে 
ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্বের গৌরও ও প্রাধান্ত ভারতে ক্রমশঃ বিস্তারিত 
হইতেছিল, ঘী সময় পাঞ্জাব প্রদেশের নিকটবর্তী খাড়া! নামক স্থান হইতে 
নিপ্বার্ক সম্প্রদায়তূক্ত নরহরি দেব নামক জনৈক সিদ্ধ মহাপুরুষ বর্ধমানে 
আগমন করতঃ রাজগঞ্জের সমিকট বক! নদীর তীরে অবস্থান করেন এবং 
তাহার উপাস্ত দেবতা জীগ্র৬দামোদর জীউ শীল! যাহা তাহার সঙ্গে ছিল, 
তাহা উক্ত স্থানে প্রতিষ্ঠা করিয়৷ তথায় বর্তমান অস্থলের ভিত্তি স্থাপন 
করেন। উক্ত নরহরি দেব নৈঠিক বহ্গচরয্যাশ্রমী যোগীপুরুষ- ছিলেন। 
ধী সময় রাজগঞ্ ও তাহার সন্নিকটন্থ ঝাজীর হাট, কোটালহাট প্রতৃতি 
স্থানে মুসলমানগণের প্রধানত ও প্রাহুর্ভাব ছিল। এইরূপ প্রবাদ আছে 
যে, বর্ধমানের তৎকালীন মুসলমান স্থবেদাক উক্ত স্থানের মধ্যে শঙ্খধ্বনি 
কর! নিষেধ আস্তা প্রচার করিয়াছিংলন। কিন্তু নরহরি দেব উক্ত আদেশ 
প্রতিপালন না করিয়! প্রতিদিন ৬দামোদর জীউর পুজার সময় শঙ্খবাদন 
করিতেন। তজ্জন্থ সুবেধারের অনুচরগণ তাহাকে হত্যা করিবার উদোশে 
আনিয়া দেখেন যে তাহাকে পূর্ব হইতে কেহ বহু খণ্ডে ব্তিক্ত করিয়! 
হত্য| করিয়াছে । 

পরদিবস বথাসময়ে শঙ্খধ্বনি গুনিয়। তাহার! পুনরায় এ স্থানে 
আসিয়। এরূপ দৃশ্য অবলোকন করেন। উপযু্পরি কয়েকবার প্ররূপ 
টন] হইবার পর তাহার! ম্ুবেদারকে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত করাইলে 
তিনি শ্বপ্নং উক্ত স্থানে আগমন করতঃ উক্ত ঈহাত্মার অলৌকিক কাধ্য 
কলাপ দর্শন করিয়া ও উক্ত বাঁক! নদীর অপর পার্থে যে একজন সাধু 
ফকির বাম করিতেন তাহার নিকট উক্ত মহাত্মার দৈবশক্তির বিষয় 


১৩৬ বংশ গরিচয় | 


জ্ঞাত হইয়া তিনি উক্ত স্থানে বিগ্রহ স্থাপন করিয়া আপন ইচ্ছামত পৃজাদি 
করিবেন ও নিরাপদে বাস করিবেন এইরূপ আদেশ স্থানীয় মুসলমানগণকে 
প্রদীন করেন। উল্ভ ফকিরের সহিত নরহরি দেবের বিশেষ সত্তাব ছিল। 
এইরূপ কিন্বদ্তী প্রচলিত আছে যে বাকা নদীর প্রবল বন্তার সময়েও 
তিনি কাষ্ঠ পাছুক! ব্যবহার পূর্বক বাকানদীর জল শ্রোতের উপর দিয়া 
আবলীলাক্রমে পার হইয়া উক্ত ফকিরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। 
নরহরিদেৰ ১৯১ বৎসর কাল উক্ত স্থানে অবস্থান করত: উহার ছুই শিষ্য 
সুথদেব ও দয়ারাম দেবের মধ্যে স্থুখদেব গোস্বামীকে মহাস্ত আখাঃ 
প্রদান করিয়া তীহার উপর শ্ীপ্রী৬ দামোদর জীউ ঠাকুরের সেব! পুজাদির 
তার অর্পণ করেন ও তাহাকে উক্ত সেবা পৃঞ্জাদির পদ্ধতি ও মহাত্ত 
নিয়োগ সম্বন্ধে বিস্তারিত উপদেশ প্রদান করিয়া নিরুদ্দেশ হয়েন। উল্ত 
নরহরি দেবের দ্বিতীয় শিশ্য দয়ারাম গোস্বামী বর্ধমান জেলার উখ ড়া নামক 
স্থানে যাইয়া দ্বতাদির ব্যবসা! করতঃ অর্থ সংগ্রশ্ন দ্বারা উখড়া অস্থল 
স্থাপন করেন ও তথায় শ্রীগ্রীঠগোপাল মূর্তি বিগ্রহ ও শাঁলগ্রাম প্রতি 
করেন। 
(১) | 

ক্বুখদেনধ গো্্রাহমী- পশ্চিম দেশীয় জনৈক ধনাঢা গৌন্ড 
ব্রাহ্মণের পুত্র ছিলেন। তিনি বহু অর্থ সহ বর্ধমানে আসিয়৷ উক্ত নরহরি 
দেবের তপোবল ও দৈব শক্তি দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাহার শিব্য্ব গ্রহণ 
পূর্বক তথায় অবস্থিতি করেন এবং তিনি তাহার সহিত যে অর্থ আনিয়া* 
ছিলেন তাহা! তেজারতি ব্যবসায় দ্বারা বৃদ্ধি করেন। উক্ত অর্থ সাহায্যে 
তিনি তীহার গুরুদেবের উপদেশ মত শ্রীপ্র৬দামোদর জীউর মন্দির 
নিশ্বীণ কবেন। উক্ত ' তেজারত কারবার অদ্যাবধি রাজগঞ্জ অস্থলে 
বর্তমান আছে ও ইহা একটী প্রধান অংক হইতেছে । ইনি বদ্ধমানের 
নিকটবর্তী তরফ কৃষ্ণপুর প্রভৃতি অনেক মহল ইজারা গ্রহণ করিফা 





রর দৃশ্য 


শ্রীমন্দি; 


বর্ধমান রাজগঞ্জ অন্থল। ১৩৭ 


তাহার আয় হইতে দেবসেব! ও অতিথি সেবাদি কা্ধ্য নির্বাহ করিতেন। 
ক্রমশঃ তিনি উক্ত ইজার! মালের মধ্যে তরফ কুষ্ণপুর ৪১॥* মৌজ! 
বদ্ধমানের তৎকালীন মহারাজাধিরাজ কীঙিটাদ বাহাছুরের নিকট মোকররী 
বন্দোবস্ত গ্রহণ করেন। ইনি একজন ব্রহ্মচারী ঝাকৃসিদ্ধ মহাস্ত ছিলেন । 
মহারাজ কীর্ডিটাদ বিষুণ্পুরের রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধধঘাত্র/ কালে উক্ত মহাস্ত 
মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি মহারাজ কীর্িঠাদকে এই বলিয়। 
আশীর্বাদ করেন যে "আপনি যে কাঁ্যে যাইতেছেন তাহাতে 'অভিলধিত 
ফললাভ করিবেন,” এবং উক্ত কার্য্যের সাহায্যের জন্ত তিনি উক্ত মহারাজ 
বাহাছুরকে কতক নাগাসৈম্ত তাহার সহিত দিয়! সাহায্য করেন। মহারাজ 
কীত্ডিটাদের বাসন! পূর্ণ হইলে তিনি প্রত্যাবর্তনকালীন উক্ত মহাস্ত মহ!- 
রাজকে তাহার ইজার! হত্রে দখলি নল মহালের মধ্যে ১*** বিঘ| ভূমি 
লাখরাজ ভোগ করিবার সনন্দ প্রাদান.করেন। তিনি ১*১৬ সাল হইতে 
১১৫৯ সাল পর্য্স্ত রাজগঞ্জ অস্থলের গদিনসীন মহাস্ত ছিলেন। তাহার 
বদস্তরাম, গোপালদেব ও গঙ্গারাম নামে তিণজন শিষ্য ছিলেন। তন্মধ্যে 
তিনি বসস্তরাম দেব গোস্বামীকে রামগঞ্জ অঞ্চলের গর্দিনসীন মহাস্ত পে 
নিয়োগ করিয়া গঙ্গাতীরে সাধন তজন জগ্ত টুচুড়া নামক স্থানে গমন 
চুঁছড়া অস্থল। 
করেন ও তথায় একটা অস্থ্ল স্থাপন করেন। উক্ত আখড়া এখনও 
স্থখদেবের আখড়া বলিয়া খ্যাত। তাহার দ্বিতীয় শিষ্য গোপাল দেব 
মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত চেতুয়! নামক স্থানে বাইয়! মধু ও দধির ব্যবসা 


চেতুয়। বৈকষ্ঠপুরে অস্থল। 


করতঃ অর্থ উপার্জন দ্বারা তথায় চেতুয়া বৈকুঃপুর নামক অস্থল স্থাপন 
করেন ও উক্ত অস্থলে শ্রীশ্রীঠবিহারী জীউ নামক খিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন । 
উক্ত স্ুখদেব গোস্বামীর তৃতীয় শিষ্য গঙ্গারাম দেব নদীর! জেলার চুর্ণী 


১৩৮ বংশ পরিচয় । 


আরংঘাটা অস্থল । 

নামক নদীর তীরবর্তী আরণ্য ঘাটা নামক স্থানে যাইয়া (যাহা! এক্ষণে 
'আরং ঘাট! নামে খ্যাত আছে) বুট মুগ প্রভৃতির ব্যবসায় দ্বারা অর্থ 
সংগ্রহ করতঃ প্র স্থানে শ্রীশ্রীঞ্যুগোলকিশোর নামক বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা 
করিয়া অস্থল স্থাপন করেন। 

স্থখরাম দেখ রাজগঞ্জ অস্থল পরিভ্যাগকালীন তাহার স্বর্গীয় গুরু- 
দেবের নির্দেশানুসারে তাহার শিষ্যগণকে অন্ঠান্ত বিস্তারিত উপদেশ সহ 
এই উপদেশ দিয়া যান যে রাজগঞ্জ অস্থলের মন্ত্র শিষ্যগণের মধ্যে নিথ্ার্ক 
স্প্রদারভূক্ত সংসার ত্যাগী গৌড় ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কেহ এই অস্থুলে 
অহাস্ত হইতে পারিবেন না' এবং শঙ্খ চক্র চিহ্নিত মন্ত্র গ্রহণকারী সংসার- 
ত্যাগী মন্ত্র শিষ্য গৌড় ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কেহ এই অস্থলের দেব সেবা ও 
পৃজাদির ও ভোগরন্ধন কার্ধ্য করিতে পারিবে ন!। 

(২) 
মহস্ত বসন্তরাম দেব। 

হলম্ত আআ মদে গোস্ফাসনী-১৯২৫ সাল পর্য্স্থ রাজগঞ্জ 
জন্থজের গদীনমীন মহাত্ত ছিলেন।. ইনি বাল্যক্গালে বীকুড়া জেলার 
অন্তর্গত ইন্দাস নামক স্থানে বাস করিয়া! কারবার করিতেন এবং উপার্জিত 
'র্থে তথায় একটা অস্থল স্থাপন করিয়া! তথায় শ্রীশ্রী গোপীনাথ জীউ 
নামক বিগ্রহ প্রতিষ্ঠঠ করেন। ইহা এক্ষণে “ইন্দাস বড় অস্থল” নামে 
প্রিদ্ধ। ইনি মহান্ত হইয়। বহুতর সম্পত্তি খরিদ করতঃ অস্থলের আক 
করিয়াছিলেন। ইহার সময়ে বিষুপুরের মহারাজ! চৈতন্য সিংহদেব ও 
দামোদর সিংহদেব উক্ত মহাস্তের পুর্ব্ব দখলী ভ্ঞাগন দীপ ও ফতেপুর নামক 
ছইটী গ্রাম লাখরাজ ত্বরূপে ভোগ করিবার অনুমতি প্রদান করেন। 
ইনি আপন শিব্য উদ্ধব দেবকে মহাস্ত পদে মনোন'ত করিয়। ১১৯৫ সালে 
পরলোক গমন করেন। 





জ্রামন্রিরের সন্মুখভাগের দণ্গৃ 


বর্ধমান রাজগঞ্জ অস্থল। ১৩৪৯ 


(৩) 

উচ্জান্ধ দেন্ব- সন ১১৯৫ সাল হইতে ১২১৮ সাল পথ্যস্ত রাজগঞ্জ 
অস্থছলের গদিনসিন মহাস্ত ছিলেন। ইনি শ্রীপ্রীঞনন্দকিশোর জীউ নামক 
একটা নুতন বিগ্রহ রাজগঞ্জ অস্থলে প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার সমরে 

মহান্ত উদ্ধব দেব। 

অনেক খুচরান সম্পত্তি খরিদ হয়। ইনি আপন প্রিয় শিষ্য পুরুষো তম 
দেবকে পরবর্তী মহাস্ত পদে নিযুক্ত করিয়া সন ১২১৮ সালে ইহধাম 
পরিত্যাগ করেন । 

(৪) 

গুক্রমষ্মোভুক্ম ছেন্ব-সন ১২১৮ সাল হইতে ১২৫১ সাল 
পর্যন্ত ৩৩ বৎসর কাল গদিনসিন মহাত্ত ছিলেন। তিনি বাল্যকাল 
হইতে বছতীর্থ পর্যটন করিয়। বিশেষ জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন 
অতিথি সেব! ও গো-সেবায় তিনি সর্বদাই অন্তুরক্ত থাকিতেন। তিনি 
স্বয়ং গো-শালায় যাইয়া গো-সেবা! করিতেন। রাত্রিকালে অস্থলের 
প্রত্যেক অতিথি ও সাধুর নিকট বাইয়া! তাহাদের সেবার কোন ক্রার্টর 
মংবাদ পাইলে তিনি স্বয়ং তাহা। সরবরাহ করিতেন। এক সময় 
পুরুষোত্ম. দেব কঠিন পীড়াগ্রস্থ হইলে তিনি এক বৎসরের অন্ত আপন 
শিষ্য স্থখরাম দেবকে মহাস্ত পদ প্রদান করেন, কিস্ত তিনি আরোগ্য 
লাভ করিয়৷ স্রখরাম দেবের হস্ত হইতে পুনরায় মহাস্তপদ গ্রহণপূর্ববক 
১২৫১ সাল পথ্যস্ত অস্থলের কাধ্যার্দি পরিচালন! করেন এবং তাহার 
প্রিয় শিষ্য গেপাল দেবকে ভাবি মহান্ত মনোনীত করিয়! উহ্ধান পরিতাাগ 
কছেল। 

মহান্ত গোপাললাল দেব। 

গোপাল দেবজী _১২৭১ সাল হইতে ১২৬৪ সাল পথ্যস্ত 

মহান্ত পদে প্রতিষ্তিত ছিলেন। ঠিনি বহু সম্পত্তি খরিদ করিয়া! অস্থলের 


১৪৪ বংশ পরিচয়। 


ঘিওণ আয় বৃদ্ধি করেন। তিনি বাকৃসিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। প্রবাদ আছে 
যে বর্ধমানের প্রসিদ্ধ তেওয়ারী বংশের আদি পুরুষ গদাধর তেওয়ারী 
মহাশয়ের পুত্র কন্যা ন! হওয়াম্ম তিনি উক্ত মহাস্ত মহারাজের সহিত 
সাক্ষাৎ করিয়! সপরিবারে দেশত্যাগ করতঃ বৃন্দাবন যাইবার অতি প্রান্ত 
প্রকাশ করেন। মহাস্ত মহারাজ তত্শ্রবণে উক্ত তেওয়ারী বাবুকে বলেন 
যে তোমার পুত্র কন্ত। হইয়। বংশ রক্ষ| হইবে। মহাত্ত মহারাজের উক্ত 
আশীর্বাদ সফল হইয়াছিল এবং এক্ষণে উক্ত গদীধর তেওয়ারী বাবুর 
ংশধরগণ বহু বিস্তৃত হইয়! বর্ধমানের প্রসিদ্ধ অমীদার স্বরূপে অবস্থান 
করিতেছেন শ্রীত্রভ্দামোদর জীউর মন্দির সংস্কার কালে মন্দিরের 
কড়ি কাষ্ঠ লাগাইবার সময় মাপে কম হওয়ার মিস্ত্রিগণ তাঁহাকে 
জানাইলে তিনি কড়িকাষ্ঠগুলিকে সম্বোধন করিরা বলেন যে, “বখন 
তোমরা! জঙ্গলে বাড়িতে পার আজ আমার শ্রীমন্দিরের উপকার ভহ্য 
গরথানেও তোমাদিগকে বাড়িতে হইবে :* এই ঘটনার পর, পরদিবস 
মিস্ত্িগণ আপিয়া দেখে যে বাস্তবিকই কাষ্ঠগুলি বদ্ধিত হইয়। কার্ধ্য 
উপযোগী হইয়াছে। তিনি ধর্মপরাকণ, নিষ্ঠাবান, যোগীপুরুষ ছিলেন। 
তিনি ভূমিব তি অন্ত কোন শষ্যায় শয়ন করিতেন না। কাষ্ঠই তাহার 
একমাত্র উপাধান ছিল। তিনি তাহার গুরুভাই লাড়লী দেব ও তাহার 
শিষ্য গিরিধারী দেব উভয়কে এক রেজিষ্টারী উইল দ্বারা ক্রমান্বয়ে মহাস্ত 
মনোনীত করিয়া ১২৬৪ সালে দেবধাম গমন করেন। 


(৬) 
মহান্ত লাড়লী শরণ দেব । 


হাড়জ্লী স্পল্লন্প দে শব-_তিন বৎসরকাল মহান্ত পদে অধিষিত 
থাকিয়। সন ১২৬৭ সালে পরলোক গমন করেন॥ তাহার মৃত্যু হইলে 
তাহার শিষ্য নন্দকিশোর শরণ দেবই গদিনলিন মহান্ত হয়েন। 





স্বীয় মহ্থান্ত গিরিধারী শর! দেব 


বদ্ধমান রাজগঞ্জ অস্থল। ১৪১ 


(৭) 
মহান্ত নন্দকিশোর শরণ দেব । 

নন্দক্িস্পো ক স্পক্রপ ছে--১২৬৭ সাজ হইতে ১২৭৭ 
সাল পধ্যন্ত মহান্ত ছিলেন। তিনি অতিশয় দানশীল ছিলেন। বঙগদেশে 
১২৬৭ সালে দুর্ভিক্ষ হইলে তিনি রানরগঞ্জ অস্থলে অন্নছত্র খুলিয়া বহু 
লোককে অন্নদান করতঃ তাহাদের জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন, এবং বু 
মধ্যবিত্ত গৃহস্থ পরিবারকে ধান্ত ও চাউল বিতরণ করিয়া! তাহাদের যথেষ্ট 
সাহাধ্য করিয়াছিলেন। তাহার এই সংকাধ্যের জন্ত তিনি সরকার 
বাছাদরের নিকট হইতে বনু প্রশংসা লাভ করেন। তিনি দানশীল 
থাকিলেও বিষয় কার্যে তাদ্ুশ পারদর্শী ছিলেন না। তাহার সময়ে অনেক 
সম্পত্তি নষ্ট হইয়। যাইব।র উপব্রম হইস্সাছিল, তজ্জন্ত গিরিধারী দাস মহাস্ত 
অহারাক্স তাহার বিরুদ্ধে খেসারতের মোকদ্দদা করিয়া তাহাকে গদীচ্যুত 
করেন ও সন ১২৭৭ সালে স্বয়ং রাজগঞ্জ অস্থলের গদিনসিন মহাস্ত 
হয়েন। 

মহান্ত--গিরিধারী শরণ দেব । 
চারিগ্রাম অস্থল। 

লিলিশালীস্পলপ  মহাস্ত মহারাজ অসাধারণ অধ্যবসার 
সম্পন্ন, তীক্ষবুদ্ধি, পরিশ্রমী, কাধ্যদক্ষ ও লোকপ্রিয় ছিলেন। তিনি 
বে সময় গণ্দী প্রাপ্ত হয়েন, এ সময়ে অস্থলের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হিল। 
তহবিলে কেবলমাত্র একটি দুয়ানী ব্যতীত আর কিছুই তিনি নগদ প্রাপ্ত 
হয়েন নাই। অধিকন্তু অনেক সম্পত্তি বন্ধক "অবস্থায় ছিল ও কতক 
সম্পন্ভ বিক্রয় হইয়া গিক্াছিল এইরূপ অবস্থাতেও তিনি ভগ্গোৎলাহ 
ন1 হইয়। অলাধারণ অধ্যবসায় এবং স্বীয় পরিশ্রম ও কার্যদক্ষত। দ্বারা 
অস্থলের সম্পর্তি সকল উদ্ধার করতঃ বহ অর্থ নঞ্চয় করেন। বাঁকুড়া 
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জেলায় ইন্দাস থানার অন্তর্গত চারিগ্রাম নামক স্থানে একটা অস্থৃল 
বিশৃঙ্খল হওয়ায় মোকদমা! করিস উত্ত অন্থল হ্বপ্সং অধিকার করত: 
তথায় দেব সেবা! ও পৃজাদির ন্ুশৃঙ্খল! স্থাপন করেন এবং ম্মগ্যাবধি 
উক্ত অন্থ্গ রান্জগঞ্জ অস্থলের অন্তভূন্ত থাকি! তথাকার দেব সেবাদির 
কাধ্য যথানিয়মে স্থুসম্পন্ন হইতেছে। ইহার সময়ে রাঁজগঞ্জ অস্থলের 
তেজারৎ কারবার যথেষ্ট বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। ইনি বর্ধমান রাজগঞ্জ 
অস্থলে একটা নৃতন মনির নির্ীণ করিয়া তথায় শ্রী শরীঞবলরাম দেব জীউ 
ঠাকুর প্রতিষ্টা করেন; এক্ষণে তাহা দাঁউজীর মন্দির নামে খ্যাত আছে । 
ক্কষিকার্ধের উন্নতি সাধনে ইনি বিশেব যত্্রশীল ছিলেন এবং মহান্দের 
প্রজাগণের হিতপাধন জন্ত স্থানে স্থানে জলাশর খনন ও নদীন্তে বাধ 
নিশ্বীণ প্রভৃতি জনসাধারণের বহু হিতকর কার্য করিয়াছিলেন । 
তাহার সমরে তাহার মহালের নানাস্থানে নিজ বায়ে কৃষিকার্য্য দ্বার! অস্থলে 
বহু ধান্ত গ্রভৃতি সংগৃহীত হইয়াছিল। তাহার সময়ে অনেক বলশালী 
বুষ ও দুগ্ধবতী উৎকষ্ট গাভী প্রভৃতি বহুসংখ্যক গোধন অস্থলে প্রতিপালিত 
হইত। এই বহু গুণান্বিত পুরুষ তীহু।র প্রি শিষ্ত মধুদন দান 
মহান্ত মহারাজকে ভাবি মহান্ত মনোনীত করিয়া নন ১৩*৫ দালে 
স্বর্গলাভ করেন। 
(৯) 
মহান্ত-মধুসূদ্দন শরণ দেব। 


সপ্রুষ্থাদন্ন পন দেব মহান্ত মহারাজ সন ১৩০৫ সালে 
জ্যৈ্ট মাসে গদিপ্রাপ্ত হন। ইনি মহান্ত হইবার অব্যবহিত পরেই 
ইছাকে ইহার গুরুভ্রাতা বমুনাদাসের সহিত অস্থল সংক্রান্ত অনেক 
মোকদমাদি করিতে হইঘাছিল। কিন্ত ইনি স্বীয় কার্ধ্যদক্ষত| গুণে 





স্বগাঁয় মহান্ত মধুস্দন শরণ দেব 
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সকল ৰাধা বিব্র অতিক্রম পূর্বক অস্থলের অনেক আয় বৃদ্ধি ও উন্নতি 
সাধন করিয়াছিলেন। উক্ত মহান্ত মহার।জ প্রায় ২*'**২ বিশ 
হাজার টাকা বাৎসরিক আম্বের সম্পত্তি খরিদ করিয়াছিলেন। রাজগঞ্জ 
অস্থলে শ্রীত্রী৬বামোদর জীউর ঘে স্থানে পুরাতন মন্দির ছিল তাহা। 
ভগ্ন হওয়াতে স্থানে তিনি প্রায় দুই লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়! প্রস্তর 
নিশ্ষিত একটা ন্বৃহৎ মনোরম নূতন মন্দির নির্মাণ করেন। উত্ত 
শ্রীমন্দিরের কলস সমুদয় স্বর্ণ মণ্ডিত ও বিবিধ কারুকাধ্য-শোভিত । 
ইনি ভারতবর্ষের প্রায় সমুদ্র তীর্থ কয়েকবার ভ্রমণ করিয়াছিলেন, 
তন্মধো দ্বারকায় অবস্থান কালে তথায় শ্রীশ্রী” শ্রীরুষ্চ জীউর “রণ 
ছোড়্‌” মুস্তির যে শ্রীমন্দির আছে তাহার আদর্শে তিনি রাজগঞ্জ অঞ্চলে 
এই মন্দির গঠন করেন। এই শ্রীমন্দিরের গঠন প্রণালী সম্বন্ধে 
তিনি কোন ইঞ্জিনিয়ারের সাহাধ্য গ্রহণ না করিয়। স্বয়ং উহ! নির্মাণ 
করিয়াছিলেন এবং উক্ত মন্দিরের একাংশে শ্রী্/৬হংন ভগবানের মু্তি 
প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ভারতবর্ষের প্রসিক 
প্রসিদ্ধ স্থান হইতে পণ্ডিতমগ্ডলীকে অহ্ব/ন করিয়া এবং স্থানীয় মহারাদ্: 
ও জমিদার 'ও প্রজাবর্গকে নিমন্ত্রণ করিয়া উক্ত প্রতিষ্ঠার ঝাঁধ্য মহাঁসম'- 
রোহের সহিত সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন। 

মেদিনীপুর জেলায় চেতুয়া বৈকুপুর নামক স্থানের শাখা অদ্থল 
জনৈক আশারাম দাস কর্তৃক নষ্ট হইবার উপক্রম হইলে তিনি বহু 
পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করিয়। উহ! পুনরুদ্ধার পূর্বক সন ১৩১৫ সালে 
পৌষ মাসে তাহার গুরু তাই শ্রীযুক্ত বলদেব দাঁসকে উক্ত অস্থলের 
কাধ্ভার সমর্পণ করিয়! অস্থলের সুশৃঙ্খল স্থাপন, করেন। এ সমর 
নিশ্বার্ক মশ্্রদ।য় ভুক্ত জেলা মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত লোহাগঞ্জ নামক 
স্থানের অস্থল ও ৎসংক্রান্ত যাবতীয় সম্পত্তি নাটোর মহারাজ! অন্তার 
মতে অধিকার করিয়া লইলে এই মহাস্ত মৃহারাজ বহুকাল বাৰ্ত- 
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মোকদ্দমা করিয়! উত্ত অস্থল উদ্ধার করেন ও ভ্রীযুত মদনমোহন শরণ 
দেবকে উত্ত অস্থলের গদ্দিনদিন মহাস্ত পদে অভিষিক্ত করেন। এই 
নহাস্ত মহারাপ্র প্রজারপ্ক, [দানশীল ও দেশহিতৈষী ছিলেন। প্রজাগণের 
জল কষ্ট নিবারণ জন্য তিনি স্থানে স্থানে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া! জলাশায় 
খনন করান। তাহার উদ্ছেগে বাকুড়া জেলার ইন্দাস নামক স্থানে 
একটী দাতবা চিকিংসালয্ন স্থাপিত হয়। উক্ত চিকিৎসালয় নির্শাণের 
অধিকাংশ ব্যয় তিনি নিজে বহন করিকাছিলেন এবং উক্ত চিকিৎসা'লয়ের 
বায় নির্ববাহের কন্ত বাৎসরিক ১৪৪২ট!ক1 সাহায্য করিয়! আমিতেছিলেন । 
গত ইউরোপীয় মহাপমরের সময় ইনি সরকার বাহাদুরের অভিপ্রায় 
অনুসারে বাষটি হাজার টাকার «ওয়ার বণ” খরিদ করিয়াছিলেন এবং 
ব্জদেশে সৈনিক গঠন সনয়ে অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। গত সন 
১৩২* সালে দমোদর নদের ভীষণ বন্যার সময়, বন্ট!-প্রপ্রীড়িত ব্যক্তিগণের 
সাহাধ্যার্থে তিনি “রিলিফ কণ্ডে” ২৯০৯৬ টাক! প্রদ্দান করিয়াছিলেন 
এবং বর্ধমীন সহর জলমগ্র থাক] সময়ে অনেক নিরাশ্রয্ ব্যক্তিকে কয়েক 
দিব অন্নবস্ত্ প্রদান করিয়াছিলেন ও নিজ হস্তী সাহাচয্য অনেক লোকের 
প্রাণ রক্ষ। করেন। উক্ত £দামোদর ননী তীরস্থ গ্রামবাসিগণের ক্লেশ 
নিবারণ জন্য অর্থ ও ধান্যাি সাহাধ্য করিয়াছিলেন ও তাহার এ 
পকল মহালের গ্রজাগণের খাজন! অব্যাহতি দিয়/ছিলেন। বাঁকুড়া 
জেলায় সন ১৩২২ সালের ভীষণ ছুতিক্ষের সময় ইনি বহু অর্থ ধান্যাদি 
সাহায্য করির়! স্থানীয় লোকের অন্নকষ্ট নিবারণ করিয়াছিলেন। ইনি 
একজন বিগ্ধোংসাহী ও শান্ত্ুজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় তাহার 
"বিশেষ বুযুৎপন্তি ছিল, তিনি গীতার ভাধা, ব্হ্ধস্থত্র প্রত্থতি বহু সংস্কৃত 
গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়া পঞ্ডিত সনাক্তে বিতরণ করিয়াছিলেন। তিনি 
'আধিকাংশ সময় পণ্ডিহগণকে লইয়া! শান্ত আলোচন। করিতেন এবং 
সংস্কভ শিক্ষার্থিগণকে বিশেষ আগ্রহের সহিত শিক্ষ। গ্রীন করিতেন। 
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শীতগবান নিম্বার্কাচার্যের "সবিশেষ নির্বধিশেষ”” পট্রক্কষ্গ্তব নামক 
গ্রন্থ ইংরালী অন্থবাদ সহ মুদ্রিত করায় তাহা! আমে্িকা প্রদ্ভৃতি নান 
দেশের লেক আগ্রহ সহকারে পাঠ করিয়া! তাহাকে বিশেষ ধন্যবাদ 
প্রদান করেন। তিনি শ্রীতী৬বৃন্দাবন ধামে ব্রহ্গচর্য্যাশ্রমী ছাত্রগণের 
বিদ্যাধ্যয়ন জন্য একটী সংস্কত পাঠশাল! স্থাপন করিয়া তাছার ব্যস্ত 
নির্বাহার্থে মাসিক ১৮০২ টাকা! করিয়! প্রদান করিতেন । সন ১৩১২ 
সালে তিনি প্রস্াগে কুস্ত মেলায় গমন করিয়া! তথাক্ম সাধু, সন্গ্যাসী ও 
সমাগত দরিদ্রগণকে প্রায় ২০***২ হাজার টাকার অন্ন বস্ত্র দান 
করিয়াছিলেন । সঙ্গীত বিষ্তাতেও তাহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। 
প্রসিদ্ধ গায়ক ও বাগ্ভকারগণকে আনাইয়া। তিনি সঙ্গীত বিগ্কা আলোচনা 
করিতেন এবং রাজগঞ্জ অস্থলে শ্রীপ্রীঞজীউকে সঙ্গীত শ্রবণ করাইবার 
জন্য জনৈক গায়ক নিযুক্ত করিয্বাছিলেন। রাজগজ অস্থলে প্রত্যহ সন্ধ্যা- 
কালীন হরিনাম সংকীত্তন হুইবার নিয়ম তিনি সর্ব প্রথম প্রবর্তন 
করেন। প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে “চব্বিশ প্রহর হরি সংকীর্তন” 
হইবার প্রথাও ইনি সর্ব প্রএম প্রচলন করিয্ন! উহার স্থায়ীত্ব জন্য বধ্ধীমান 
'ব্াজগঞ্জে একটি ইষ্টক নির্মিত হরিমন্দির নির্মীণ করান । 

রাজগঞ্জ অস্থলের আদি পুরুষ মহান্ত গ্রশ্র/৬নরহরি দেব তাহার 
শিশ্য সুখদেব গোস্বামীকে এই অস্থলের রীতিনীতি, আচার পদ্ধতি ও 
অহান্ত নিয়োগ সব্বন্ধে ঘে সকল বাচলিক উপদেশ দিয়াছিলেন তাহ! 
এতাধ্ৎ কাল শিব্যাঞ্ুশিদ্য ক্রমে, রাক্জগঞ্জ ও তাহার শাখ। উথরা, 
আদ্বংঘাট। ও চেতুয। প্রহৃতি অগ্থলে প্রতিপালি 5 হই আদিতেছিল। 
কিন্তু উক্ত নিয়মাবলী পিপিবন্ধ ন! থাকায় এবং সময়ে সময়ে মহাস্তগণ 
তাহা ভঙ্গ করিতে চেষ্টা করায় সমন্ধে সময়ে রাজগঞ্জ ও অন্যান্য শাখা! 
অস্থলে নানাপ্রকার বিশৃঙ্খল ঘটিগ্লাছিল। ভবিষ্যতে এরূপ বিশৃঙ্খল 
যাহাতে ঘটতে ন! পারে তজ্জন্য তিনি সমুদয় শাখা অস্থলের মহাস্তগণকে 

ও 
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একত্রিত করিয়। এবং তাহাদের সহিত একযোগে উক্ত অন্থলের চির- 
প্রচলিত প্রথা সকল লিপিবন্ধ করিয়া রাখিয়৷ উহা! চিরস্থায়ী করিবার 
অন্য “নিকরমাবলী পত্র” নামক একটি দলিল, সকল মহাস্তগণ কর্তৃক. 
সন ১৩২২ সালে সম্পাদিত ও রেজেষ্টারী করেন। 

এই সর্ধগুণালঙ্কত খ্যাতনামা মহাস্ত মধুহদন শরণ দেব তাহার 
প্রিয়তম শিষ্য শ্রীযুক্ত মনোহর শরণ দেবকে রাজগঞ্জ অস্থলের ভাবী 
মহান্ত মনোনীত করিয়! সন ১৩২৭ সালের ওর! মাঘ তারিথে শ্বর্গধামে 
গমন করেন। 

(১) 

শ্রীযুক্ত *ন্মোহক্ শশক্রপ লে বর্ধমান রাজগঞ্জ অস্থলের 
বর্তমান মহাত্ত। ইহার গুরুদেবের স্বর্গারোহণকালে রাজগঞ্জ 
বঅস্থলের গদি প্রাপ্ত হইবার সদয় ইনি নাবালক ছিলেন। তৎকালে 
তাহার গুরুর্দেবের অভিপ্রায় মত উক্ত ছ্রেটের প্রাচীন ও কাধাদক্ষ 
দেওয়াল শ্রীগুক্ত প্রতাপ চন্দ্র ঘোষ দ্বারা ষ্টেটের সমুদর কার্য সুশৃঙ্ঘলার 
সহিত সুসম্পন্ধ হইয়ান্ছল। ইনি সন ১৩৩ সালের অগ্রহায়ণ মাসে 
সাবালক হইয়া অস্থলের সমুদয় কার্যভার ন্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন ও 
ট্রেঃটর কার্য স্থচারুরূপে সম্পন্ন করিতেছেন । 

ইনি বিদ্ান্থরাগী, শান্ত মৃত্তি, সবাচারী মহান্ত। সংস্কৃত 
ও ইংর[জী ভাষায় বুুৎপন্ত লাভ জনা ইনি স্থুযোগা শিক্ষক রাখিয়। 
বিছ্যাধ্যয়ন করতেছেন এবং ইতিমধ্যেই ইনি সংস্কত বিগ্ভার আলোচনার 
জন্য ঠাহার গুরুদেবের নাম করণে ' মধুহথনন চতুষ্প স্ঠী* নামক একটা 
টেল স্থাপন করিয়াছেন । 

ইনি প্রত্যহ শ্রীমপ্দিরে উপস্িত থাকিয় গ্র৬জীউর পুজার সময় 
দেব দেবাদির কোন ক্রুসী হইতেছে কিনা তাহার স্ব্ং তত্বাবধারণ 
করেন। হইনি বাস্থাড়ণ্বর শুনা, চরিত্রবান, সংযমী ও ব্রহ্মচ্যযাজুরাগী ॥ 
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বর্ধমান রামগঞ্জ অ্থল। ১৪৭. 


বাল্যকাল হইতে ইহার উদার প্রতি ও সরল ব্যবহার সাধারণের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিগ়া আসিতেছে । এই সকল সদ্‌গুগাবলী দর্শনে স্পষ্ট 
প্রতীয়মান হয় যে ভবিষ্যতে ইনি ধর্ম ও দ্য়। দাক্ষিশ্যাদি সর্ববগুণ বিভূষিত' 
হইয়। প্রকৃত মহাস্ত শ্বরূপে রান্রগজ অস্থলের কীষ্ঠি কলাপ আরও, 
সমুজ্দল করিতে সক্ষম হইবেন। 

ভূসম্পঙ্ির আয় হইতে এই অস্থলের সমুদয় বায় নির্বাহ হইয়া 
খাকে। তূদম্পত্তির আয় ব্যতীত এই অস্থলের আর কোন প্রকার আঙ্ক, 
নাই। উক্ত আয়ের অধিকাংশই দৈনিক দেব সেবার, অতিথি 
সেবার ও গো সেবার ষে পদ্ধতি আছে তাহাতে ও দান কাধ্যে ব্যয়িত' 
হইয়! থাকে । বর্দমান রাঞ্জগঞ্জ অস্থুলে অতিথি অভ্যাগভ সমেত প্রায় 
২০* শত লোক দৈনিক ভোজন করিয়। থাকেন এবং প্রত্যহ সন্ধ্যার সমক্ব- 
অভ্যাগত সাধু ও দরিদ্রগণকে তাহার্দের আবশ্তক মত আটা. দ্বত, চাউল, 
দ্রাইল ও লন্ণ প্রর্তৃতি সরব্রাহ কর। হইয়া থাকে ; ইহা ব্যতীত বছ 
সংখ্যক সাধু সন্নযাসীগণ দলবদ্ধ হইস্া অস্থলে আপিয়! পৌছিলে তাহাদের 
উপযুক্ত ব্ধপ 'আহারাদির ও থাকিবার ব্যবস্থা করা হয় এবং সাধু সন্গযাপী- 
গণের মধ্যে কেহ পীড়িত হইলে তাহাদের চিকিৎসাদির ব্যবস্থা আছে।. 
এই রাভগঞ্জ অস্থলে ও ইহার অন্তভূক্ত কাঞ্চননগর, চুচুড়া, ইন্দাস, 
চারিগ্রাম, গোপীনাথপুর প্রভৃতি স্থানের দেবালয়ে, ভোগ ও সদাত্রতের 
জন্য মোট দৈনিক প্রায় ৭ সাত মন চাউল ও অর্থ মণ ময়দা ও তহুপযুক্ত 
স্বতাদি ব্যক্িত হইক্সা থাকে। এই অন্থলে গো দেবার নুচারুূপ 
বন্দোবস্ত আছে এবং প্রান ২ ছুই শত গোধন প্রতিপালিত হইয়া 
থাকে। এই গো সেবার বায় নির্বাহ কারণ বাৎসরিক দশ হান্রার টাকা: 
খরচ হত্র। এই অস্থলে শ্রীত্রী৬ঠজীউগণের রথ যাত্রা, ঝুলন যাত্রা, 
জন্মাষ্ট্রী, নন্দোৎদব, বিজল্ব! দশমী, অন্নকোট, রাদ যাত্রা, দোল যাত্রা, 
হরিসংকীর্তন ( চব্বিশ গ্রাহর ) প্রধান উৎসব হইতেছে । এতত্তিন্ন মাসে 
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'মাসে দেবতাগণের জন্মতিথি, কণাগত বর্ষা গ্রইতি নান! প্রকার ক্রিয়া 
হইয়া থাকে। এই সকল উৎসব ও ক্রিয়াদিতে বচ টাকা ব্যয় হইয়া 
থাকে। 

এই অস্থলের ও ইহার অধীনস্থ উধরা, জয়দেব, কেলি, আড়ংঘাটা, 
চেতুয়া ও লোহাগঞ্জ শাখ! অগ্থল সমুহের মহান্তগণ নিক সম্প্রনায় ভূক্ত। 
এই শ্রীত্রীনিনবার্ক দেব শ্রীহ্রী৬হংসভগবানের শিল্ান্ুশিষ্য এই অস্থুল 
স্থাপক শ্রীত্রীঞনরহরি দেব উক্ত হংস ভগবান হইতে পর্যায়ক্রমে একচন্বা- 
রিংশ শিষ্য। উক্ত হংল ভগবান হইতে ৬নরহরি দেব পর্যান্ত ৪১ জন 
'মহাপুরুষের শিম্যানুশিল্ পর্য্যায় নিয়ে প্রত হইল :-- 


১। শ্রীত্রীহংস ভগবান 
২। », সনকারি তগবান 
৩। »» নারদ ভগবান 


৪| », নিশ্বার্ক ভগবান 
৫। ,» নিবাসাচার্ধয 
৬।  », বিশ্বীচার্যয 

৭) 35 পুক্রযোত্তমাচার্্য 
৮।  », বিলাশাচার্ধ্য 
৯। ,, স্বরূপাচাধ্য 
১৯] % মাধবাচাধ্য 
১১] » বলভদ্রাচাধ্য 
১২। +, প্মাচার্য্য 

১৩। 9 শ্তামাচাধ্য 
১৪। »» গোপালাচাধ্য 
১৫1 ০১ কুপাচাধ্য 

১৬। », দেবাচার্ষ্য 

১৭। শ্রীনুন্দর ভট্ট 

১৮) শ্রীপন্মনাভ ভট্ট 
১৯। শ্রীউপেন্দ্র ভট্ট 
২*। শ্রীরামচন্ত্র তট্ 
২১। শ্রীবামন ভট্ট 


ভালিকা। 








০ শসপ্পিপাা পিপি 


টিউটর 


হ্হ। 
২৩। 
২৪ 
৭৫ 
বড 
হণ 
২৮। 
২৭৯। 
৩০। 
৩১। 
শু২। 
৩৩। 
৩৪। 
৩%। 
৩৬ । 
৩৭। 
৩৮ । 
৩৯] 
৪০ | 


৪১৯। 


রীশ্রীরষ্জ ভট্ট 

» পগ্মকর ভট্ট 

» শ্রবণ তট্ট 

» ভুঁরি ভট 

» মাধব ভট্ট 

» শ্ঠাম ভট্ট 

» গোপাল ভট্ট 
» বলভদ্র ভট্ট 

» গোপীনাথ ভট্ট 
,ঃ কেশব ভট্ট 

,১ গজল তট 

,, কেশব কাশ্মির তট 
» শ্রীভট্‌ 

»১ হরিব্যাস দেব 
*» স্বভূরাম দেব 
» কন্থর দেব 

» অথুর দেব 

+» হাম দেব 

% সেবা! দেব 

», মরহরি দেব 


এই অস্থলের স্থাপক নরহরি.দেব হইতে এই অস্থলে ও ইহার শাখ! 
উখড়া, জয়দেব, কেঁছলি, চেতুয়া, আড়ংঘাট। ও লোহাগঞ্জ অস্থলে ধাহারা 
ক্রমায়ে গদিনসীন মহাস্ত হুইয়াছিলেন এবং এক্ষণে বাহার মহাস্ত পদ্দে 
প্রতিষ্ঠিত আছেন তাহাদের একটা তালিকা নিয়ে সন্রিবেশিত হইল। 


রাজগঞ্জ অস্থলের স্থাপক। 
৬/ নরহরি দেৰ। 





-১। স্থখদেব বর্ধমান রাজগঞ্জ অস্থুলের ১। দয়ারাম দেব উখড়া 
১ম মহথান্ত । অস্থলের স্থাপক ॥ 
। 





| ] 
-২। বসন্ত রাম ১1 গোপাল দেব গঙ্গারাম দেব ২। পূর্ণ দেব 
:গু। উদ্ধব দেব চেতুয়! অস্থল আড়ংঘাট! অস্থল ৩। মনসারাম দেব 


৪। পুরুবোত্বম স্থাপক। স্থাপক। ৪। (রাধার দেব 
দেব ২। মোহন দেব বালকরাম দেব 
,&। গোপাল দেব ৩। চতুব দেব শীচরণ টি | রামশরণ দেব 
৬ | নাতলি শরণ ৪ | চৈতন্ত শরণ যশোদানন্দন দেব 1 দেবকীনন্দন 
দেব দেব দেবে 
৭| ননদকিশোর ৫ | জানকী শরণ হরিচরণ দেব সি 
দেব দেব সুখরাম দেব 
৮। গিরিধারী ৬। মাধব শরণ ৃ ৬। রামনারায়ণ 


শরণ দেব দেব বসুশাশরণ দেব 
'৯ মধুক্ছদন শরণ ৭1 কুষ্ণ্রণ দেব অনস্তরাম শরণ নেব 
দেব ৮।সুখশরণ দেব 
৯। বলদেব শরণ বানিশরণ দেব 
দেব (ইনি চেতুয়া সনকংদি শরণ দেব 
অস্থলের বর্তমান আড়ংঘাটার বর্তমান মহাস্ত 


মহাস্ত)। | [ 
নি নিলে ডি ৭। ব্রজভুষণ ৭। ৬দামোদর দাল 
] | শরণ দেব ব্রজবানী। 
১* | মনোহর শরণ ১১, মদনমোহন উখড়া অস্থলের ৮। রাসবিহারি দাস 
দেব মহাস্ত দাস মহাস্ত বর্তমান মহান্ত। ব্রজবাসী। 
ব্ধমান রাগঞ্জ মুর্শিনাবাদ লোহ! জয়দেব কেঁছুলিরা 
অস্থলের বর্তমান গঞ্জের বর্তমান বর্তনান মতাস্ত ॥ 


মছাস্ত। মহাস্ত ৷ 


উখর! অস্থল 


বর্ধমান অস্থলের স্থাপক শ্রীপ্রীঞনরহরিদেব জীউর ঢুই শিষা ছিলেন, 
দয়ারামদেব ও স্ুখরামদেব। দয়ারামদেব তাহার গুরুর আদেশান্ৃ- 
সারে বাবসাদি করিবার উদ্দেশে সন ১১১* সালে তাহার শিষ্য 
পূর্ণদেব সমভিব্যাহারে জেল! বদ্ধমান সেরগড় পরগণার অন্তর্গত উতরা 
নামক স্থানে আপিয়া অবঙ্থিতি করেন। তিনি উখরা 'আপিবার কালীন 
একটী শালগ্রামদহ গোপাল মুষ্ঠি বিগ্রহ আনয়ন করেন। উ্তু মুস্ঠি 
বর্তমানে উৎরায় যে অস্থল আছে ; তথায় স্থাপন করেন। উক্ত গোপাল 
মূর্তি বিগ্রহ ও শালগ্রাম আজ পর্য্স্ত উরা অস্থলে বর্তমান 'গাছেন।' 
দয়ারামদেব নানা প্রকার ব্যবসা করিলেও তাহার দ্তই প্রধান 
ব্যবসা ছিল) দ্বৃত সময়ে সময়ে বর্ধমান অস্থলে পাঠাইতেন ৷ এইরূপ 
ব্যবস! দ্বারা কিছু অর্থ সংগ্রহ পূর্বক কিছু সম্পন্তি অঞ্জন করেন ও 
উক্ত অর্থের সাহায্যে বর্ধমান জেলার অস্তর্গত দামোদর নদের উত্তরপার্খে 
রাতুড়া মৌজায় প্রায় ২৫ ১/* বিঘা! পতিত ভূমি কৃষিকার্যোপযোগী 
করিতে চেষ্টা করেন । তাহার এরূগ অসীম উদ্যমে বৃদ্ধম।ন। ধিপতি 
মহারাজ কীিটাদ বাহাদুর উক্ত ২৫১/* বিঘা! পতিত £মি উক্ত 
দরারাম দেবকে ফসল ছাড় দেন ,ন্তৎপরে তিনি উক্ত পতিত জমি 
বহু অর্থ ব্যয় করিয়া কৃষিকার্ষযের উপযোগী করিয়াছিলেন । ১১৪৭ 
সালে তিনি তাহার শিষ্য পূর্ণদেবকে উর! অস্থুলে মহান্ত মনোনীত করিয়! 
স্বর্গীরোহণ করেন। 

পুর্ণদেব গোস্বামী_-" 

পূর্ণদেব গোস্বামী ১১৪৭ সালে উথরা অস্থলে যহান্ত পদে অভিষিক্ত 
হন। তিনি বাকৃসিদ্ধ, দৈবশক্কিবিশিষ্ট মহাপুরুষ ছিলেন ; তিনি "আনেক 
'লম্পন্ধি খরিৰ ও বন্দোবস্তদ্ত্রে মন্থলের আয়বৃদ্ধি করেন। ১১৫১ ও 


১৫২ বংশ গরিচয় | 


১১৫৮ সালে বদ্ধমানাধিপতি মহারাজ তিলকচাদ বাচ্চাহরের অধীন 
উর! মৌজায় পুর্ব দখলি ২৭৭/০ বিধা জমি নির্দিষ্ট খাজনায় মোকরনী 
বন্দোবস্ত গ্রহণ করিয়া ক্লষিকার্ষ্ের বিশেষ উন্নতি সাধন করেন। তিনিও 
ব্যবসা কাধ্য করিতেন। উক্ত কারবার ও বন্দোবস্তীয় জমির উৎপনন 
হইতে অন্থলের অনেক আম্ম বৃদ্ধি করেন $ তিনি ১১৮* সালে তাহার 
প্রিয় শিষ্য মনসারাম দাসকে মহস্ত নির্বাচিত করিয়া স্বর্গারোহণ 
করেন। 
অনসারাম দাঁপ মহন্ত । 

পূর্ণদেব গোস্বামীর স্বর্গারোহণের পর তাহার নিয়োগানুমারে তীহার 
শিল্ত মনসারাম দাস ১১৮* সালে উতরা অস্থলে মহস্তপদে অভিষিক্ত 
হন তিনি তীক্ষবুদ্ধিপালী, স্থপণ্ডিত ও বৈষয়িক বুদ্ধি সম্পন্ন মহাপুরুষ 
ছিলেন; তিনিও এ আদ্ল হইতে অনেক সম্পত্তি খরিদ করেন। পূর্ব 
পূর্ব্ব মহস্তগণের আমলে যে সকল সম্পত্তি দখলে ছিল ১ তাহার সময়ে 
এী সকল সম্পত্তি লইয্া অনেক মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। ইনি স্বর 
বুদ্ধি, পবিশ্রম ও অধ্যবসার গুণে এসকল সম্পত্বি উদ্ধার করেন। 
বর্তমান মন্দির তিনি নির্মাণ করিয়া! শশ্রী৬বুন্দাবনচন্দ্র জীউ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা 
করেন। অউবিগ্রহ এখনও এই অস্থলের প্রধান বিগ্রহ ব৷ দেবতা বলিয়: 
গণ্য। ইহার অনেক শিষ্য ছিল। তাহার খরিদা সম্পত্তির মধ্যে তাহার 
শিষ্য লছিমন ও বসম্তরাম দেবের নামে অনেক সম্পত্তি খরিদ করিয়া - 
ছিলেন। এই মহাপুরুষ ১২৪* লাল পর্য্যন্ত সুচারুরূপে মস্ৃস্তের কার্ধা 
নির্বাহ করিয়া তাহার শিষ্য রাধার দাসকে ভাবী মহস্ত মনোনীত 
করিয়৷ পরলোক গমর্ণ করেন । 

রাধাকৃষ্ণ দাস মহন্ত । 

রাধাকুষ্ণ দাস মহস্ত ১২৪০ সাল হইতে তীহার গুরুর নির্দেশ মতে 

মহস্তপদে অভিষিক্ত হইয়। ১২৪৮ সাল পর্য্স্ত গদিনসীন মহস্ত ছিলেন । 


উড়া অস্থল ১৫৩, 


তিনি পারসী. ভাষায় বিশেষ ব্ুৎপত্তি লাভ করিয়্াছিলেন। তিনি 
দমম্মে অনেক সম্পত্তি খরিদ করিয়া, অন্থলের অনেক উন্নতি সাধন 
করিস্বাছিলেন। তিনি ৭ বৎসর দেবোত্তর ্রেট পরিচালন পুর্ব্বক ১২৪৮ 
সালে নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করেন । 


বালকরাম দান মহস্ত মহারাজ । 
বালক রাম শরণ দেব পূর্ব্ব মহস্ত রাধারুষ্জ দেবের গুরুত্রাতা ছিলেন। 
রাধাকষ্ মহস্তের উপযুক্ত শিষ্য না থাকায় তাহার গুরুভ্রাতা বালকরাম 
শরণ দেবকে মহস্ত মনোনীত করিয়া! যান। বালকরাম শরণ দেব 
১২৪৮ সাল হইতে ১২৫৩ সাল পর্য্যন্ত অত্র অস্থলে মহস্তের কার্য নির্ব্বাহ 
করিয়৷ তাহার উপযুক্ত শিষ্য না থাকায় আপন গুরত্রাতা রামশরণ 
দেবকে মহস্ত নির্দেশ করিয়া! মর্ত্যধাম পরিত্যাগ করেন। 


রামশরণ দেব। 


পুর্বোক্ত মহস্তর পরলোক প্রাপ্তির পর, মহন্ত রাম শরণ দেব ১২৫৩ 


সালে তৎপদে অভিষিক্ত হন। তাহার আমলে অস্থলের অনেক আম 
বুদ্ধি হইম্বাছিল। কিন্তু তিনি বেশীদিন ইহ জগতে থাকিয়া! মহস্তের 


কার্ধা করিতে অবসর পান নাই। ইনি ১২৬* সালে আপন গুরুত্রাতা 
দেবকী নন্দন দাসকে মহস্ত মনোনীত করিস! পরলোক গমন করেন। 
দেবকীনন্দন দাপ মহন্ত মহারাজ ॥ 

দেবকীনন্দন দাদ শাস্তিশ্রিয় ও সৌম্যমূর্তি মহন্ত ছিলেন। ইনি 
১২৬০ সাল হইতে ১২৭৯ সাল পর্যন্ত মহস্ত পদে নিযুক্ত থাকিয়া উক্ত 
আম হইতে অনেক সম্পত্তি খরিদ করিয়া অস্থলের আয় বৃদ্ধি করিম্বা- 
ছিলেন। ইহার আমলে সাধু সেবাদির সমধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; 
১২৭৯ সালে তিনি আপন শিষ্য হরদেব দাদ ও রাম নারায়ণ শরণ দেব 
উভয়কেই মহস্ত পদে নিযুক্ত করিয়া, ইহ জগত পরিতঢাগ করেন । 


৯৫৪ বংশ পরিচয়। 


হুরদেব দাল মহান্ত | 
হরদেব দস মহন্ত মহারাজ ১২৭৯ সাপ হইতে ১২৮৯ সাল পর্য্যন্ত 
নহস্ত পদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি দাহমিক 'ও প্রথর বৈষয়িকবুদ্ধি সম্পন্ন 
মহাপুরুষ ছিলেন। যদিও তিনি কোন সম্পত্তি অর্জন করেন নাই 
তথাপি আপন বুদ্ধিবলে অস্থলের সম্পত্তির আয় হইতে দাধু সেবাদি 
স্থচারুরূপে নির্বাহ করিয়! তহবিলে টাক! কিছু য্ধুত রাখিয়া! যান। 
১২৮৬ সালে তাহার স্বর্গ প্রাপ্তি হয় । 


রামনারায়ণ শরণ দেব মহত্ত মহারাজ । 


রামনারায়ণ শরণ দেব মহাস্ত নিষ্ঠাবান, অধ্যবসায়ী, জিতেন্দরিয়। 
পরিশ্রমী ও নৈবশক্তি বিশিষ্ট মহাপুরুষ ছিলেন। ইনি অধ্যবসায় ও 
পরিশ্রমের ছ্বারায়্ অস্থলের চতুগুণ আস বৃদ্ধি করেন। ইনি কৃষি 
কাধ্য বিষয়ে এরূপ উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন যে বর্তমানে 
কষিকার্যের দ্বারা দেব সেবাদি নির্বাহ হয়। তীহার ঠাকুরের 
প্রতি অচল! ভক্তি ছিল ও তিনি দোন| রূপার বহু অলঙ্কার প্রস্তুত 
-করাইয়/ছিলেন। তাহার আহার নিদ্রা অতি অল্প ছিল। তিনি 
কখনও দিবাভাগে নিদ্রা যান নাই । ধর্ম্োপদেশ আলোচনাম্থ দিবার 
অধিক সময অতিনাহিত করিতেন। তীহার আমলে অস্থলের যাবতীক়্ 
পাক! ইমারত মানি তীহার বুদ্ধি কৌশলে একপভাবে নির্টিত হইয়াছিল 
বে, বড় বড় ইঞ্জিনিয়ারগণকেও বর্তমান ইঘারত দর্শনে স্তভ্ভিত হইতে হয়। 
তাহার দৈবশক্তির কথা শ্রপিলে আশ্চর্যান্বিত হুইতে হয় । একদা “তনি 
ঝুলনযাত্রার সনয় ব্রার্গন ও কাঙ্গালী ভোজন করাইবার জন্য ৩০1৪* মণ 
চাউল ও তৎপরিমাণ ব্যঞ্কনাদি প্রস্তুত করাইলে ঠিক মধ্যাহ সময়ে 
দৈবক্রমে আকাশ মেথাচ্ছরন হইয়। অনবরত মুসলধারে বৃষ্টি পতিত হইতে 
থাকে। তাহার প্রস্তত অনব্যঞ্জনাদি নষ্ট হইবার উপক্রম দেখিয়া! 


উখড়া অন্থল। ১৫৫ 


তীহার মন অতিশয় চঞ্চল হয়। পরে তিনি তীহার কর্মচারীকে 
অনুমতি করেন যে, পব্রাঙ্গগ আদি ডাকাইয়া ভোজনের ব্যবস্থ! 
কর, আমি মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিতেছি, ব্রাঙ্গণভোঞ্জন ও কাঙ্গালী 
ভোজন সমস্ত সমাধ! হইলে পর, আমাকে সংবাদ দিবে, তৎপূর্বে 
আমার নিকট কেহ যেন না যায়”। তিনি এইরূপ ব্যবস্থা করিগা মন্দির 
মধ্যে প্রবেশ করেন । তিনি দেবমন্দিরে প্রবেশ করিয়! ঘবার রুদ্ধ করার 
কিছুক্ষণ পরে বৃষ্টি একেবারে থামিয়া যাগ্ন, সেই অবসরে ব্রাহ্ষণতোজন 
সমাপ্ত করিয্তা, কাঙ্গালীভোজন আরম্ত কর! হয়; যতক্ষণ কাঙ্গালীভোজন 
শেষ না হইয়াছিল ততক্ষণ এক ফোটাও বৃষ্টি হয় নাই। কাঙ্গালী 
ভোঞ্জন শেষ হইলে ঠাহার আদেশামুদারে মন্দিগে তাহাকে সংবাদ 
দেওয়। হম্ব১ তিনি সংখাদ পাইবামাত্র মন্দিরের ছার উদঘাটন করতঃ 
বাহিরে আসিবামাত্র পুনরায় পুর্ধববৎ ভুরি বৃষ্টি আরম্ভ হয়, এমন কি 
উচ্ছিষ্ট পত্রার্দি বৃষ্টির জলে ধোঁত হইয়! স্থান মুক্ত হইয়া! যায়। তাহার 
দৈবশক্তির অন্ত সকলে স্তস্তিত হইয়াছিল। তিনি রাত্রিকালেও কখনও 
শয্যোপরি শয়ন করিতেন না, কেবলমাত্র একটি কম্বল, তাহার সম্বল ছিল, 
সেই কম্বণথানি ভূমিতে পাতিয়া শয়ন করিতেন এৰং বালিদের পরিবর্তে 
কাষ্ঠানন পইতেন। তিনি কখনও ভাক্তারি ওষধ ব্যবহার করেন নাই 
এবং কোন ব্যাধি তাহার শরীরে প্রবেশ করিতে পারিত না। তিনি 
দীন দরিদ্রের প্রতি অতি দয়ালু ছিলেন । মধ্যাহ্ন সময়ে দীন দরিদ্রলোক 
আমিলেই তাহাদিগকে তৃপ্তির সহিত ভোজন করাইতেন ও 'অবস্থাবিশেষে 
পরিধেয় বস্ব ও শীতবস্ত্র দিতেন । ধশ্বপ্রাণ মহন্ত মহারাজের অনীম দয়াগণে 
পার্খনন্তী ও দূরবর্তী স্থানের অনেক বাক্তি তাহার "শিশ্যত্ব গ্রহণ করেন। 
তিনি পূর্ধ্ব মহস্তের সঞ্চিত অর্থ হুইতেও আবশ্যক খরচা্দি নির্ব্বাহ করিয়া 
অস্থলের অবশিষ্ট আম্ম হইতে ক্রমশঃ অনেক সম্পত্তি থরিদ করিয়াছিলেন, । 
দামোদর নদের উত্তর পার্থে ধুনরা বৃন্দাবনপুর নামক তাহার একটি 


১৫৬ বংশ পরিচয়। 


মহলে পুক্করিপী না থাকায় প্রজাগণেধ অতিশয় ঈলকষ্ট ছিল ও চাষের 
বিশেষ অন্ুবিধা হইত। প্রাগণের জলকষ্ট নিবারণ ও চাষের সুবিধায় 
আন্ত মহত্ত মহারাজ নিজ হইতে বহু টাকা ব্যন্স করিয়া পুষ্কবিণী খনল' 
করাইয়া! দিয়াছেন । তাহার অধীনস্থ প্রজ্জাগণের মহল যধ্যে কোন 
কারণে কোন অন্ুবিধা ঘটিলে তাহা! তিনি স্ুবন্দোবস্ত করিবার জন্ত 
নিজেই বিশেষ চোষ্টিত হইতেন এবং নিঙ্জে অর্থ দিয়াও তাহার স্থবন্দোবস্ত 
করিতেন; প্রজাগণের উপর তাহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল) তিনি প্রগাগণের' 
ছুঃখে ছংখিত এবং তাহাদের সুখে স্থখী হইতেন। তিনি উথরায় আপনার, 
সীমাস্থিত রাস্তাঘাট নিজ অর্থে পরিফার, পরিচ্ছন্ন ও মেরামত আদদি' 
করাইতেন, তিনি আপন শিষ্যগণ মধ্যে উপযুক্ত ও কাধর্ণদক্ষ প্রিয় শিষ্য 
শীযুক্ত ব্রজভৃষণ শরণ দেবকে মহস্ত পদে মনোনীত করিয়া ১৩২৮ সালের 
১৬ই জাষাঢ় বে! ২টার সময় মানবলীগা। সপ্ঘরণ করেন। তাহার মৃত্যুতে 
উখরার আবালবৃদ্ধবণিতা, ধনী দরিদ্র সকল ব্যক্তি শৌক-লাগরে নিমগ্ন 
ক্ইক়! তাহার ৭ কীর্তন গাহিতে গাহিতে শশ্মান পর্যযস্ত গিয়াছিলেন ; এত 
লোকের জনত! হইয়াছিল যে শশ্মানে লোক ধরে নাই। উতর! স্থগের 
খধীন আরও তিনটি শাখ! অগ্থল আছে, জেলা বদ্ধমানের অন্তর্গত 
এগেরা ও পণুবেশ্বর এবং জেল! মানভূমের অন্তর্গত কুস্থল; এ্রাত্যেক 
অন্থলে ভিন্ন ভির দেবদেৰী প্রতিষ্ঠিত আছেন। 


বর্তমান মহত্ত মহারাজ শ্রীব্রজভূষণ শরণ দেব 


বর্তমান মহস্ত মহারাজ শ্রীব্রজভূষগ শরণ দেব ১৪ বৎসর বয়ঃক্রম 
কালে উখর! অন্থফোর মহত্ত মহারাজ রামনারায়ণ শরণ দেবের নিকট 
শিষা হন? তিনি শিষ্াত গ্রহণ করিঙ্বা ২।১ মাস পরে ৬কাশীধাম ও 
বুন্দাবনধাম প্রভৃতি স্থানে ব্যাকরণ, বেদান্ত ও স্তায়শান্ত্র অধ্যয়ন করেন, 
অধ্যয়নের পরও আজ পর্য্স্ত ইনি নান! শাস্ত্রালোচনায় অধিক সময়. 








7৭ শ্রাখক্ত বজডষণ শরণ দল 


উতড়া অস্থল। ১৫৭ 


'তিবাহিত করি! থাকেন। বর্ধমান অস্থৃলের স্বর্গার মধুহুদন শরণ 
দেব মহস্ত মহারাজ ইছীর পাগডতা ও প্রথর বৈষয়িক বুদ্ধির পরিচন় 
পাইয়৷ ইহাকে অতিশয় ভালবাসিতেন এবং বৈষদ্িক ব্যাপারে উপযুক্ত 
পাত্র জানিয়া তাহার যাবতীয় বৈষয়িক কার্ধ্যের ভার ইহার উপর অর্পণ 
করেন। ইনি বর্ধমানে ১৩১৪ সাল পর্য্স্ত থাকিস উক্ত অস্থলের সমস্ত 
জামদারার কার্ধ্য পর্যবেক্ষণ করিয়া নুচারুরূপে জমিদারী কার্য্য সম্পন্ন 
করিতেন। উতরার মহস্ত মহারাঞ্জ অতিশয় বুদ্ধ হওয়ায় তিনি বৈষয়িক 
কাধ্য দেখিতে অক্ষম হইয়।১০২৫সালে ইহাকে বর্ধমান হইতে উখর! অস্থলে, 
আনিয়। তথ।কার কাধ্যভার ইছার উপর ন্যস্ত করেন। ইহার গুরুদেব রাম 
নারায়ণ শরণ দেব মহস্ত মভারাজের স্বর্গ প্রাপ্তির পর ইনি ১৩২৮ সালের 
আষাঢ় মাসে উখরার গদিনসীন মহস্ত হন। মহস্ত হইবার কালীন বর্ধমান 
চেতুয়া॥ আড়ংঘাট কলিকাতা! প্রভৃতি স্থান হইতে মহস্ত ও সাধুগণ 
আপিক়াছিলেন। ইনি তাহাদের বিশেষ ধদ্বের সহিত সৎকার 
করিয়াছিলেন । 

ইনি সনাতন বৈষ্ণব ধর্মের উন্নতি বিধান কল্পে বহু অর্থ ব্যয় করিয়! 
ইহার প্রণীত গ্রন্থাদি জনসাধারণকে বিনামুল্যে বিতরণ করিতেছেন । 
ইহা ব্যতীত বহু সাধারণ হিতকর কার্ধ্যারির অনুষ্ঠান করিয়। থাকেন। 
এই অত্যন্ন কালের মধ্যে শ্রদ্ধেয় মহস্ত মহারাঙ্জী যেরূপ দদনুষ্ঠান কার্যে 
ব্রতী হইগ্জাছেন তাহাতে সকলের বিশ্বাস যে ইহার দ্বার ভবিষ্যতে সনাতন 
ধর্শের অনেক উন্নতি সাধিত হইবে । 

শরীশ্রীসবৃন্দাবনচন্্র জীউ এই অস্থলের প্রধান দেবতা । এতত্িন্ন 
শ্রীশ্রী গোবিন্দনাথ জীউ, শ্রীপ্রীঞ মদনমোহন জীউ ও প্রীপ্রী রাধাবল্লভ 
জীউ বিগ্রহ ও বহু শালগ্রাম এই অস্থলে বর্তমান আছেন। অনেক 
সাধু সন্নাপাঁ ও অতিথি অস্থলে মাগসিলে মহন্ত মহারাঞ্গ তাহাদিগকে 
পরিতৃপ্তির সহিভ ভোজন আদি করাইয়! খাবেন। নিশ্বার্ক সম্তদানধ 


১৫৮ বংশ পরিচয় । 


বৈষ্ণবগণ এই অস্থলে তাহাদের ইচ্ছামত বসবাস করিতে পারেন; 
তাহাদের থাস্থ ও পরিধেয় বস্ত্র ও শীত বন্ত্রাদ্ির এই অস্থল হইতে দেওয়া 
হইয়৷ থাকে; পীড়া হইলে চিকিংসারও স্ুবন্দোবস্ত করা হয়। ৬ুলন 
যাত্রা, জন্মাষ্টমী, রাসঘা£1, গোবর্ধন পৃজ! ও দোলবাত্র! পর্ধ নকল মামুজি 
প্রথানুসারে সম্পাদিত হয়। 

বর্তমান মহস্ত মহারাজের সময় দেবসেব। ও মনির সংক্ষারাদি 
যথারীতি সম্পাদিত হই গদির আয অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে; তাহার 
মিষ্ট সন্তষণে আগত ভদ্র মহোদগ্গণ। সাধু, সন্ন্যাসী ও প্রজাবর্স নকলেই 
সন্তুষ্ট হইম্া থাকেন। এই অস্থলে পঞ্চগৌড় মধ্যে আদি গৌড় অথব! 
কান্তকুজ কুলোস্তব ব্রাহ্মণ মহন্ত মনোনীত হইয়া থাকেন। এই প্রথা 
বরাবর প্রচলিত আছে ও থাকিবে। | 

উপরোক্ত শ্রেণীর ব্রাঙ্গণ এই অস্থলের গদিনসীন মহস্তের নিকট 
শঙ্খ, চক্র-চিহ্নিত মন্ত্রগ্রহণ করিয়া এই মন্দির প্রধান দেখতার পূজাৰি 
করিতে পার ও উপররাক্ত জাতী ব্রাহ্মণ দ্বারায় অন্নের ভোগ হইয়! 
থাকে। কোন ব্যক্তি ভোগাদি দিবার ইচ্ছ! প্রকাশ করিলে মহস্তের 
অনুমতি লইয়া উপরোক্ত ব্রাহ্মণ দ্বার পাক করাইলে তবে প্রধান মন্দিরে 
তোগ দিবার যোগ্য হয়। 
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ভ্ীঞ্রী৬ হংসনারায়ণের প্রদর্শিত পথ 


'প্রদর্শিকাচার্য; | 
শ্রীহংদভগবান। ২২। 
শ্ীদনকাদি ভগবান। ২৩। 
শ্রীনারদ ভগবান। ২৪। 
শ্রীনিম্বার্ক ভগবান ৷ ২৫। 
শীস্রীনিবাসাচার্যয। ২৩। 
আ্রীবিশ্বাচার্য্য। ২৭ 
শ্রীপূরুষোত্তমাচার্য্য । ২৮। 
শ্ীবিলাসাচার্ধা। ২৯। 
শরীস্বরূপাচাষ । ৩০ । 
শ্রীমাধবাচাষ1। ৩১। 
শ্রীবলভদ্রাচাযা। ৩,। 
শ্রীপন্াচা । ৩৩। 
্রীশ্ঠামাচাষণ। ৩৪। 
শ্রীগোপালাচাষ। 2৫ 
শ্রীরূপাচাষা। -৬। 
শ্লীদেবাচাযয। ছহ 
শ্রীন্দর ভট্ট ৩৮ 
স্রীপন্মনাত ₹টু । ৩৯। 
শীটপেন্দ তট্ট। ৪০ | 
শ্ীরামচন্দ্র তট্ট। ৪১ 


শ্বীবামন ভষ্ট। 


আরুষ্ ভ্র। 
শ্রীপন্মাকর ভট্ট! 
শ্রীশবণ ভ্ট। 
শ্রীহুরি ভট্ট। 
শ্রীমাধৰ ভট্ট। 
শ্ীগ্রাম ভটষ্ট। 
শ্রীগোপাল ভট্ট। 
শ্রীবলভদ্র ভট্ট। 
শ্রীগাপীনাথ ভট্ট । 
শ্রী-কশব ভষ্র। 
শ্রীগঙ্গল ভটু। 
শ্রীকৈশবকাশ্মিরী ভট্ট 
শ্ীন্্ীতট। 
আীহরিব্যাস দেব। 
শ্ীপ্বভৃবাম দেব। 
শ্রীকস্থর দেব। 
শ্রীনথুর দেব। 
শ্রীগাম দেব। 
শ্রীদবা,দেব। 

শ্রী রহরি দেব। 
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৪৭ | 


বংশ পরিচয়। 


বর্ধমান অস্থল স্থাপক। 
৪১। শ্রীনরহরি দেব। 


উড়া। 
শ্রীদয়ারাম দেব। 
শ্রীপূর্ণ দেব। 
শ্রীমন্সারাম দেব। 


[ শ্রীরাধাককঞ্চদেব। 

| শ্রীবালকরাম দেব । 
আীরামশরণ দেব। 

| শ্রীদেবকীনন্দন দেব। 


ৃ শ্রীছরি দেব। 


শ্ীরামনারায়ণ দেব। 
ীব্রঞভূষণ শরণ দেব । 
শ্রীরামচরণ শরণ। 
ইন্দাস ছোটকুঠী-_ 
শ্রীরামগোপাল শরণ। 


শ্রীসর্কেশ্বর শরণ। 
শ্রীদামোদর শরণ। 


বর্ধমান। 
৪২। শ্রীন্থখ দেব। 
শ্রীগোপাল দেব। 
৪৩ । 
শ্রীবসন্তরাম দেব। 


8৪। ভ্রীউদ্ধব দেব। 

৪৫। শ্রীপুরুযোত্তম দেব। 
শ্রীগে।পাল দেব। 
শ্রীলাড়লি শরণ দেখ । 
শ্রীনন্দকিশোর শরণ । 

ৃ শ্রীগিরিধারী শরণ দেব | 

৪৮।  শ্রীমধুত্দন শরণ দেন 

৪১ শ্রীমনোহর শরণ দেব। 


৪৩। 


'শ্রীমদনষোহন শরণ লোহাগঞ্জ। 


১১ 


৪২। শ্রীন্ুখ দেব। 
চেতুয়! ॥ আডং ঘাট! 
৪৩।  শ্রীগোপাল দেব। ৪৩। শ্ীগঙ্গারাম দেব। 
$৪ 1]  শ্রীমোহন শরণ। 8৪1  শ্রীচরণ দেব। 
৪81  শ্রীচতুর দেব। জি দেব। 
৪8৫1 
জা শ্রীচৈতন্ত শরণ | . শ্রীহরিচরণ দেব। 
শ্রীজানকী শরণ । ৪৬। শ্রীসুখরাম দেব। 
(শ্রীমাধব শরণ । ৪৭। শ্রীরঘুনাথ শরণ দ্েব। 
২1 সুপ্ীরিলন। ৪৮) শ্রীক্মনন্তরাম শরণ। 
শ্রীন্খ দেব। 
৪৮। 
ভি শরণ। উপরিস্থা। নিয়স্থস্ত গুরুবঃ 
৪৯|  শ্রীমদনমোহন শরণ। একসংখ! ভূক্তা 
লোহাগঞ্জ পরস্পর গুরুজ্রাত। 


5. 70. জ্ঞাপকঃ বর্ধমান মোহস্ত 
শ্রীমধুহ্দন শরণ দেব শর্মা । 
সন ১৩২৩ সাল 
মাহ বৈশাখ 


সি 


রায় শশীভূষণ দে বাহাছুর। 


বৌবাজারের মদনগোপাল লেন নিবাপী স্বনামখ্যাত শ্রীযুক্ত শশীভূষণ' 
দে মহাশয়ের নাম বাঙ্গালীর নিকট অপরিচিত নহে। তিনি ৮মদন: 
গোপাল দে মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র । মদনগোপাল বাবু একজন পরম 
ধার্মিক পুরুষ ছিলেন এবং দানে মুক্তহস্ত ছিলেন। শ্রীন্রীবৃন্দাবন ধাষে 
ঠাকুরধাড়ী আজও তাহার অতুল দান ও ধর্ম্পরায়ণতার পরিচয় গ্রধান 
করিতেছে, এই মদনগোপাল বাবুর রসে ১৮৬৮ সালের সেপ্টেম্বর 
মাসে শশীভূষণ বাবু জন্মগ্রহণ করেন। বর্তমানে তীহার বয়স ৫৮ বৎসর । 
বিলান ও ধনৈশ্বধ্যের মধ্যে থাকিয়া যনুষ নিজ অন্য্সাধারণ 
প্রতিভাবলে কতদূর কৃতকার্য হইতে পারে, শশীভূষণ বাবুর কণ্মময় 
জীৰন তাহার জলত্ত নিদর্শন। তিনি কলিকাতা দেয়ার মার্কেটে (51)915 
8106) স্বীয় অধ্যবসায় অর্থ উপার্জন করেন। 

তিনি এই অর্থ আপন ভোগবিগাসের জন্য গচ্ছিত রাখেন নাইঃ 
আপদ বিপরগ্রস্তকে সাহায্য করিতে তিনি সর্বদাই নিজের ভাঙার উন্মুক্ত 
করিয়। রাখরাছেন। 

মানুষ মরিয়। গেলে তবে হাহার যদি কিছু দান থাকে প্রকাশ 
পায় -কিন্তু শরশীবাবুর উদ্দে্ বিপরীত। তিনি জীবিত অবস্থায় 
স্বক্কত ধনের অন্যকূপ আনন্দ উপতে।গ ইচ্ছায় ১৯২২ সালের ১৭ই মে 
তারিখে কলিকাতা! কর্পোরেশনের নিকট প্রস্তাব করেন যে কলিকাতার 
মধ্যস্থলে একটি বালক ও একটি বালিকা অব্তৈনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় 
স্থাপন করা হউক এবং তিনি তাহার 'জধিকাংশ বয় বহন করিতে 
প্রস্তত আছেন।. কর্পোরেশনের সভায় এ বিষয়ে আলোচনা হইবার পর 
সভ্যগণ তাহার প্রস্তাব গ্রহণ করেন। তিনি স্ব্জাতি গ্রীতিবশতঃ প্রস্তাব 
করেন যে ছুটি বিগ্কালয়েই শতকরা অহ্যন ২৫টী আসন সুবর্ণ বণিক 





রায় বাহাছুর শশীভুষণ দে 


রায় শশীভৃষণ দে বাহাছুর। ১৬৩, 


ছাত্র ছাত্রীগণের জন্য মালাদা করিয়া রাখা হইবে। কর্পোরেশন এই 
সর্তে রাঙ্জী 5ন। তদন্ুদারে ২৭1১ নেবুতল! লেনে প্রায় এক বিঘা জমির' 
উপর বিদ্যালয় ছইটার শিশ্ীণ কাযঠ আরম্ভ হয়। একট অনুষ্ঠানে তাহার ' 
আন্গানিক দেড় লক্ষাধিক টাক বায় হইয়াছে। তিনি কলিকাতী'' 
কর্পোরেশনের হস্তে উত্ত বিদ্যালয় দুইটির ভার ন্তত্ করেন এবং কর্পো- 
রেশনের মাসিক খরগ সহ তিনি উক্ত বিগ্ালয় ছুইটির সুচারুন্ূপ খরচ] 
চালাইবার জন্ত মাপিক ২**শত টাকা সাহাষ্য করিতেছেন ও করিবেন ॥ 
বালকদিগের জন্ঠ বিগ্যাণরটির নাম হইয়াছে *“'শশীভূষণ দে অবৈতনিক 
বিদ্যালয়” এবং বালিক! বিছাল:টির নাম হইয়ছে “রাজ-রাজেশ্বরী 
অবৈতনিক খিগ্ভাণয়”। শশী বাবুর সহধর্মিলীর নাম রাজ-রাজেশ্বরী,. 
তিনি অতি সাধবী ও পতিত্রতা রমণী। তীহার' নাম অন্সারেই উক্ত 
বালিকা বিদ্যালয়টির নাম “রাজ-রাজেশ্বরী বিগ্ভালর” রাখ হইকাছে। 
ইহা ছাড়া একটি টেক্নিক্যাল স্কুল স্থাপন করিতে তাহার প্রবল আকাঙ্া 
আছে। 

গত ১৩৩* সালের ২১শে আঘাঢ় ইং ৬ই জুলাই ১৯২৩ সালের 
শুক্রবার অপরাহ্ন পাচ ঘটিকার জ্ময় বঙ্গের গভর্ণর লর্ত লিটন্‌ উত্ত 
বিদ্বালয় দুইটার দ্বারোদবাঁটন উৎসব সম্পন্ন করেন। এতদ্পলক্ষে বিদ্যালয়, 
তবন পত্র-পুষ্প ও পতাকাদিতে স্থশোভিত করা! হইয়াছিল। লর্ড লিটন্‌, 
ঠিক পাচটার সময় স্কুলের দ্বার দেশে উপনীত হইলে তদানীস্তন মিউনিস-- 
প্যালিটির চেয়ারম্যান শ্রীহরেগ্রনাথ মল্লিক ও রায় শ্রীপশীভূষণ দে 
বাহাদুর তাহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন। তাহার পর শশী বাবু লাট 
সাহেবকে পুষ্প-মাল্যে বিভূষিত করিলে শ্রীযুত স্থরেন্্নাথ মল্লিক মহাশয়, 
লর্ড লিটনকে শশী বাবুর পরিচ্ প্রদান করেন। "সুরেন্দ্র বাবু বলেন, 
কর্পোরেশন বহুদিন হইতে অবৈতনিক প্রাথমিক বিস্ভালয় স্থাপনের চেষ্টা, 
করিতেছিল, এমন সময় শশী বাবু মহান্থতবত। প্রদর্শন করিয়। আংশিক 


১৬৪ বংশ পরিচন্্ | 


ভাবে দেশের অভাব মোচন করিয়াছেন। এই বিদ্যালয় হুইটির কমিটিতে 
কর্পোরেশনের নির্বাচিত & জন ও শশী বাবুর নির্বাচিত সভ্য থাকিবেন। 
'শশী বাবু এই বিস্তালয় হুইটির প্রতিষ্ঠা করিয়! পিতার উপযুক্ত পুত্র বলিয্না 
পরিচয় দিয়াছেন । অতঃপর গবর্ণর লর্ড লিটন বাহাছুর উঠিম্বা বলেন, 
দেশের ধনী লোক মাত্রেরই শশী বাবুর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া দেশহিতকব 
কাষের জন্ত অগ্রসর হওয়। কর্তব্য। তিনি শশী বাবুর মুক্তহস্ততার 
তৃর়লী প্রশংা করেন। অতঃপর শশী বাবু স্বপ্পং উঠিয়। লর্ড লিটনের 
ধন্তবাদের যথাষথ উত্তর প্রদান করেন এবং বিদ্যালয় বাটির নির্মাণ কাষেো 
ধাছার! তাহাকে সাহাষ্য করিয়াছেন তাহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। 
-প্রিশেষে গবর্ণর বাহাহুর বিগ্যালয়ের ছার উদঘাটন করিয়। প্রস্থান করেন। 
১৯২৩ সালে গবর্ণমেণ্ট তাহার এই জনহিতকর কাধের জন্ত তাহাকে 
“রায় বাহাছুর'* উপাধিতে ভূষিত করেন। শশী বাবু কলুটোলার 
স্বনামধন্ত ৬সাগর্লাল দত্ব মহাশয়ের ভ্রাতা ৬পিতাম্বর দত্ত মঙশয়ের 
বষ্ঠ পুত্র ৬গ্রো্লাল্‌ দত্ত মহ'শয়ের দ্বিতীয় কন্তা রাজরাদেশ্বরী দাসীর 
পাণিগ্রহণ করেন। 
শশী বাবুর একমাত্র পুত্র ছিল। সেই পুত্র নিতাই ২৫ বৎসর বন্থসে 
পিতা মাতাকে শোক-সাগরে ভাসাইয়! চলিয়। যান। কিন্তু তৎসন্বেও 
ভগববিশ্বাসী শশীভূষণ বাবু এবং তাহার সহধর্মিণী অতি শান্ততাবে 
অল্পকাল মধ্যে বুক বীধিয়। ফেপিয়াছেন। কেহত্তাহার নিকট সমবেদন! 
জানাইতে গেলে তিনি বলেন, যার ধন তিনি লইয়াছেন, আমি রাধিবার 
কে? বন্ততঃ ভগবানে তাহার দৃঢ় বিশ্বাস এবং জন্ম-মৃত্যু ঘে ভগবানেরই 
ইচ্ছা! ইহা! তিনি এরূপতাবে হৃদয়ঙগম করিয়াছেন ধে কেহ কোন দিন 
তাহার রূপে-গুণে অতুলনীয় পুত্রের জন্ত একবিন্টু অশ্রুভ্যাগ করিতে দেখে 
নাই। তিনি বলেন, আমার একপুত্র গিক্নাছে, শত শত পুত্র আমার 
রহ্ষ্কছে। বাস্তবিক শশীভূষণ বাবু বালকবালিকাগণকে এরূপ হ্ষেছ 





তী রাজরাজেশ্বরী দাসী 


ধাম 


সদ 


রায় শশীভূষপ দে বাহাহর। ১৬৫- 


করেন যে তাহার নিকট অসঙ্কোচে পাড়ার ছেলে মেয়ের! যাইয়! বসে। 
স্কুলের ছাত্রদিগকেও তিনি সাক্ষাৎ পুত্রের মত দেখেন এবং তাহার সন্গেহ 
ব্যবহারে পিতৃ-হার! বালক পিতৃ-পোক ভুলিয়া! যায়। শশী বাবু যেমন 
ছেলেদিগকে ভ্রালবাসেন তাহার দগ্নাময়ী, সহধর্শিণীও তন্রপ।. তাহার: 
গেছে মাতৃহারাও মাতৃশোক তূলিয়! ধায়। শশীবাবুষ্কে বাহার! ন! 
দেখিয়াছেন তাহার! তাহার মহত্বের বিষয় ধারণা করিতে পারিবেন না। 
শশীহ্ষণ বাবু দয়, দাক্ষিন্য,র পরোপকারিতা, স্নেহ, মমতা, 
সামাজিকতা! ও সৌজন্তের জাজল্যমান নিদর্শন। তিনি অভিমানশূন্ত । 
তীহার অমায়িক ব্যবহারে, শিষ্টাটারে ও সহামুভূতিপূর্ণ কথাবার্তা 
থে কেহট তাহার নিকট যায় সেইই তীহার উপর মোহিত ও আকুষ্ট হয়। 
তিনি অসহায়ের সহায়, নিরা শ্রয়ের আশ্রপ্, নিরাবলম্বের অবলম্বন, পিতৃ- 
হারার পিতা, শোকার্তের সাঝনা স্থল। ইহকাল ও পরকালের সামন্ত 
রাখিয়া এই সংসার ক্ষেত্রে নিষ্চাম, নিম্পৃহভাবে জীবন যাপন করিতে 
তাহার স্তায় দ্বিতীয় অতি বিরল। শশী বাব ইচ্ছা করিলে অনায়াসে স্থথে 
স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিতে পারিতেন, কিন্তু ভোগ বিলাস ত তাহার 
আদর্শ জীবনের লক্ষ্য নহে! ইহ সংসারের তোগবিলাসের উপকরণ 
গ্রহ করিয়! পরকালের এ্রশ্বরিক আনন্দ উপভোগ করিবার অন্ত তিনি 
অহরহঃ ভগবানের ধ্যান ধারণা, পৃজার্চনা করিয়া আধ্যাত্িক্ত শক্তি সম্পদ 
গ্রহ করিতেছেন। দয়া ধর্মের ন্যায় আর ধর্ম নাই। অজ্ঞানান্ধকার 
দুর করিয়া লোককে জ্ঞানের আলোকে আনিবার জন্য তিনি যে অসামান্য 
দান করিয়াছেন তাহা ছারা দেশের যে কত উপকার হইয়াছে তাহঃ 
বিশদরূপে বলা নিশ্রয়োজন। দেশে এখন অবৈল্তনিক শিক্ষা বিস্তারই 
নিতাস্ত আবশ্তক । শশাভূষণ বাবু দেশের এই একটা মস্ত অভাব 
বিদুরিত করিয়াছেন। দেশবাসী তাহার নিকট যে কতটা খণ-সৃত্রে. 
আবদ্ধ হইয়াছেন তাহা ভাষায় বলিয়! বুঝাইবার নহে। 


১৬৬ বংশ পরিচয়। 


শশীভ্ষণ বাবু বাঙ্গালীর আদর্শ, শশীভূষণ বাবু বঙ্গজননীর নুসস্তান, 
“ শশীতৃষণ বাবু সত্য সত্যই দেশাস্মবোধের পরিচয় দিয়াছেল। তিনি এত 
রশ্থযে!র অধিকারী, কিন্তু এখযেঠর তুলনার তাহার বিদ্দুমাত্র অহমিকা 
'নাই। নিতান্ত সাধান্য লোক ও যদি তাহার সহিত সাক্ষাত করিতে যায়, 
তাহার সহিতও তিনি অকপটচিত্তে কথাবার্ড। বলেন। তাহার কথা- 
বার্তায় ও ব্যবহারে এমন একটু ভাবও পরব্যক্ত হয় ন! থে তিনি তাহার 
উপর একটুও বিরঞ্ষ হইয়াছেন । রাস্তার কুলী মজুরকে পথ স্ত 'তূমি' 
“ভিন্ন কখনও তুই বলিয়া কথাবার্তী বলেন না। কখনও রূঢ় কথ! প্রয়োগ 
করিয়া! তিনি কাহারও মনে আঘাত প্রদান করেন না । তিন সত্যবাদী 
এবং সন্াপ্রিয়। দেব-ৰিঞে তাহার যথেষ্ট তক্তি আছে? বস্ততঃ তাহার 
জীবনটি ধর্ম সাধনার একটি কেক্জস্থল। তাহার তক্তি-পরিপ্রত চঙ্ষুর 
ভিতর দিয়া যেন সর্বদা ই ভগন্তক্তি ফাটিয়া! বাহির হুঈতেছে। শশীবাবু 
নিয়মিত সাত্বিক আহার করেন এবং অতি সবাচারী নিষ্ঠাবান্‌ নাৰে জীবন 
যাপন করেন বলিয়া তাহার দেহ নীরোগ ও নির্ব্যাধি। 








স্ব্গায় রায় বাহাছুর নানরাঙ্গ রায় খৈতান 


রায় বাহাছুর নানরাঙ্গা রায় খৈতান 


রাজ বাহাছুর নানরাঙ্গা রায় খৈতান ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। 
আড়োয়ারীদিগের মধ্যে তিনিই সর্ব প্রথমে ইংরাজী শিক্ষা করেন! 
তাহার বংশ উচ্চশিক্ষার জন্ত মাড়োয়ারী সমাজে বিশেষ বিদিত । তিনি 
জেল বিভাগে কার্ধা করিতে আরম্ভ করেন এবং অবশেষে তিনি ডেপুটী 
শ্থপারিপ্টেণ্ডে্ট হন। এই পদদে কোন ভারতবাসী এ পর্যাস্ত নিয়োজিত 
হন নাই। তিনি ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে সরকারী কার্ধ্য হইতে অবসর গ্রহণ 
করেন এবং জয়পুর রাজ্যে তিনি জেল সুপারিন্টেণ্ডেন্ট হন। ১৯২২ 
সালে তিনি শেষোক্ত পদ হইতে অব্সর গ্রহণ করেন। তিনি ১৯২৫ 
সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারী কলিকাতায় দেহত্যাগ করেন। তিনি স্বরত- 
কর্ম! পুরুষ ছিলেন। তিনি যে কয়েকটা পু রাখিয়া গ্রিয়াছেন, 
তাহার! সকলেই দেশসেব! করিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। 

ভারতবর্ষে এমন কোন মাড়োয়ারী নাই থে তাহাকে না চিনিত। 
ভিনি জাতিবর্ণনির্বিশেষে লকল সম্প্রনার়ের সহিত মিশিতেন। পরোপকার 
তাহার জীবনের ব্রত ছিল এবং তাহার বাড়ী হইতে অতিথি কখনও 
বিমুখ হইয়া ফিরিয়। যাইত না। ১৯*৫ লালে তিনি "রায় সাহেব” 
ও ১৯১৪ সালে তিনি “রায় বাহাদুর” উপাধি পান। তিনিই মাড়োয়ারী 
আগরওয়ালাদের মধ্যে সর্বপ্রথম জয়পুরের মহারাঁজার নিকট হইতে 
“শেঠ" উপাধি প্রাপ্ত হন । তাহাকে “রাজ” বলিয়। সম্বোধন কর! হইত । 
জেগের নিষ্ঠ্রতা দুরীভূত করিয়া তিনি কয়েদীদের আহারাদির বিশেষ 
সুবিধা করিয়া দেন। তিনি কলিকাতায় ১৯২২ সালে থে নিখিল ভারতীয় 
. মাড়োয়াড়ী আগরওয়লা মহ্াসভ| হয় তাহার সভাপতিত্ব করেন। 
তিনি পাশ্চাত্য ভাষায় গুশিক্ষিত হইলেও হিন্দুশান্ত্রে ঠাছার প্রগাচ 


১৬৮ ংশ পরিচন়। 


জ্ঞান ছিল এবং তিনি সমস্ত উপনিষদ ও পুরাণ পাঠ করিয়াছিলেন । 
সাাদিদে জীবন যাপন করা অথচ উচ্চ চিন্তা করা তাহার জীবনের মন্তূ 
ছিল। তিনি জনদাধারণের, হিতার্থে লোক চক্ষুর অন্তরালে ও অগোচরে 
প্রভূত অর্থ দান করিতেন। তিনি জয়পুরে স্কুল, হাসপাতাল ও 
পিঁজরাপোল স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহার সাতটা পুত্র ছিল। 
তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বাবু লক্ষমীনারাযণ খৈতান ১৮৮৭ সালের ১ল! মার্চ 
জন্মগ্রহণ করেন। তিনিই এখন তাহার জমিদারীর বন্দোবস্ত করেন। 
দ্বিতীয় পুত্র বাবু দেবীপ্রসাদ খৈতাঁন ১৮৮৮ সালের ১৪ই আগষ্ট জন্মগ্রহণ 
করেন। তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে ১৯*৬ সালে বি-এ পাশ 
করেন। তিনি ১৯১১ সালে কলিকাতা হাইকোটের সলসিটর হন। 
তিনিই কলিকাতা মাড়োয়ারীদের মধ্যে সর্বপ্রথম সলিসিটর। তাহার 
কোম্পানীর নাম “খৈতান কোম্পানী।” অতি অন্নকালের মধ্যে তিনি 
হাইকোর্টের একজন শ্রেষ্ঠ সলিদিটর শ্রেণীভুক্ত হন: তাহার সুক্বুদ্ধি ও' 
ব্যধনায় বুদ্ধি দেখিয়া প্রসিদ্ধ বিরলা ব্রাদার্স কোম্পানী লিমিটেড তাহাকে 
আইন ব্যবপার ত্যাগ করিয়! তাহাদের চারিটি তুলার কলের ও অন্যান্ত 
বিভাগের ভার লইবার জন্য ক্ষম্থুরোধ করেন। তদনুলারে তিনি এখন 
বিক্ষল৷ ব্রাদদাদকোম্পানীর সর্ব প্রধান কর্তা, তিনি দেশের জনহিতকর' 
সমস্ত কার্যে যোগদান করিয়! থাকেন। তিনি ১৯ বৎসর বয়ঃক্রমকালে 
মাড়োয়ারী স্কুলের জয়েপ্ট সেক্রেটারী নিযুক্ত হন! ১৯১৯ সালে তিনি 
প্র স্কুলের ভাইস প্রেসিডেন্ট হন । তিনি মাড়োদ্বারী এসেসিয়েসনের কাঁধ্য 
নির্বাক সমিতির সদন্ত। গত ১১ বৎসর যাবত তিনি এই কার্য করিয়া 
আফিতেছেন। তিনি উক্ত স্কুলের অনারারি সেক্রেটারী । এই পর্দে তিনি 
৩ বনর কাল কার্য্য করিতেছেন। তিনি বালিকা বিগ্ালয় সাবিত্রী পাঠশালার 
ভাইস প্রেপিডেপ্ট। তিনি সেন্ট জন এছুলেন্স এসোপিয়েশন্, মহাকালী 
পাঠশালা, রামমোহন লাইব্রেরী, নিখিল ভারতীয় কংগ্রেদ কমিটি, 


রায় বাহাছুর নানরাঙ্গা রয় খৈতান। ১৬৯. 


স্তাসনাল লিবারেল লীগ এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সদস্ত । ১৯১৮ সালের 
জন্ত তিনি আইন পরিষদে এটরণীদের প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়- 
ছিলেন। মাড়োয়ারী সমাজের প্রতিনিধিস্বরূপ তিনি মণ্টেগড চেম্সফোড 
শাপন সংস্কারের অর্থ-নীতি বিভাগে সাক্ষ্য দ্রিবার জন্য প্রতিনিধি 
নির্বাচিত হইস্বাছিলেন। তিনি বেরার প্রার্দিশিক আগরওয়ালা 
মহাসভার সভাপতির আসন গ্রহণ করিষ্বাছিলেন। তিনি শিক্ষা ও 
রাঞ্জনীতি বিষয়ে বিশেষ তৎপরত! দেখ|ইয়! থাকেন। তিনি ১৯২১-- 
২৪ সংল পর্যন্ত কলিকাত কর্পোরেশনের ষদস্ত ছিলেন। ১৯২২ 
সাল হইতে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য পদে অধিষ্ঠিত আছেন। 
তিনি জাতীয় ধর্ঘতত্ব বিষয়ে বিশেষ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন । তিনি 
ভারতীয় অর্থ অনুসন্ধান কমিটিতে যে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন তাহাতে তাহার 
অর্থ নীতিজ্ঞান বিশেষভাবে পরিস্মুট হইয়াছিল। সেই সাক্ষ্যে তিনি 
কেমন করিয়! বিদেশী বণিকগণ ভারহের ব্যবস1, বাণিজ্য ও শি নষ্ট 
করিতেছে দেই বিষন্ন বলিয়াছিলেন। 

তাহার তৃতীয় পুত্র কালীপ্রদাদ খৈতান ১৮৯১ সালের জানুয়ারী 
মাসে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এম্‌ এ ও বিএল পরীক্ষায় বিশ্ববিগ্ভালয়ের 
মধ্যে সর্ববোচ্চস্থান অধিক্কার করেন। মাড়োক্মারীদের মধ্যে তিনি সর্বব 
প্রথম উকিল এবং তিনিই মাড়োয়/রীদের মধ্যে সর্বব প্রথম ইংলণ্ডে যান। 
তিনি ১৯:.৪ কণ্পিকাতা৷ হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী করিতে আরম্ত করেন। 
তিনি কয়েকটি পরীক্ষার প্রথম স্থান অধিকায় করেন ও পুরস্কার পান। 
কন্ট্রিটউসন লয়ে তিনি পারিতোধষিক পান। তিনি মাড়োয়ারী 
সমাজের সেচ্ছা সৈনিক (9০০8 10109017616) বিষিয়ে অগ্রণী 
ও বড়বাজার সেচ্ছ! সৈনিকদের তিনি নেতা । তিন বালকবালিকাদের 
শিক্ষা বিষয়ে বিশেষ যত্র লইঙ্জা থাকেন। তাহার চতুর্থ পুত্র 
বাবু দুর্গাঞ্খসাদ খৈতান, প্রথম শ্রেণীর এমএ পরীক্ষায় দ্বিতীয় 


১৭5 ংশ পরিচয়। 


হন। তিনি বি এল পরীক্ষায় প্রথম হন। ঠিনি জনশিতকর 
কার্যে বিশেষ যত্ব লইয়। থাকেন; বিশেষতঃ শিক্ষা নিষষে তীহান 
পরিশ্রম ও চেষ্টা অসামান্ত। ১৯১৭ সালেতিনি কলিকাতা! হাইকোর্টের 
এটরী হন। এখন তিনিই খৈতান কোম্পানীর প্রধান অধাক্ষ । তিনি 
হিন্দী সাহিত্য প্রচারে বিশেষ যত্্বান এবং তাহা সর্ধজন বিদিত। 

তাহার পঞ্চম পুত্র বাবু গৌরীপ্রসাদ খৈতান বিখ্যাত ব্যবসায়ী। 
তিনি ক্রিকেট খেলায় বিশেষ স্ুনিপুণ। খেলোয্নাড় মহলে তাহার 
বিশেষ প্রসিদ্ধি আছে। 

তাহার ষষ্ঠ পুত্র বাবু চণ্তীগ্রদাদ খৈতান বিএ পরীক্ষায় প্রথনস্থান 
অধিকার করেন এবং ভাবষ্যতে থে একজন বড় লোক হইতেন তাহার 
'অনেক আহঠাষ পাওয়া গিঘ়্াছিল; কিন্তু তিনি ২১ বৎসরে মারা যান। 
১৭০ ংশ পরিচয়। 


উহার কনিষ্ঠ পুত্র বাঝু ভমবতী প্রসা* খৈতান ১৯*৪ সালে জন্মগ্রহণ 
করেন। প্রেসীডেন্সী কলেঞ্জ হইতে তিনি ১৯২৪ সালে বি এপাশ 
করেন। বয়সে যদিও তিনি এখন ছোট, তথাচ তিনি এখন আপন 
সমানগের বুরকগণের উন্নতির জন্ প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন । 


৬গোলকচন্্র সুখোপাধ্যায় 


৬রামশঙ্কর মুখোপাধ্যায় বরাহনগরের প্রথিতকীন্তি ৬রামচন্দ্র 
বন্দোপাধ্যায়ের ভগ্নি, »জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যাংয়র পিতৃত্বসা ৬গঙ্গামণি 
দেবীকে বিবাহ করেন। সেই স্থত্রে তাহার সম্ভতিণের বরাহনগরে 
নবাস। রামশন্করের তিন পুত্র, জ্যেষ্ঠ ৬রাম রতন ; মধ্যম ৬রামমোহন 
ও ঝনিষ্ঠ ৬হলধর £ জ্যেষ্ঠ ভ্রমণ ব্যপদেশে কানপুরে গমন করিয়! 
০৭৯২ খুষ্টাধে সেই খানে রামরতন কোং নামে কারবার আরম্ত 
করেন। তাহার পরলোক গমনের পর কারবারটা দিলাম বিক্রয় 
হইয়া যায়। ইভার অব্যবহিত পরেই মধাম ও কনিষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয় ( ৬রাম- 
মোহন মুখোপাধ্যান্স ও ৬হলধর মুখোপাধ্যায়) উক্ত কারবার 
হইতে সম্পূর্ণ স্বতস্ত্ভাবে একত্রে রামমোহন কোম্পানী নামে উক্ত জাতীয় 
কারণার আরম্ভ করেন। পরে এই কারবার ৬হলধর মুখোপাধ্যায় 
ও ভাহার পুত্র এগোলকচন্দ্র মুখোপাধায়ের সুযোগ্য পরিচালনায় সিপাহী 
বিদ্রোহের সঙ্য় বিশেষ উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে। ক'নপুরে মল্‌ 
রোডের উপর রামমোহন কোম্পানীর ফারম্‌ ছিল। উহাকে 
লোকে গোলক বাবুর সরাই বলিত, কারণ ভ্রমণ বাপদেশে যে কেহ 
বাঙ্গালী তথায় থাকিতে চাছিলে বিনা ভাড়ায় আশ্রয় পাইতেন। ইং 
১৯৪ সালে গভর্ণমেণ্ট বাঠাঁছুর গোলক বাবুর বংশধরগণের অসীম 
মনোক্ষোভ ঘটাইয়া! উহাদের নিকট হইতে ল্যাণ্ড একুইজেলন্‌ আইনের 
বলে সমস্ত সম্পত্তরটী খাসদখল করিয়া লয়েন। "স্থানে বর্তমান কারেন্দী 
আফিস্‌ ( ০৮. 0010200 007০০ ) বিছ্বমান। 
৬হলধর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাল্জীবন অতি আশ্চর্ধ্ভাবে 
'খ্বাপিত হয়। জেল! হুগলী, মোকাম জনা£তে শিক্ষালাভ উদ্দেস্তে গমন 


১৭২ ংশ পরিচয় 


করিয়। তথাকার প্রলিদ্ধ ৬রামনারায়ণ মুখোপাধ্যান্ব নহাশক্ের, বাস" 
বাটাতে প্রত্যহ ইংরাজী উর্দ, অধ্যয়ন করিতেন) এ সকল ভাষার 
তিনি বিশেষ অভিজ্ঞতা ও পারদর্শিতা লাত করিয়াছিলেন। 

আহারে নিমিত্ত তথাকার ৬ভগবতী বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশক্বের বাটীতে 
নিত্য যাইতেন ও ৬হরমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটান্তে প্রতিদি 
রাত্রে শয়ন করিতেন । 

উনবিংশ বৎসর বয়সে ৬হলধর মুখোপাধ্যায় মহাশক্ব বিপদ্থীক হন। 
তদবধি ইনি আর দারপরিগ্রহ করেন নাই এবং অতি বিশুদ্ধভাবে জীবন 
যাপন, ধর্ম কর্ম, সৎকন্মানুষ্ঠান ও দানব্য।ন করিয়। প্রাতংম্মরণীন়্ হন। 

ইহার একমাত্র পুত্রঞগোলকচন্ত্র মুখোপাধ্যা্ও পিতৃপ্রদর্শিত পথ 
অনুসরণ করিয়৷ ধর্মানুষ্ঠান 'ও প্রভূত দানধ্যান দ্বারা বংশের গৌরব অক্ষুঃ 
ও উজ্জল করিয়া গিয়াছেন। ইহার। দক্ষিণ হস্তে যাহা! দান করিয়োছেন 
তাহ। ইহাদের বাম হস্তকে জানিতে দেন নাই; এইকপ গোপন ভাবেই 
সর্ধদ। দান কাধ্য করিতেন । 

ইহাদের পরিবারবর্গ অগ্ঠাপিও এক: ও একাত্রে বরাহনগরে বান 
করিতেছেন। 


| 


ংশ তালিকা । 


আদিশ্বরের সভায় । 
১। শ্রীহ্ষ 
২। প্রীগর্ত ( মুখুটাগ্রাম ) 
॥ 


ত। রি 


রঙ 

৮] 
] | 
৬ 


আদিশুরের সভার । 


শ। 
৮ 


৯1 


১১। 
১২ 

১৩। 
১৪। 
১৫। 
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১৭। 


রী সি 

ভি এডি ২ ২ ই. 
বস আপ 

ও শত ক সপ ৪ সপ ও শট কি শা ও ঙ চি 


৮ 


] 
উৎসাহ মুখ (লক্ষণ রাজার স। 


সহ ( ফুলেবাটা ) 
সর্কেশ্বর 

লে 

হা হালদার 


বন 


৯৭৪ ংশ পরিচগ্র 


ম্সেন জগদানন্দ ২৪ গঙ্গানন্দ (শ্রীহর্য হইতে ২৪ পুরুষ) 
২৫। ঢা কুলাচার্যয 
২৪। হা ঠাকুর 


২৭ বিষুঃ 


₹৮। হরিভর 


৯৯। হি গোবিন্দপুরের গুড় চৌধুরীর 
ঘরে বিবাহ করেন,(গাবরায় বাস) 
৩০। রখুনাথ ।ইহার। ৮ ভ্রাতা, এক ভ্রাতার 
নাম রামদেব, ভুলট বংশ নামে 
পরিচিত, রথুনাথ ১ দফা ভঙ্গ 
নলডাঙ্গ। রাজবাটী পুনরায় ভঙ্গ 
। বরিষায় সাবর্ণ চৌধুরীর বাটা 
| রঘুনাথের ৯৭্টা বিবাহ) 
৩১। নন্দর'ম (বাঁছতে বাস $ ইহার। ১৪টা 
ী ভ্রাতাঃ এক ভ্রাতা মাণিক 
| মানকুঙ বংশ) 
৩২। রামশক্কর বরাহনগরে রামতদ্র বন্দো- 
| পাধ্যায্ের কন্া বিখ্যাতনাম! 
রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহোদর 
1 গল্গামণী দেবীকে বিবাহ করেন 


ভগবতী, রামরতন, ছিঃ হরর বাদ বরাহনগর (কলিকাতা ) 
রামমোহন, রামধন, ৃ 
কন্ত। রাসমনি, ] 

৪] গোলোকচন্র 

৪৫1 ৬ছরিদাস প্রীতিতুলাল 


শষ | শ্রীকেদারনাখ, ৬অনৃতলাল, প্ী্চলাল প্রীদাশরখি 





স্গীয় রায় সাহেন ঈশানচন্্র সরকার 


রায় মাহেব ঈশান চন্দ্র সরকার । 


পৃণ্যতৃমি ভারতবর্ষে ইদানীস্তন পবিত্র সনাতন ধর্মপ্রাণ পুণ্যাত্মা 
বাক্তিগণ মধ্যে পূর্ববঙ্গে স্বর্গীয় রায় সাহেব ঈশান চন্ত্র সরকার একজন- 
স্বনামধন্ত প্রাতঃশ্ররণীয় পুরুষ । 

ফরিদপুর সহরের পাঁচ মাইল পশ্চিমে গোপাঞগপুর নামে একটা 
গ্রাম আছে । এই গ্রাম বহু পূর্বে ভূবনেশ্বরের নদেগ তীরে অবস্থিত 
ছিল। বর্তমানকাগে ভূবনেখরের সমস্ত চিন্ধই বিলুপ্ত হইয়াছে । বহু 
জনপদ বিধ্বন্তকা'রণী প্রচণ্ড বেগবতী পদ্মা এই গ্রান্টাকে বিধ্বস্ত 
করিবার পরন্ত করাল বদন বিস্তার করিয়াছিল, কিন্তু সুখের 
বিষয় গ্রামটি এখনও পরার গর্ভে বিলীন হয় নাই। অধুন৷ পদ্ম! 
গ্রামের পাদদেশে একটা কোল রাখিয়া বহুদূরে সরিয়! গিয়াছে। 
যে স্থানে একদিন ভুবনেশ্বর নদ প্রবাহিত ছিল তাহ! এখন এক বিস্তীর্ণ 
শন্ত স্তামল প্রান্তরে পরিণত হইয়াছে । এই গ্রামে ১২৫৩ লালের ৭ই 
বৈশাখ তারিখে স্বনামধন্ত ঈশানচন্র দরকার জন্ম গ্রহণ করেন। পূর্ব 
বঙ্গে ঈশানচন্ত্র একজন প্রপিদ্ধ লোক। তাহার উদার অন্তঃকরণ, 
সরল মধুর ব্যবহার, সাত্বিক প্রক্কতি এবং জাতি নির্ধেশেষে ধনদান 
অনেকেরই পরিচিত। এই হঈশানচন্ত্রের নাম অনুসারে তাহার 
জন্মস্ূমি গোপালপুরের গ্রামের নাম এখন “ঈশান গোপারপুর”” ঝ 
“ঈশানপুর” নামে পরিবর্তিত হইয়াছে। 

ঈশানচন্ত্র সরকার মহাশয়ের পূর্বব পুরুষগণ সংমৌলিক কাস্প 
গোত্রীয় বঙ্গ কাযস্থ। তাহার! ব্যবস! নির্বিশেষে বিভিন্ন স্থানে মদ্ছুমদার, 
সরকার প্রভৃতি বিভিন্ন উপাধিতে বাদ করিতেছেন। গোপালপুরে 
ঈশানচন্ের পূর্ব পুরুষ সরকার উপাধিতে পরিচিত ছিলেন। 

ঈশানচন্ত্রের/বংশের, পূর্ববপুরুধগণই গোপালপুর গ্রামের প্রাচীনতম. . 
অধিবাসী । ঈশীনচজ সরকার মহাশরের, পূর্ব পুরুষ প্রতিষিত গোপ” 


3১৭৩ ংশ পরিচয়। 


নাথ বিগ্রহ্থের নিত্য ও বিশেধ লেবার জন্য পূর্ববকালের ধর্মপ্রাণ রাজগণ- 
প্রদত্ত নিক্ষর দেবোত্তর ভূমি গোপালপুর গ্রাথে অন্ত কাহারও নাই। 
ইহাই ঈশানচক্ছ্রের বাসের প্রাচীনত্বের বিশেষ প্রমাণ। 

ঈশ।নচন্দ্রের পূর্ববপুরুষগণ প্রতিষ্ঠিত গোপীনাথ বিগ্রহেক্প ধাতুমৃষ্ধির 
পার্খে একটি ধাতুনির্মিত দশতৃঙ্গা মুঠি স্থাপিত এবং প্রস্তর নির্দিত 
শিবলিঙ্গ মৃত্ধি প্রতিষ্ঠিত আছে। গোপীনাথ বিগ্রহের নিত্য বস! 
ও পৃঙ্ধার সঙ্গে এই দশভুজ! ও শিবলিঙ্গের নিত্যপুজ| হইয়া থাকে । এই 
দশভূজ! ও শিবলিঙ্গের পৃজার জন্য কোন নিষ্কর দেবোত্তর ভূমি নাই। 
স্থতরাং এতদ্বারা গোপ্পীনাথ বিগ্রহ ভিন্ন অন্ত দেব বিগ্রহ যে পরবর্তীকালে 
প্রতিষ্ঠিত তাহাই প্রতীয়মান হয়। 

রায় সাহেব ঈশানচন্ত্র সরকার মহাশয়ের পিতামহ অমরনারায়ণ 
সরকার। অমর নারায়ণ সরকার মহাশয়ের তিন পুত্র। প্রথম পুত্র 
রামকুমার নিঃসন্তান, দ্বিতীক্প কৃষ্ণকুমার, তৃতীয় নন্দকুমার ৷ কৃষ্গকুমার 
বিস্োৎসাহী ছিলেন। বাঙ্গালা ভাষ! ব্যতীত তাহার পারস্ত ভাষাতেও 
বিশেষ বৃৎপত্তি ছিল। তিনি স্বীয় গ্রাম সংলগ্ল গোপালপুর নামে 
পরিচিত বিষুপুর মদনদীর! গ্রামের অধিবাসী যশোহর সমাজের ইতনার 
পগ্মনাভ ঘোষের কুলীনবংশে পঞ্চানন ঘোষ মহাশয়ের কন্ঠা নবহূর্গার 
পাণিগ্রহণ করেন। নন্দকুমার ফরিদপুর লহরের দক্ষিণে অবস্থিত 
আকইন ভাটপাড়া গ্রামে সৎমৌলিক চৌধুরীবংশে বিবাহ করিয়াছিলেন। 
তাহার তিন পুত্র। প্রথম জানকীনাথ, দ্বিতীয় ললিতকুমার, তৃতীয় 
চন্দ্রকুমার। উক্ত জানকীনাথের বর্তমানে ৪ চারি পুত্র ও এক কন্তা। 
প্রথম বসন্তকুমার, দ্বিতীয় ম্ুবোধচন্দ্র এম, বি, তৃতীয় নীরদচন্ত, চতুর্খ 
হুর্গাদাস এবং কন্ঠা সরলাহ্থন্দরী । উক্ত চন্ত্রকুমারের পুত্র স্থুরেন্্নাথ ও 
কন্তা হেমনলিনী। ললিতকুমার নিঃসস্তান ৷ 

কষ্ধকুমার সংসারের উন্নতিকল্পে কনিষ্ঠভ্রাত। নন্দকুমানের প্রতি সম্পত্তি 


রায় সাহেব ঈশানচন্ত্র সরকার ৷ ১৭৭ 


রক্ষণাবেক্ষণ ও বাটীর সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া নিজে বিষয় কর্মের অনু- 
দন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা থানার অন্তর্গত মাঝি 
কান্দা বিনকদীয়৷ নিবাসী ব্রাহ্মণ তালুকদার রায়বংশের কর্তৃপক্ষ তাহাদের 
জলকর সম্পত্তির গোয়ালন্দের তিন মাইল দক্ষিণ হইতে জালালাদি পর্যস্ত 
বিস্তৃত অংশের নায়েবি পদে মিযুক্ত করিলেন। কৃুষ্ণকুমার কার্যদক্ষতা- 
গুণে প্রজাবর্গের গ্রীতিভাজন হুইয়া৷ উঠিলেন এবং অল্পনকাল মধ্যেই প্রভূত 
অর্থ সঞ্চয় করিলেন । এই সময় কনিষ্ঠভ্রাতা নন্দকুমারের সহিত জোষ্ঠ 
কুষ্ণকুমারের অপ্রণয় ঘটে এবং তাহার ফলে উভয় ভ্রাতা পৃথক হন। 

ইহার অল্পকাল পরে কৃষ্ণকুমার উক্ত জলকর সম্পত্তির মালিক কীর্ডিচন্ত্র 
রায় মহাশয়দিগের নিকট হইতে ১২৫২ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত 
গ্রহণ করেন। এই জলকর সম্পত্তিই তাহার এবং তাহার ভাৰী উত্তরাধি- 
কারিগণের প্রধান সম্পত্তি হইল। তাহার কাধ্য দক্ষতাগুণে ইহার আক্ম 
আরও বৃদ্ধি হইল এবং অত্ান্পকাল মধ্যে তাহার প্রচুর ধনাগম হইল। এই 
সময়ে তিনি নিঞ্পে বিষুরমওপ-চণ্তীমণ্ডপ-সন্গিবেষ্টিত বাড়ী নিশ্মীণ করি- 
লেন। কৃষ্ণকুমার ও তাহার সহ্ধর্শিণী উভয়েরই দেবদ্ধিজ ও অতিথির 
প্রতি প্রগাঢ় তক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল। তখন হইতে নিত্য বিগ্রহ সেবা 
ব্যতীত তাহারা প্রচুর অর্থব্যয়ে মহা! সমারোহে ছর্গোৎসবের অন্রষ্ঠান 
করিতে আরম্ভ করিলেন | 

কৃষ্চকুমারের সাত সন্তান। তন্মধ্যে তিনটি কন্ঠ! ও চারিটি পুত্র, প্রথম 
হ্রমণি, দ্বিতীয় ধণমণি, তৃতীয় সূর্ধ্যকুমার, চতুর্থ গিরিশ্চন্্র, পঞ্চম কৈলাস- 
চন্্র, ষষ্ট স্বর্ণময়ী, এবং সর্বকনিষ্ঠ ঈশানচন্ত্র। কৃষ্ণকুমার ও তাহার পত্বী 
উভয়েরই কুলীন সম্প্রদায়ের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধ! ছিল।* এই নিমিত্ত পুত্র ও 
কন্ঠার বিবাহ কুলীনবংশেই সীমাবদ্ধ করিয়াছিলেন। তাহার প্রথমা 
কন্যাকে গহ্রপুর গুহবংশের গোলকচন্দ্রের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। 


তাহার দ্বিতীয়! কন্যাকে ফরিদপুর জেলার নগরকান্দ! থানার অধীন 
ঠ 


১৭৮ বংশ পরিচয়। 


গৌরদীয়া নিবাসী কচুরায়ের বংশধর বিধুচরণ গুহরায় মহাশয়ের হস্তে 
আর্পণ করেন। অপর কন্যা স্বর্থময়ীর বিবাহ বজ্জজ কারস্থ আলগীর 
চক্রপাণি বন্ুবংশে ছারকানাথ বস্তু মহাশয়ের সহিত সম্পর করেন। 

১১৫৬ সালের ফাল্গুন মাপে কষ] দশমীতে কৃষ্চকুমার কিশোর বয়স্ক 
কৈলাশচন্দ্র ও চতুর্থ বর্ষায় বালক ঈশানচন্দ্রকে রাখিয়া! পরলোক গমন 
করেন। তাহার এই অকানমৃত্যুতে নবহুর্গীর বিপদের সীম! থাকিল ন|। 
অত বড় বৃহৎ সংদারের ভার তাহার স্কন্ধে পতিত হওয়ায় তিনি চারিদিক 
অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন ও কিংকর্তব্যবিমুঢ় হইয়া পড়িলেন এবং 
জামাত বিষুণচরণ রাস মহাশয়কে আনিয়া! তাহার হস্তে সম্পত্তি তত্বাব- 
ধারনের ভার অর্পণ করিলেন। কৈলাসচন্ত্র বিদ্যাশিক্ষার জন্ত স্কুলে প্রবেশ 
করিলেন এবং কৃতিত্বের সহিত প্রবেশিক! পৰীক্ষাঞ্থ উত্তীর্ণ হইলেন। কিন্তু 
তাহার গরমারু অতি অন্ন ছিল, "থম যৌবনেই তিনি অমরধামে যাত্রা! 
করেন। পুত্র-শোকাতুরা জননীর একমাত্র অবলম্বন তখন বালক ঈশান 
চন্দ্র। মায়ের স্নেহে ঈশানচন্ত্র বদ্ধিত হইতে লাগিলেন । নবহূর্গী 
ঈশানচন্দ্রকে আর দূরে রাখিতে সাহন করিলেন না এবং ঈশানচন্ত্রও 
কোন বিদ্দালয়ে প্রেরিত হইলেন ন|। 

জননীর অত্যধিক ন্নেহে ঈশানচন্ত্রের ইংরেজী শিক্ষার্দ বিশেষ 
বাধা উপস্থিত হইল। কিন্তু তিনি প্রকৃতি হইতে অব্যাহত শক্তি ও ষে 
প্রতিভ। লাভ করিয়াছিলেন বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহা সর্বতোভিমুখী 
হইয়া ইংরেসী শিক্ষার অভাব-জনিত হৃদয়ের শূল্ট স্থান পরিপুরণ করিয়! 
রাখিয়াছিল এবং ধীরে ধীরে তাহার অজ্ঞাতসারে কুটাল সংসারের 
অন্ধকার পথ আলোকিত করিয়! যশের পথে তাহাকে সঞ্চালিত করিতে 
লাগিল। তিনি ক্ষণজন্মা! পুরুষ ছিলেন। অল্প বয়দে সংসারের ভার 
গ্রহণ করিতে ন৷ করিতেই সৌতাগ্যদিগন্ত ভাস্কর আলোকহস্তে তীহার 
বস্তব্পথের সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হইতে লাগিল। বাল্যকাল হইতেই তিনি 


রান সাহেব ঈশানচন্ত্র সরকার। ১৭৯, 


তাহার প্রতিভার পরিচয় দিতে সমর্থ হইদ্বাছিলেন। চতুর্দাশ. বৎসর বয়ঃক্রম- 
কালেই তিনি তাহার সম্পত্তি ও বৃহৎ সংসারের তার গ্রহণ করিলেন । 
অষ্টাদশ বৎসর বয়সে ইঈশানচন্ত্র বাখরগঞ্জ জেলার বাকাই মঠবাড়ীর 
বস্ুবংশেষ়্ ৮তিলকচস্ট্র বস্থ মহাশয়ের রূপলাবণ্যময়ী কন্ঠ! গিরিজান্থন্নরীর. 
সহিত পরিপয়-পাঁশে আবদ্ধ হইলেন । 

বিধুচরণ রায় মহাশয়ের কও্ঁত্বের সময় সংসারের বিশেষ কোন 
উন্নতি পরিলক্ষিত হয় নাই; তবে সম্পত্তির কোন অনিষ্ট সাধিত হইয়াছিল 
না। ইঈশাঁনচন্ত্র তাহার সম্পত্তির ভার গ্রহণ করিবার অতাল্পকাল 
পরেই তাহার সৌভাগ্যের অত্যুনয় হয় এবং এই সময় হইতেই জলকর 
সম্পত্তির আয় অ।শাতীত বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তাহার পৈত্রিক জলকর 
সম্পত্তির অন্তর্গত নদীতে চড়ার বাহুল্য প্রযুক্ত এতদিন মস্ত ধর্বার 
পক্ষে অত্যান্ত অনুবিধ! হইয়াছিল। রায় লাহের ঈশানচন্দ্রের ভাগ্যচক্রের 
পরিবর্তনে এই সকল অন্ুবিধা দূর হওয়ায় মত্ত ধরিবার আর কোনই 
অন্ুবিধ। থাকিল না। এতদিন এই সকল নর্দনদীতে মৎস্যজীবিগণের. 
পমাগম ছিল না, কিন্ত এখন হইতে ঢাঁকা বিভাগের--এমন কি স্থুদুর চট্ট- 
গ্রাম হইতেও ধীবরগণ আসিয়া এই সকল নদনদীতে মতন্তের ব্যবসা! আরন্ত 
করিল। ইহার অল্পদিন পূর্বে পূর্ববঙ্গ রেলওয়ে লাইন গোয়ালন্দ পর্য্স্ত 
বিস্তৃত হইয়াছিল। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষগণ বিভিন্ন স্থানে মতস্ত প্রেরণের. 
জন্য ম্পেশাল ট্রেণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । এই নব কারণে মতন্তের 
ব্যবসার উন্নতি সাধিত হইতে লাগিল। ঈশানচন্দ্রের জলকর সম্পত্তির 
'আদও আশাতীত বৃদ্ধি হইতে লাগিল। 

এই অপ্রত্যাশিত অর্থাগমে ক্ষণকালের জন্থও ঈশানচন্দ্রের মনে 
ধনগর্বর কি পদমর্ধ্যাদার ছায়।টি পতিত হয় নাই। 'ঈশানচন্দ্রের মনোহর 
কান্তি, উজ্জল গৌরবর্ণ, প্রশস্ত ললাট, আকর্ণ বিশ্রান্ত চক্ষু, যেমন লোকের 
প্রীতি আকর্ষণ করিত, তাহার সারলা ও মিষ্ট ভাষা তেমনি তাহাদিগকে- 


১৮০ ংশ পরিচয় 


সুগ্ধ করিত। একদিকে যেমন তীহার প্রচুর ধনাগম হইতে লাগিল অন্তদিকে 
তেমনি তিনি ও তাহার জননী সনাব্রত, অতিথিনসৎকার, যাগ যজ্ঞ, দেব 
পুঙ্ত। এবং যুক্তহস্ত দানে প্রচুর অর্থব্য় করিতে লাগিলেন। ঈশানচন্দ্রের 
গৃহে তাহার পূর্ববপুরুষানুষঠিত দোল, ছুর্গোৎমব, কালীপুজা, রাসযাত্রা 
প্রভৃতি উৎসব মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন হইত। কিন্তু তিনি ইহাতেও 
সন্তোষ লাভ করিতে পারেন নাই। তিনি অতিশয় মাতৃভক্ত ছিলেন; 
মাতার আদেশে জগন্ধাত্রী এবং তৎপর 'অব্পূর্ণা পূজার অনুষ্ঠান করিলেন । 
শক্তি মন্ত্রের উপাসক হইস্বা ও মাত। ও পুত্রের বদর বৈষধবোচিত উপাদানে 
গঠত ছিল। এই নিমিত্ত তাহারা জগন্ধাত্রী এবং অন্নপূর্ণা পূজায় পশুবলি 
পরিহার করিস্বাছিলেন। ঈশানচন্দ্র পিতার বাৎসরিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে 
ব্রাহ্মণ ও ব্রাঙ্মণেতরবর্গের ভোজনের নিমিত যেরূপ অপর্ধ্যাপ্ত ব্যয় করিতেন 
তাহার অনুষ্ঠিত এই পূজ! উপলক্ষে সেইরূপ ব্যয়েরই বাবস্থা! করিলেন ॥ 
স্থৃতরং আয়ের সঙ্গে সঙ্গে ব্যয়ের মাত্র! বৃদ্ধি হওয়ার সঞ্চয়ের পরিমাণ 
ধনাগমের তুলনায় অতি অল্পই হইত; কিন্তু সেজন্ত ঈশানচন্র একটুও 
কুষ্টিত হইতেন ন। 
ঈশানচন্দরের প্রথমা পত্রী গিরিজানুন্দরীর গর্ভে ঈশানচন্দ্রের ছয়টা 
সন্তান জন্মগ্রহণ করে; তন্মধ্যে দুইটি কন্তা! ও চারিটি পুত্র । (১ ॥ শরৎচন্দ্র 
(২) রাজলক্ষা, (৩) ক্ষীরোদচন্ত্রঃ (৪) সতীশ্চন্দ্র, (৫) পুচ, 
(৬) সরোজিনী। প্রথম ও দ্বিতীয় সন্তান অতি অল্প বয়সেই পরলোক 
গমন করে। সরোজিনীর জন্মের পর হইতেই গিরিজান্ন্দরীর মৃতবৎস! 
দোষ ঘটে এবং তাহার শেষ সন্তান অস্ত্রোপচার দ্বারা নিষ্াষণ করার ফলে 
তিনি ক্ষত রোগে:আক্রাস্ত হন এবং এই ব্যাধিতেই গিরিজাহন্দরী 
স্বামী-পুত্র রাখিয়া ১২৯৩ লালের পৌষমাসে স্বর্গারোহণ করেন। ঈশান- 
চন্্র পুত্র কন্তার শোক সহ করিয়াছিলেন, কিন্ত নিয়তির এই নির্মম 
ক্ষাখাত তাহার পক্ষে নিতান্ত সসহ হুইল । তিনি ভগ্ন হৃদর়েও চক্জ্ধেন্ 


রায় সাহেব ঈশানচন্ত্র সরকার । ১৮১ 


উৎসর্গ এবং প্রতি পুত্রের দ্বারা একটা করিয়া রৌপ্য যোড়ষ জন্ুষ্ঠান 
করতঃ  মহাসমারোছেই গিরিজানুন্দরীর শ্রাদ্ধ কার্য সম্পাদন 
করিলেন। 

বঙ্গাবের ১২৯৪ সনের বৈশাখ মাসে ঈশানচন্ত্র প্রতাপাদিত্যের বংশধর' 
টাকীন্রীপুর নিবাসী ৬উমাচরণ গুহ রায় চৌধুরী মহাশয়ের নর্বক নিষ্ঠা 
কন্তা, শ্রীযুত নরেন্ত্রনাথ গুহ রায় চৌধুরী মহাশয়ের সহোদর শ্রীমতী 
শরৎকামিনীকে পুনরায় বিবাহ করেন। শরৎকামিনী গ্রীপুর বালিকা! 
বিগ্তালয় হইতে উচ্চ প্রাথমিক পরীক্ষায় পারিতোধিক পাইয়! উত্তীর্ণ 
হইয়াছিলেন। তাহার অকপট সরল হৃদয়, পরহৃ:খকাতরতা, চিত্তহারিণী 
মিষ্টভাষ৷ প্রভৃতি গুণরাজি শাহাকে নূতন সংসারে শীঘ্রই সকলের নিকট 
প্রিয় করিয়। তুলিল। ঈশানচন্ত্র ও তাহার মাতা এই পরম গুণবতী 
ব্ধুকে পাইয়। গিরিজান্ুন্দরীর অভাবজনিত শোক বিশ্বত হইলেন । 
ইহার কিছুব্জাল পরে ঈশানচন্দ্রের প্রথম পরিণয়ের তৃতীয় পুত্র সতীশচন্্ 
চতুর্দশ বংসর বয়সে পরলোক গমন করেন । 

১২৯৬ সালের আধাঢ় মাঁদে ঈশানচন্দ্র তাহার আদরের কন্তা 
সরোজিনীকে দশমবর্ষেই বানরিপাড়া৷ (কুন্দিহার) নিবাসী মদনমোহন গুহ 
ঠাকুরতা মহাশযের প্রথম পুত্র যছুনাথ গুহ ঠাকুরতার সঞ্িত বিবাহ দেন ॥ 
এ একই দিনে তাহার দ্বিতীয় পুত্র ক্ষীরোদচন্দ্রের শুভ পরিণয় গাভা। 
নিবাসী নবীনচন্দ্র ঘোষ দন্তিদারের কন্যা কুস্থমকুমারীর সহিত সম্পর হয়। 
এই উভম্ব বিবাহ অতিশয় ধূমধামের সহিত প্রায় পচিশ হাজার টাক 
ব্যয়ে সম্পন্ন হইয়াছিল। জামাতা যদ্্নাথের উচ্চ শিক্ষার ভার ঈশানচন্্র 
গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বিবাহোপলক্ষে তিনি জান্কাতাকে যে যৌতুকাদি 
অর্পণ করিয়াছিলেন তাহা! সেই সময়ে চন্্রদ্বীপ সমাজে অস্থিতীয় বলি! 
পরিলক্ষিত হইয়াছিল। ১৩৪ সালের মাধাঢ় মাসে ঈশানচন্দ্র তাহার 
প্রথম পরিণয়ের কনিষ্ঠ পুত্র পুর্ণচন্র সরকারের পরিণয় উলপুরনিবাসী 


৮২ | বংশ পরিচয় । 


“্অঙ্থিনীকুমার বন্থু রায় চৌধুরী মহাশয়ের কন্তা হেমলতার সহিত সম্পন্ন 
করেন। | 

ঈশানচন্দ্রের সম্পত্তির আয় ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছিল। তিনি তাহার 
'জলকর সম্পত্তির আয়তন ও ভূসম্পত্তির পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে সমর্থ 
হইয্াছিলেন। অতিথি সৎকার ও দানের জন্য তাহার খ্যাতি ও 
প্রতিপাত্ত চারিদিকে প্রসারিত হইতেছিল। ঈশ্বরপরায়ণা মাত! ও 
খুণবতী পত্বীর জন্য তাহার সংসার দ্বর্গের স্তায় সুখ-শাস্তিপূর্ণ হইয়! 
উঠিল। 

খরল্রোত! অ্রোতশ্বতী সন্ধে বাধা প্রাপ্ত হইলে যেমন তাহার 
জলরাশি উচ্ছলিত হইয়া উঠে সেইরূপ পুনঃ পুনঃ স্ত্রীপুত্রনিধন জনিত 
শে।কের ঘাত-প্রতিঘাতে তাহার হৃদয় নিদরুণ ক্রিষ্ট হইলেও এই 
মহ।পুরুষের অসীম পুরুষকার বলে কর্তব্যের উৎসাহ ক্রমশ;ই বদ্ধিত 
হইতে ল।গিল। তিনি ইংরাজী শিথিতে পারেন নাই এ কষ্ট তাঁহার 
হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল ছিল, মনের এই কষ্ট দূরীভূত করিবার জন্ত 
ইংরাজী ও সংস্কত শিক্ষা! বিস্তারে তিনি প্রপ্ানী হইলেন। কর্মবীরগণের 
অভিলধিত কার্য কখনও ব্যর্থ হম্ব না। ঈশানচন্দ্রেরও এই আশ! 
ফলবতী হওয়ার সুযোগ দেখিতে দেখিতেই উপস্থিত হইল। তিনি 
লক্ষ্য করিশ্নাছিলেন গুরু ও পুরোহিতগণ তালরূপে সংস্কৃত শিক্ষা না 
করিয়াই নিজ নিজ ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতেন। এই নিমিত্ত তাহাদের 
উচ্চারিত মন্ত্র সমূহ প্রায়ই অশুদ্ধ এবং তাহাদের অনুঠিত ক্রিয়/-কলাপ 
"অসম্পূর্ণ হন বলিয়। আশঙ্ক। করিতেন। এই অন্থবিধা দূর করিবাস্ন 
জন্ত তিনি দৃঢ়বংকল্প হষ্লেন। তিনি তাহার পুরোহিত বংশের সংস্কৃত 
ভাষাভিজ্ঞ এনবকুম/র গঙ্গোপাধ্যার মহাশয়কে পৃজাদি ক্রিয়া! কলাপ 
করিতে নিধুক্ত করিলেন। জন সাধারণের এই অন্থবিধ! দূরীকরণার্থে স্বীয় 
বাটাতে নিজ ব্যয়ে একটা চতুষ্পাঠী স্থাপনা করিলেন। মহামহোপাধ্যার 
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রায় সাহেব ঈশানচন্ত্র সরকার । ১৮৩ 


রজনীকান্ত বিভ্তারদ্বের প্রিয় ছাত্র যাদবচজ্্র গোস্বামী স্থৃতিতীর্ঘ মহা 
শয়কে তাহার প্রতিষ্ঠিত চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক নিযুক্ত করিলেন। প্রায় 
** জন ছাত্র এই চতুষ্পাচীতে অধ্যয়ন করিত। ঈশানচন্্র তাহাদের 
সকল ব্যয় এনর্বাহ করিতেন । 

ফরিদপুরে হিন্দু ইনষ্িটিউপন নামক একটী উচ্চ ইংরাজ। বিদ্যালয় 
ছিল; কিন্তু উহার অবস্থা ক্রমশঃই শোচনীয় হইতেছিল। উহান্ন 
প্রতিষ্ঠাতৃগণ প্রাণপণ চেষ্টা করিক়্াও উপযুক্ত গৃহ নিশ্দীণ এবং শিক্ষক 
নিয়োগের উপযোগী অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিতেছিলেন না| এই বিগ্বা- 
'লয়ের বর্তৃপক্ষগণ মধ্যে বিদ্যালয়ের হেড পঞ্জিত ৬মধুক্দন গঙ্গোপাধ্যায় ও 
দ্বিতীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত শ্ামাকাস্ত চক্রবর্তী মহাশয় উভয়ে প্রথমতঃ পরামর্শ 
পূর্বক স্থির করিলেন যে,যদি এই বিস্তালয়টা বিগ্যোৎসাহী ঈশানচন্ের 
হাতে সমর্পণ করা যায় তাহা হইলে বিস্ভালয়বের মৃত প্রায় জীবনটা রক্ষা! * 
হইতে পানে। ইহারা উভয়েই ঈশানচন্ত্রের স্নেহের পান্রঃ ঈশানচ্জ 
তাহাদের প্রীর্থন! উপেক্ষা করিতে পারিবেন না তাহা! তাহাদের বিশ্বাস 
ছিল, কারণ ঈশানচন্ত্র যে বিদ্মোৎসাহী পুরুষ তাহা! তাহারা বিশেষ 
জানিতেন। তাহাদের এই প্রস্তাব বিদ্যালয়ের অন্তান্ত কর্তৃপক্ষগণকে 
জানাহলেন এবং তাহারা সকলেই অনুমোদন করিলেন। তখন ঈশান 
চন্দ্রের নিকট এই প্রস্তাব উপস্থিত কর! হত । ঈশানচন্ত্র যে সুযোগের 
অপেক্ষা করিতেছিলেন, আজ তাহার ভাগ্য দেবী অপ্রত্যাশিতরূপে 
সেঃ ন্থুযোগ তীহার স্পুথে উত্থাপিত করিলেন শীশানচন্ত্র আহলাদের 
সহিত এই গুরুতর ভার গ্রহণ করিলেন। ঈশানচন্দ্র প্রভৃত অর্থব্যয়ে 
বিস্তালয় গৃহ পুনর্গঠন এবং উপযুক্ত আসবাব পত্র & গ্রয়োজনীর পুস্তকাদি 
ক্রয় করিলেন। বিভ্ালয়ের শিক্ষকবুনোর অভিপ্রায় অনুসারে বিদ্যালয়ের 
নাম “ঈশান ইনইিটিউসন” রাখা হইল। 

এই প্রসঙ্গে এখানে একটী সত্য ঘটনার অবতারণা অপ্রাসঙ্গিক 


১৮৪ বংশ পরিচস্ন। 


হইবে না। নিজের একটী মোঁকদ্দম! উপলক্ষে ঢাক! জজ কোর্টের 
সাক্ষীমঞ্চে অন্ঠান্ত সাক্ষীর মত একবার ঈশানচন্দ্রকে দাড়াইতভে 
হইয়াছিল । ঈশানচন্দ্রর উকীল এই দৃশ্তে ছঃখিত হইয়! ক্রমে ক্রমে 
জিজ্ঞাস! করিয়। জজ সাহেবের নিকট প্রতিপন্ন করিলেন যে, এই 
ঈশানচন্দ্র একজন দানবীর, বিস্তোৎসাহী ও মহাপুরুষ । তখন 
জজ সাহেব উকীলকে জিজ্ঞাসা করিলেন-_-”এই ঈশানচন্্র বাবুই 
কি ফরিদপুর ঈশান স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা” » জজ সাহেব গুণগ্রাহী 
ছিলেন। তিনি মানীর মান রক্ষা করিতে পরাম্মুথ হইলেন ন!। 
অতিশয় আদরের সহিত তাহাকে সাক্ষীমঞ্চ হইতে নামিতে বলিলেন ও 
নিজের এজলাসের উপর দক্ষিণ পার্খে কেদারার উপর তীহাকে উপবিষ্ট 
করাইলেন। ঈশান বাবু ফরিদপুর প্রত্যাগমন করিয়! শ্রীযুক্ত শ্ঠামাকাস্ত 
বাবুর সহিত দেখ! করেন এবং তীহার নিকট এই কথা বর্ণন| করিয়া তিনি 
আবেশভরে বলিয়াছিলেন "মাষ্টার মহাশর ! তখন যে কি একট। অনাবিল 
'আনন্দ শ্রোত আমার হৃদয়ের মধ্যে প্রবাছিত হইতে লাগিল তাহা সম্যক. 
বুঝিতেই পারিয়াছিলাম না। তখন মনে হইল যে এত শুধু স্কুল নয়_এ 
বিগ্ভালয় আমার মুখোজ্জলকারী পুত্র” । ইহাকেই বলে মহাপ্রাণতা । 
ঈশানচন্ত্র এই বিদ্যালয়ের পরিচালনের ভার গ্রহণাবধি বিদ্তালয়ের' 
কা্যসমূহ শুচাকুরূপে চলিতে লাগিল। উপযুক্ত শিক্ষকগণ নিযুক্ত 
হইলেন এবং বিগ্যালয়্ের উন্নতিকল্পে তীহাদের এঁকাস্তিক চেষ্টার 
ফলে ছাত্রগণ প্রতি বৎসর বিশেষ কৃতিত্বের সহিত প্রবেশিকা 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে লাগিল। ১৮৯৭ খৃষ্টান ২১শে জুন তারিখে 
বলের মহামান্ত ছোটলাট বাহাছুর স্থল পরিদর্শনাস্তে ঈশানচন্দের 
এই সকল সদ্থায় জন্ ' তাহাকে সম্মান স্চক একখান! প্রশংসা পত্র প্রদান 
করেন। অনম্তর বহু পরিবর্তনের পর গভর্ণমেণ্টের অনুরোধে নির্বাচিত 
ব্বোগ্য মেত্বারগণ কর্তৃক গঠিত কমিটির হস্তে এই বিদ্যালয় পরিচালনার 


রায় বাহাছর ঈশানচঙ্্র সরকার | ১৮৫ 


তার ভ্তত্ত হত়্। তঙানীস্তন ফরিদপুরের মাননীয় স্থপ্রপিদ্ধ প্রবীণ 
উকীল অন্বিকাচরণ মজুমদার ও স্কুলের সুযোগ্য সেক্রেটারী উকীল শ্রীযুক্ত 
নলিনীকান্ত সেন মহাশয়দয়ের অক্লান্ত পরিশ্রমে ও প্রধত্ধে ৯২* মনে 
ইষ্টক-নির্মিত দ্বিতল নুদৃশ্তা স্কুলভবন নির্মিত হইফ়্াছে। বর্তমান কালে 
ঈশান ইনষ্টিটিউদান বঙ্গদেশে একটি প্রসিদ্ধ উচ্চ ইংরাজী বিশ্যালস্কে 
পরিণত ভইয়াছে। ঈশান ইন্ষ্টিটিউশান ফরিদপুরে ঈশানচক্রের অক্ষর 
কীত্তি। 

উঈশানচন্দ্রের আতিথের়তার অনেক কাহিনী লোকমুখে শ্রুতি হওয়া 
যায়। দ্বিপ্রহর রজনীতেও তাহার গৃহ হইতে অতিথি ফিরিয়া যায় নাই ? 
কত ছুঃস্থলোক যে তাঁহার লাহাষ্য পাইয়্াছে তাহার সীম! নাই । তিনি 
দানের জন্য জান করিতেন, দান করিয়া! নাম করিবার ইচ্ছ! তাহার আদৌ 
ছিল না; তাই এই ধর্মপ্রাণ মহাত্মা অন্তের অগোচরে গোপনে তাহার 
হস্ত প্রসারণ করিতেন। তাহার বড় ছুই একটা দানের কথা তাহার 
পুত্রগণও জ।নিতেন না। তাহার পরলোক গমনের বহু পরে অন্তের 
নিকট হইতে তাহা প্রকাশ পাইতেছে। তাহার মৃত্যুর পর 
ফরিদপুরের প্রবীণ উকীল শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 
নিকট অবগত হওয়া! যায় যে ফরিদপুরস্থ জুবিলি পুক্ধরিণীর দক্ষিগ 
দিকের ইষ্টক নিশ্িত সোপানাবলী ঠাহারই অর্থের দ্বার! নির্মিত । 

ফরিদপুরের অস্তঃপাতি নিমতল! গ্রাম নিবাসী শশীভূষণ রুদ্র নামক 
একব্যক্তির প্রত নরচত্যা অপরাধে প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। শশীভৃষণের 
স্ত্রী শিশুসস্তান সহ ঈশানচন্ত্রের গৃহে উপনীত হন ; ত্বাহার মাতা নবছু্গ; 
ও পত্বী শরৎকামিনীর নিকট পতির, প্রাণভিক্ষা প্রার্থনা করেন। এই 
প্রাণভিক্ষার অর্থ হাইকোর্টে আপীলের মোকদদমা পরিচালনার্থ প্রচুর 
অর্থ সাহায্য । ঈশানচন্দ্রের মাতা ও পত়্ীর হৃদম্ এই অসহায়! নারীর 
কাতর ক্রনদনে ও সকরুণ প্রার্থনায় দ্রবীভূত হইল। নবছূর্গা তাহার: 


-১৮৯৬ বংশ পরিচয় । 


পূত্রকে তৎক্ষণাৎ ডাকিয়া বলিলেন “এই হতভাগিণী তাহার পতির প্রাণ 
-বরক্ষার জন্ত আমাদের নিকট আপিয়াছে। প্রাণরক্ষ। করা ভগবানের 
হাত, কিন্তু উহার পতির প্রাণ রক্ষার জন্য আমাদের প্রাণপণে চেষ্টা 
করিতে হইবে । আমি এই শরণাগতা নারী আর এই অসহায় 
শিশুদিগকে আমার প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছি। তুমি অবিলম্বে যে 
বন্দোবস্ত কর! দরকার তাহা! কর" । 

ঈশানচন্দ্ের মাত আদর্শে অনুপ্রাণিত হৃদয়ও এই করুণ কাহিনীতে 
-গলিয়৷ গেল, তাহার পর মাতার আদেশ ! মাতৃভক্ত ঈশীনচন্দ্র অল্লান 
বদনে এই গুরুতর দারিত্ব গ্রহণ করিয়া তৎক্ষণাৎ কলিকাতায় যাত্র! 
করিলেন। প্রচুর পারিশ্রমিক দিতে স্থীরুত হইয়া কলিকাতার প্রসিদ্ধ 
ব্যারিষ্টার মনমোহন ঘোষকে শশীতৃষণের পক্ষে নিযুক্ত করিলেন । 
ভগবান পতিপরায্ণ৷ রমণীর কাতর প্রার্থনা ও সান্বিক দানের মাহাত্ম্য 
উপেক্ষা করিতে পারিলেন ন1। হাইকোর্ট হইতে শশীভূষণের মুক্তির 
আদেশ হইল। ইঈশান্চন্দ্র, তাহার মাতা ও পত্বীর চেষ্ট! ফলবতী হইল। 
'শশীতুষণ কারামুক্ত হইবামাত্র কালবিলত্ঘ ন! করিয়া! ঈশানচন্দ্রের গৃহে 
উপনীত হইলে কৃতজ্ঞতার চিন্ক শ্বূপে ঈশানচন্ত্রের পদধূলি লইতে উদ্যত 
হইতেই তিনি বাধা দিয়! বলিলেন “মানুষ কিছুই করিতে পারে নাঃ 
ভগবান তোমার মুক্তি বিধান করিয়াছেন। তবে ষর্দি কেহ নিমিত্তের 
কারণ হইয়। থাকে তিনি আমার পরমারাধ্য। মাতা। আমি কেবল 
মাতৃআজ্ঞ! পালন করিয়াছি মাত্র। তুমি তাহার নিকট যাইয়! তাহাকে 
তোমার মুক্তির সংবাদ প্রানে স্ুবী কর”। 

শশীভ্ষণ তাহাই”করিল। 

ঈশানচন্দ্রের জীবনে তাক।র মাতার প্রভাব সম্পূর্ণরূপে পরিলক্ষিত 
'হুইত। তাহার দেবদ্িজপরায়ণা দেবীরূপিনী মাতার মতই তীহার 
জীবনের আদর্শ গঠিত হইয়াছিল। মাতার ধর্মাহুষ্ঠানে তিনি 
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রায় সাহেব ঈশানচন্থ্র সরকার। ১৮৭ 


“জানন্দের সহিত তীহার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিতেন । নবহূর্গাপতির 
মৃত্যুর পর ভাগ্যচক্রের প্রতিকূল পরিবর্তন স্বত্বেও এবং সংসারের শত 
সহত্র ঝঞ্চাবাত যধ্যেও স্বামীর অনুষ্ঠিত দেব দেবী অর্চনা ও অতিথি 
সৎকারের কোনরূপ অঙ্গহানি ঘটিতে দেন নাই। এই উচ্চ আদর্শ 
ঈশানচন্দ্রের নিকট কোনদিনও শান হয় নাই এবং প্রুব তারার সার 
তাহার জীবন যাত্রার পথ প্রর্শক ছিল। অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে 
মাতার এই সকল শুভকার্যের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পাইম্বাছিল। তাহার 
মাতৃতক্তি এতই প্রগাঢ় ছিল ষে তিনি তাহার নিকট দীক্ষাগ্রহণ করতঃ 
স্বীয় জীবন পাবত্র মনে করিয়াছিলেন। 

১৩০৭ সালে ৮ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে নবদ্র্গা স্বর্গারোহণ করেন। 
শবদাহকাধ্য বাটার নিকটেই একন্থানে সম্পাদন করা হয় এবং ১৩১৮ 
সালের বৈশাখ মাসে ঈশানচন্ত্র মাতৃম্মশানের উপর শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা 
করেন। তিনি মাসিক আগ্ঘ শ্রাদ্ধ গঙ্গাতীরে নবদ্ধীপ ধামে সম্পন্ন করেন॥ 
এই উপলক্ষে ঈশানচন্ছ্রের বাটার চতুষ্পাঠীব অধ্যাপক ও ছাত্রবৃন্দ এবং 
নবদ্বীপ, ভাটপাড়া, ও কলিকাতার বহু বিখ্যাত অধ্যাপক প্ডত নিমস্ত্রিত 
হইয়াছিলেন। অন্থ্যন চাগি সহস্র সুদ্রাব্যয়ে এই অন্য শ্রাদ্ধ কাধ্য 
নির্ববাহ হয়। 

পরবর্তী বৎসর নিজের গৃহে ঈশানচন্দ্র মাতার দানসাগর শ্রান্ধের 
অনুষ্ঠান করেন। তাহার এই কার্যে প্রায় ষঠি সহশ্র মুদ্রা ব্যয় হয়। 
এই শ্রাদ্ধ উপলক্ষে সমগ্র বাঙ্গালা দেশের পপ্গিতবর্গ ও সুদূধ কাশী, কাধ, 
দ্রাবিড়, মিথিলা প্রভৃতি স্থান হইতে মহামহোপাধ্যায় অধ্যাপক পণ্ডিত- 
গণ নিমন্ত্রিত হইয়্াছিলেন। নিমন্ত্রিত পণ্ডিত মহাশক্গণের সংখা। ছয়শতের 
অধিক ছিল। এই বৃহৎ ব্যাপার উপলক্ষে এত অধিক লোকের সমাগম 
হইয়াছিল যে গোপালপুর গ্রামে সকলের স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় নিকট- 
বর্তী গ্রাম সমূঙে আবাসের বন্দোবস্ত করিতে হইয়াছিল। শ্রান্ধে যে সকল 


১৮৮ বংশ পরিচয় 


তৈজসপত্র দান করিরাছিলেন তাহ! দেখিয়া দর্শকবৃন্দ ধন্য ধন্ত করিয়াছিল; 
সহল্র সহজ লোক নিমন্ত্রিত হইক্াছিল। শ্রাদ্ধ কার্য সম্পন্ন ও ভোগ্জনেকর 
ব্যাপার সম্পন্ন হইলে ঈপানচন্ত্র অধ্যাপক ও ব্রাক্গণ পণ্ডিতবর্শ 
ও উপস্থিত দরিদ্রদিগের আশাভীত বিদায়ের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। 
তাহার এই অশ্রতপূর্বব দানের কথা লোকমুখে সর্বত্রই খোষিত হইতে 
লাগিল। এইরূপ বৃহৎ অনুষ্ঠান এতদঞ্চলে লোকে আর ইহার পূর্বে 
দেখে নাই। এখনও এই অনুষ্ঠানের কথা ফরিদপুরের সর্বত্রই লোকমুখে 
ও ভট্টরের গাথা কবিতাতে শুনিতে পাওয়া যার এবং গুনিলেও মুগ্ধ 
না হইয়। থাকা যাক না। ইহার কিছুদিন পরে ঈশানচন্ত্র অতীব স্বজন 
সঙ্গে লইয়া গন্কায় গমন করেন এবং গয়ায় মাতার পিণ্ড দান করিকা 
নানাতীর্থ ভ্রমণ করিয়! গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। 

নবদূর্গীর বৃদ্ধাবস্থায় সংসারের সকল ভার শরৎকামিনীর উপর ডি 
হয়। এই মহিলা পরম সৌভাগ্যবর্তী ও ₹ছ গুণের আধার ছিলেন! 
শরৎকামিনীর কর্কুশলত| ও স্ুব্যবস্থায় সংসারের উন্নতি হইতে লাগিপ। 
ঈশানচ্ের গৃহ স্বর্গ সদৃশ সুখের স্থান হুইয়। উঠিল। 

শরৎকামিলীর গর্ভে ঈশানচন্দ্রের ৮টা সন্তান হয়। তন্মধ্যে ৪ কন্তা। ও 
গপৃত্র। (১) স্ুবর্শগ্রতা (২) ইন্দভূষণ (৩) শৈলবাল! (৪) 
প্রেমলতা (৫) জ্যোতিশচন্ত্র (৬) বীরেন্্রনাথ (৭) ন্থপ্রভা (৮) 
সুরেশচস্্র 

কায়স্থসমাজে ন্ুপ্রসিদ্ধ চন্্রত্বীপ সমাঁজের বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত, 
ভাতশাল। নিবাসী শ্রীযুক্ত হরকুমার ঘোষের প্রথম পুত্র বিধুনাথ ঘোষের 
সহিত সুব্ণপ্রতার বিবাহ হয়। ঢাক! জিলার রাকখাড়া নিবাশী কার 
দত্ত মুন্দী বংশের প্রসিদ্ধ জমিদার শ্বনামধন্ত নন্দকুমার দত্ত মুন্দী মহাশয়ের 
পৌত্র সুরেজ্রনাথ দত্ত মুন্সীর সহিত শৈলবালার বিবাহ হয়। ছূর্তাগ্য 
বশত; সুব্ণপ্রভ। বিবাহের পর যাত্র সাত বৎসর জীবিত ছিলেন। 





ক্রু ইন্দুকুষণ সরকার 


শ্রাযুক্ 


রায় সাছেব ঈশানচগ্ সরকার । ১৮৯. 


তাহার মৃত্যুতে তীহায় পিহামাত! শোকে অতিকৃত ছইলেন। বিধুনাথের 
সহিত তাহাদের তৃতীয়! কন্ত। প্রেমলতার বিবাহ দিয়! পূর্ব সম্বন্ধ অক্ষু্ন 
রাধিলেন। 

দশম বৎলর বয়সে ইন্দুডৃষণ পিডৃ-পরিচালিত ঈশান ইনষ্িটিউশানে প্রবিষ্ট 
ছুইলেন এবং তাহার স্বাভাবিক সরল স্বভাবের অন্ত শিক্ষক ও ছাত্রবর্গের 
গ্রীতিভাজন হুইয়! উঠিলেন। ঈশানচন্ত্র তাহার ছুই পুত্র ক্ষীরোদচন্র ও 
পুর্ণচন্দের শিক্ষার জন্ত বিশেষ প্রয়াস পাইয়াও তাহাতে লব্ষকাম না 
“হইয়া বিশেষ ছুঃখিত ছিলেন। ইন্হ্যণের শিক্ষার প্রতি আগ্রহ দেখিয়া 
পিতামাতা৷ উভয়েই যৎপরোনান্তি হষ্ট হইলেন। এইরূপে সুখহঃথের ঘাত 
প্রতিখাতের মধ্যে ঈশানচন্ত্র তীহার গস্তব্য পথে অগ্রমর হইতেছিলেন। 
কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন স্থখভোগ অগতের ইতিহাসে তি বিরল। কমল তুলিতে 
কণ্টকের আখাত প্রাপ্তি অবশ্থস্তাবী। ঈশানচন্ত্রের জীবনে ক্রমশঃই তাহা 
সঙ্ঘটিত হইতে লাগিল অথবা তগবান যেন তাহাকে স্ীক্প রাল্যে বরণ করিয়া 
লইবার আউলাধে ক্রমিক শোক তাপে তাহার দেবছলভ স্বাস্থ্য জীর্ণ 
শীর্ণ করিয়া! মহাধাত্রার পথে প্রস্থানের উপযোগী করিয়া! লইতেছিলেন। 
তগবানের এই গুঢ় রহন্ত সাধনের আন্ত এই বময়ে ঈপানচন্দ্রের জীবনাকাশে 
মেঘের লঞ্চার হইতে লাগিল। তাহার পুত্র ক্ষীরোদচন্ত্র কঠিন ব্যাধিতে 
"আক্রান্ত হইলেন। কলিকাতায় লইয়া! স্থচিকিৎমার বন্দোবস্ত করিয়াও 
কোন ফল হুইল না। ১৩১০ সালে ২৩শে শ্রাবণ তারিখে ক্ষীরোদচক্জর 
অনস্তধামে চলিয়া গেলেন। এই বজ্জঘাত ঈশানচন্ত্রকে হতবুদ্ধি করিয়া 
ফেলিল। তিনি বরস্ক পুত্রের উপর বৈষরিক কার্যাভার স্তন্ত করিয়া কিছু- 
দিনের জন্ত বিশ্রামলাভ করিয়াছিলেন, আবার সে গুরুতর দায়িত্ব তাহার 
ক্ষন্ধে আনিয়া পড়িল। 

কিন্তু ইহা অপেক্ষাও যে ভীষণ আদ্বাত তাহার অন্ত অপেক্ষা করিতে ছিল, 
তাহ! তিনি জানিতেন না। ক্ষীরোদচন্রের মৃত্যুর কতিপয় বৎসর পরেই 


১৯৬ ংশ পরিচয় । 


তাহার পত্রী শরৎকামিনী ১৩১৯ সালের শ্রবণ মাসে কঠিন ব্যাধিতে 
আক্রান্ত হন । এই সময়ে ইন্দুভূষণ দেওঘরে ছিলেন। শরৎকামিনী 
নিজে এইরূপ কাতর হইনাও প্রবেশিক1 পরীক্ষার্থী পুত্রের লেখাপড়াব, 
বাঁধা পড়িবে আশঙ্কান্ম এতদিন ইন্দুভুষণকে সংবাদ দিতে দেন নাই। 
তৎপর রোগ বিশেষ বৃদ্ধি পাইলে সেই সংবাদে ইন্দুভূষণ বাড়ী আসিলেন 
এবং পৌছানর অব্যবহিত পরেই শ£ৎকামিনী ১৩১৯ সালের ১১৯ 
আশ্বিন তারিথে শুক্রবার ৮ দিনের একটা শিশুপুত্র রাখিয়া! চিরদিনের. 
জন্য চক্ষু মুদ্রিত করিলেন । ইন্দুভূষণের জঃই যেন তীহার প্রাণ অপেক্ষা 
করিতেছিল, তাহা এখন মহাশৃন্তে মিশিকা গেন। 

১৩২* সালে ২রা বৈশাখ ঈশ।নচন্দ্রের প্রথম পক্ষের অবশিষ্ট একমাত্র 
পুত্র পুর্ণচন্ত্র তাহার হই পুত্র ও দুই কন্যা রাখিস পরলোক গমন করেন। 
ঈশানচন্দ্র তাহার বৃদ্ধ বন্ধে এই প্রবল আঘাত সহ করিতে পারিলেন না। 
ঈশানচন্দ্রের বড় সুখের সংসার অভাবনীয় দুঃখময় হইয়। উঠিল। পদ্ী 
ও উপযুক্ত পুত্রশোকে তাহার দেহ ও মন ভাঙ্গয়। পড়িল। এই সময় 
হইতে তিনি এক দুরারোগ্য জরে আক্রান্ত্র হইলেন। ক্রমশঃ তাহার 
শরীর শীর্ণ হইতে লাগিল। প্রধান প্রধান চিকিৎসকগণও তাহার ব্যাধি 
নির্ণয় করিতে সক্ষম হইলেন না । অবশেষে ১৩২২ সালের ১৫ই বৈশাখ 
বুধথার স্তর চতুদ্দিশী তিধিতে পুগাময় পবিত্র তীর্থ কাশীধামে ঈশানচন্দ্ 

ংসারের মায়৷ পরিত্যাগ করিয়া স্থথ ও ছুঃখের অতীত পুণ্যময় লোকে 
মহাগ্রস্থান করিলেন । 

ঈশানচন্ত্র চলিয়া! গিয়াছেন। যদ্দি পাপপুণ্যের বিচার থাকে, যদি 
ধর্াধর্দের কোন মূল্য থাকে, তবে পরলোকে ন্তায় অন্তায়ের বিচারক 
জগতপিতা পরমেশ্বরের নিকট তাহার অর্জিত পুণ্যের পুরস্কার তিনি 
অবশ্তই পাইয়াছেন। আর ইহলোকে তীহার অনুষ্ঠিত কার্য্যাবলী 
তাহাকে চিরদিন অমর করিয়া রাখিবে। বলের বিভিন্ন গ্থানে--এমন' 


রায় সাহেব ঈশানচন্ত্র সরকার । ১৯৯ 


কি নিভৃত পল্গীগ্রামে নিরক্ষর পোকের মুখেও তীহার কী্িকাহিণী 
এত হয়। গভর্ণমেণ্ট তাহার কাধ্য কলাপে সুগ্ধ হইল তাহাকে 
১৯১৫ সালের ওরা জুন তারিখে “রায় সাহেব” উপাধিতে ভূষিত 
করেন। কিন্তু তাহা গেজেটে প্রকাশিত হইবার পূর্েই তাহার আত্মা 
মরজগং ছাড়িয়৷ চলিয়া! যায়। ঈশানচন্ত্রের পুণাম় স্ৃতি রক্ষার্থ ফরিদপুর- 
বাসী তাহার তৈলচিত্র অক্কিত করাইয়া ঈশান ইনষ্রিটিউসনে স্থাপিত 
করিয়াছেন এবং ১৯২৩ সনের আগস্ট মাসে বজের গভর্ণর মহাঁমান্ত 
লর্ড লিটন মহোদয় কর্তৃক উহার আবরণ উন্মেচন ক্রিক! মহাসমারোহে 
সম্পন্ন হইয়াছে। 

তাহার দ্বিতীয় পদ্ধী শরৎকামিনীর প্রথম পুত্র ইন্দুভূষণ কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্তালক্বের গ্রাজুয়েট । শিশতকাল হইতে পিতার দেন দ্বি্জ ভক্তি, আতি 
থেক্তা, দরিদ্র বাৎ্মল্য ও পরোপকার ব্রত দেখিতে বেখিতে তাহার 
হৃদয়ে এ সকলগুণের প্রভাব দৃঢ়রূপে অক্কিত থাকায় ঠিনি সর্ব 
প্রকারেই পিতার গুণাবলী প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি পিতার উচ্চ আদর্শ 
সম্মুখে রাখিয়া নিজের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। তাহার বিবাহ 
»৩২৪ সালের ১৯শে অগ্রহায়ণ তারিখে যশোহর সমাজন্থ টাকি সৈয়দ- 
পুর নিবামী সিবিল সার্জন শ্রীযুক্ত নৃপেন্্র নাথ বন্থু মহাশয়ের পর্থ 
কন্তা শ্রীমতী নিলিমা সুন্দরীর সহিত সম্পন্ন হয়। ইন্দুভূষণ লোকালবোর্ড, 
ডিস্রা্টবোর্ড ইত্যার্দি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংস্্ট থাকিয়া 
দেশের ও দশের উপকার করিতেছেন। তিনি স্বীয় গ্রামে পঞ্চ সহজ 
মুদ্রাব্যয়ে তাহার পিতৃম্থৃতি চিহ্ন স্বরূপে ঈশান দাতব্য চিকিৎসালন্ন 
নামে ১৩২৯ সনে একটী স্ুদৃপ্ত দাতব্য চিকিৎসালক়*্প্রতিষ্টিত করিয়াছেন 
এবং তাহার নিত্য নৈমিত্তিক ব্যন্বের অধিকাংশ বহন করিতেছেন। 
পরে ১৩৩* লালে শ্বীয় মাতৃশ্মশানে মাতৃস্থৃতি রক্ষার্থ মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়া 
ছেন এবং ১৯২৩ সনের আগ মাসে তিনি ২১০৯২ টাকা ঈশান 


১৯২ ংশ পরিচয়। 


স্কুল কমিটির হস্তে অর্পণ করেন; উহার নুদ হইতে ম্যাট কুলেশন 
পরীক্ষায় প্রতিবৎসর যে ছাত্র এ স্থল হইতে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার 
করিবে তাহাকে “ঈশান স্বলারসিপ.* নাষে মাসিক বৃত্তি দেওয়ার 
ব্যবস্থ! করিগ্থাছেন। তিনি কর্শিষ্ঠ যুবক ও সৎসাহসী, তাহার কা্ধঠাবলী 
দৃষ্টে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে. ধর্মপ্রাণ পিতার পদান্ক অনুসরণ করিয়া 
তিনি স্বীয় গন্তব্য পথ প্রতিভালোকে উদ্ভাসিত করিয়। অদূর ভবিষ্যতে 
পিতার কীন্তি অঞ্জন করিতে সমর্থ হইবেন । 

তাহার দ্বিতীয় ভ্রাত। শ্রীজ্যোতিশচন্্র ১৩৩* সনের ৩রা আধাঢ 
যশোহর সমাভন্থ টাকি সৈর়পপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত করুণাকান্ত ঘোষ 
মধাশক্কের দ্বিতীয়া কণ্ঠ। শ্রীমতী বিতামদ্বীর পহিত বিবাহ সষ্পন্ন হয়। 
মৃত ক্ষীরোদচন্দ্রের পুত্র ক্ষিতীশচন্দ্রের ১৩২৫ সনের মাঘ মাসে ত্রিপুর! 
জেলার অধীন বিদঘণ গ্রামে দেওয়ান বাড়ীর জমিদার ৮বিমলচন্ত্র রায়ের 
তৃতীল্বা কন্তা শ্রীমতী প্রভাবতীর রহিত বিবাহ সম্পন্ন হয়। উক্ত 
ক্ীরোদচন্দ্রের প্রথমা! কন্ত। শ্রীমতী গুধাংস্থবালার সহিত ১৩২১ সনের 
অগ্রহা্ণ মাসে বশোহর সমাজ অন্তর্গত টাকিনিবাসী শ্রীযুত নীলরতন 
গুহ রায় চৌধুরীর প্রথম পুত্র ভ্রীপঞ্চানন গুছ রায় চৌধুরীর সহিত বিবাহ 
সম্পন্ন হয় এবং তাহার দ্বিতীয়! কন্তা। শ্রীমতী লাবগ্যপ্রভার সহিত 
১৩২৪ সনের অগ্রহায়ণ মাসে পাবন! জেলার অন্তর্গত উদকপপুর নিবাসী 
শ্রীযূত সতীন্দ্রনাথ ঘোষের প্রথম পুত্র শ্রীহেমেন্্নাথ ঘোষ এম্‌ এ বি এল 
অহাশয়ের বিবাহ সম্পন্ন হয়। মৃত পূর্ণচন্দ্রের প্রথমা কন্ঠ! শ্রীমতী 
আশালতার ১৩৩* সনের বৈশাখ মাসে টাকিনিবাসী শ্রীযুত সহ্যচরণ গুহ 
রায় চৌধুরী মহাশয়ে* প্রথম পুত্র চন্ত্রশেখর গুছ রাম্ব চৌধুরীর সহিত 
বিবাহ সম্পন্ন হয়। তাহার তৃতীয় ভ্রাত! ধীরেন্দ্রনাথ ম্যাটি,কুলেশন পরীক্ষার 
জন্ত প্রস্তুত হইতেছে। তাহার দ্বিতীয় ভ্রাতা জ্যোতিশচন্দ্র ও ক্ষীরোদচন্ত্রের 
পুত্র ক্ষীতিশচঞ্জ তাহার তত্বাবধানে থাকিয়! বিষয় কার্য দেখিতেছেন । 
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১৩ 


ওচন্দ্রমোহন চট্রোপাধ্যায় । 


ু্টায় উনবিংশ শতাব্ধীর মধ্যতাগে যে কয়েকজন বাঙ্গালী দেশ- 
মাতৃকার পেবাকে জীবন যাত্রার অঙ্গীভূত করিয়া আপনাকে ধন্ত 
করিয়াছিলেন, চন্ত্রমোহন চট্টরোপাধায় তীগাদের অন্যতম | চন্দ্রমোহন 
১২১৮ সালে ৩* শে আষাঢ় (ইং ১৮১১ সালের জুলাই মাসে ) 
কলিকাতার গ্োড়াপাকো! ঠাকুর বাটাতে মাতামহ আশ্রমে জন্মগ্রহণ 
করেন। তাহার মাতা রালবিলানী দেবী রামমণি ঠাকুরের দ্বিতীয়া 
কন্ত। এবং স্থপ্রসিদ্ধ দ্বারকা নাথ ঠাকুরের দ্বিতীয়া জোষ্ঠা সহোদর! 
ছিলেন। চন্ত্রমোইনের পিতা ৬তভোলানাথ দেশবিখ্যাত চন্দন- 
নগরের : নেড়োরমনের চট্টোপাধ্যায় বংশসম্ভুত। তখনও তাহার! 
নেড়োরমনে আসেন নাই। তাহারা তখন চন্দননগরের বিবির হাটে 
বাস করিতেছিলেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের! রাটী শ্রেণীর মন্্াস্ত 
কুলীন। তাহারা খড়নহ মেলতৃক্ত টৈঙল চাটুতি মহেশের সন্তান 
বলিয়া নিজেদের কুল পরিচয় দ্েন। কান্তকুজাগত বীতরাগের পৌ্র 
স্থুলোচন চট্টোপাধ্যায় বংশের আদিপুরুষ। নুলোচনের অধস্তন অষ্টম 
পুরুষ বাঙ্গাল লক্ষণ সেন পুঁজিত কুলীনদের অন্যতম | বাঙ্গালের অধস্তন 
ষষ্ঠ পুরুষ চৈতলী হইতে চৈতল চাটুতি পরিবারের উৎপত্তি। চৈতলী 
হইতে গণনায় অধস্তন ষষ্টপুরুষ মহেশ তর্কপধানন। মহেশের প্রপৌত্র 
বেচারাম ব| কালীচরণ চন্দননগরে আপিয়া বিবিরহাটে বাদ করেন। 
সেইথানে ভদ্রাসনে বেচারামের পৌত্র ভোলানাথের জন্ম হয়। ভোলা- 
নাথের পিতা রামসুন্দর ফরাসী গভর্ণমেণ্টের প্রধান কর্মচারী ছিলেন। এই 
সময়ে দর্ণনারায়ণ ঠাকুর চত্বননগরে তাহার অধীনে ফরাসী গবর্ণমেণ্টের 
একজন কর্মচারী ছিলেন। সেই কারণে গোপীমোহন ঠাকুর উত্তরকালে 





৬চন্্রমোহন চট্রোপাধ্যাক্গ। ১৯৫ 


তোলানাথ সম্পর্কে জামাতা হইলেও নিজের গদিতে উঠ|ইয়া লইয়া! একাসনে 
বসিতেন। রামহন্দরের ছই পুত্র-রামসেবক ও ভোলানাথ। রামস্ুন্দর 
তোলানাথকে ইংরাজী ভাষায় ক্কতবিদ্ক করিবার অন্ত কপিকাতা 
জোড়ান1কোয বাঁদ। করিয়া পড়াইবার ব্যবস্থা করেন। তখন রেলওয়ের 
স্থপ্তি হয় নাই। প্রতি শনিবারে বাটা যাওয়। ও মোমবারে কলিকাতায় 
ফিরিবার জন্য তিনি নিজের পান্সী নিযুক্ত করিয়া দেন। তখন মেরবোরণ 
সাহেবের স্কুলের নাম ডাক যথেষ্ট । এই স্কুল চিৎপুর রোডের উপর বর্তমান 
আদি ব্রাহ্মমমাজ বাটির নিকটে ফিরিঙ্ষি কমল বন্থুর বাঁটীতে ছিল। 
ভোলানাথ এই স্কুলে পাঠ আরম্ভ করেন। এই স্কুলে দ্বারক৷ নাথ ঠাকুরের 
জ্যেষ্ঠ লহোদর রাধানাঁথের সহিত ভোলানাথের পরিচয় হয়। এই পরিচ় 
শেষে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বে পরিণত হস্ম। তাহার ফলে তিনি প্রায়ই রাধানাথের 
সঙ্গে তাহাদের বাটাতে যাইতেন। ভোলানাথের উজ্জল গৌরবর্ণ 
ও স্ত্রী গঠনে রাধানাথের পিত! রামমণি তীহার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং 
তাহার কুলমধধ্যাদা জানিয়! নিজ দ্বিতীয়! কন্তা রানবিলামী দেবীর সহিত 
বিবাহ দেন। এই পিরালী কন্ত! বিবাহে ভে।লানাথ পিতৃগৃহ ও স্ব-সমাজ 
ত্যাগ করিয়! শ্বশুরালয়ে বাস করিতে বাধ্য হন। এইখানে তাহার 
মদনমোহন ও চন্দ্রমোহন নামে ছুই পুন হয়। কিছুদিন পরে তিনি দণ্ডী 
হই! নান! তীর্থে ভ্রমণ করেন ও চতুর্দশ বৎমর পরে হরিদ্বারে দেহ রক্ষা 
করেন । ভোলানাথের সংসার ত্যাগের সময়ে মদনমোহনের বয়ন ৯১৯ 
এবং চন্ত্রমোহনের বয়স 81৫ বৎসর ছিল। চন্ত্রমোহন প্রথমে বাটীতে গুরু 
যহাশয়ের নিকট বাংল! লেখ! পড়া শেখেন। পরে ন্রেবোরণ সাহেবের 
স্কুলে ইংরাজি শিক্ষা আরম্ভ হয়। সেখানে কিছুদিন পড়িরী রাজ! রাম মোহন 
তবায়ের হেতুয়ার স্কুলে এবং রাত্রিতে তাহার বাটাতে হাহার নিকট ইংরাজি 
ও কিছু পাপি পড়িয়! চক্রমোহনের ছাত্রজীবন শেষ হয় । রাজ! রাম মোহন, 
বরা তাহাকে পুত্রের মত স্নেহ করিতেন এবং রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র ব্াধা- 


১৯৬ বংশ পরিচন্। 


প্রনাদের সহিত চক্্রমোহনের প্রগাঢ় বন্ধু হইয়াছিল। রার্জার কনিষ্ঠ পুত্র 
রমাপ্রপাদ রায়ের সহিতও & সময় হইতে চন্ত্রযোহনের যে দৌহাদয 
স্বাপিত হয় তাহ! আঙ্গীবন সমভাবে ছিল । 

এই সময় চশ্ত্রমোহন বাায়াম, অশ্বঃালনা, সম্তরণ ও অস্ত্র পরিচালন! 
প্রনথতি সর্বপ্রকার পুরুষোচিত বিগ্তায় পারদর্শী হন। তিনি এতদূর কষ্ট 
সহিষ্ণু হইয়াছিলেন যে একবার পদত্রজে কলিকাত! হইতে যশোহরে যান 
এবং তথা হইতে অল্পক্ষণ বিশ্বামের পর পুন্রায় পদব্রজে কলিকাতান্ব 
ফিরিপ্না আসেন। এই সময কর্তৃপক্ষ তাহার বিবাহের উদ্যোগ করেন, 
কিন্তু তিনি নিয়নিত আদ্বের উপায় যতদিন না হইবে ততদিন বিবাহ করা 
“অনুচিত বলিয়৷ আপত্তি করেন। আরও মত প্রকাশ করেন যে তাহার 
জোষ্ঠ মদনমোহন বিবাহ করায় তাহার দ্বারা বংশ রক্ষ! হইবে এবং তিনি 
নিক্জে আজীবন অবিবাহিত থাকিয়া লোন্ঠের সংসারের উন্নতির অন্ত 
সমস্ত শক্তির প্রয়োগ করিবেন। তাহার আপত্তিতে যখন কেহ কর্ণপাত 
করিল না এবং তিনি যখন দেখিলেন যে তাহার মাতামহ বংশের তৎকাল 
প্রচলিত প্রথ! অনুসারে ঘশোহর হইতে পাত্রী আনীত হইয়া বিবাহের 
দিন স্থির হইল, তখন তিনি কলিকাতা ত্যাগ করিয়! চলিয়া যান এবং 
বিবাহের দিন অতীত করিয়া পরে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। পুন- 
রায় তাহার বিবাহের উদ্বেগ করিলে, তিনিও তাহার পিতার ন্যায় সংসার 
ত্যাগ করিয়া! চলিয়৷ বাইবেন বলায় এবং তাহার কথামত কাজ হইবে 
জানিস! সকলেই তাহার বিব/হের স্বল্প পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। 

চন্্রমোহনের কর্ধরজীবন প্রথমে ককরেল নামক সাহেব সওদাগর 
কোম্পানীর কলিকাতা অ।পিসে আরম্ভ হব ॥ যখন ইতিহাস প্রসিদ্ধ 
ভারতের মুদ্রাযন্রের স্বাধীনতা প্রদাতা লর্ড মেটুকাফ. (তখন সার চার্লন্‌ 
খিম্বোঞ্ষাইলস মেটকাফ.) আগ্র। প্রদেশের গবর্ণর মনোনীত হন, তখন 
তাহার প্রধান ভারতীয় কণ্নচারীর পদে নি". হইয়া! চন্রমোহন আগ্রা! 


৬চন্্রমোহন চট্টোপাধ্যায় । ১৯৭ 


প্রদেশের রাজধানী এলাহাবাদে যান। এই পদ চত্্রমোহন নিজের চেষ্টায় 

ংগ্রহ করেন এবং পাথুরিয়াঘাটার কানাইলাল ঠাকুর তাহার জামিন হন। 
তাহার কর্কুশলতা, সংসাহস, সততা ও সত্যনিষ্ঠা মেট্কাফ, সাহেবকে 
এতদূর সন্তুষ্ট করিয়াছিল যে, গবর্ণর সাহেব স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া! চত্্- 
মোহনকে বেতন বৃদ্ধির আবেদন করিতে বলেন। এইব্ধপে এক মামের 
মধ্যে তাহার পদের বেতন দ্বিগুণ ধার্ধয হয়। তাহার কার্ধ্ের আঙগীতূত না 
হইলেও চন্দ্রমোহন এলাহাবাদে অবস্থানকালে স্বেচ্ছায় সহরের রাস্তার 
উন্নতি ও প্রয়াগ যাত্রীর কোনও কোনও বিষয়ে অন্থুবিধা দূর করিতে 
সচেষ্ট হইয়া! কথঞ্চিৎ সফলতা! লাভ করেন। তিনি প্রভুর এতদূর প্রিয়- 
পাত্র হন যে একবার তাহার অর হওয়ায়, মেট্ুকাফ দাহেব ও তৎপদ্ধী 
স্বয়ং তাহাকে এধধাদি থাওয়াইতেন এবং তাহার সেবা ও তন্বাবধান 
করিতেন। লর্ড উইলিয়ম বেটিস্কের পদত্যাগের পরে খন লর্ড 
মেট্কাফ. গবর্ণর জেনারেলের পদে নিযুক্ত হইয়! কঙ্িকাতায় আসিলেন, 
তখন চন্দ্রমোহনও মথুরা, কৃন্দাবন,আগ্রা, দিল্লী,কাশী দেখিয়! ১৮০৫ সালের 
সেপেম্বর মাসে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। উত্তর পশ্চিমে অবস্থান 
ও ভ্রমণকালে তিনি ভারতীয় সঙ্গীত ও চিত্রকলার 'প্রতি বিশেষ আকুষ্ট 
হুন। তিনি স্থকঠ ছিলেন এবং ক ও যন্ত্র সঙ্গীত কিছু চর্ভা করিয়া- 
ছিলেন। আগ্রার কোনও চিত্রকরের দ্বারায় ভারতীয় চিত্রকলা পদ্ধতিতে" 
নিজের একখানি প্রতিকৃতি প্রস্থত করান এবং দেবদেবীর কয়েকখানি 
প্রাচীন চিত্র সংগ্রহ করেন। তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়। কার 
ঠাকুর কোম্পানীর আপিনে চাকরী লইলেন। এই সময় আগ্রার গবর্ণরের 
পদ উঠাইয়া লেফ টেন্তাপ্ট, গবর্ণরের পদ স্থষ্ট হইল লর্ড সেটুকাফ, যখন 
আগ্রার লেফটেন্তা্ট গভর্ণর হইস্ পুনরায় উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে ফিপিযা 
ষান, তখন চন্দ্রমোহনকে সঙ্গে লইতে ইচ্ছ! প্রকাশ করেন, কিন্ত চন্দ্রমোহন 
রুগ্ন মাতাকে ফেলিয়া! বিদেশে যাইতে অসম্মত হুন। 


১৯৮ বংশ পরিচয়। 


চন্্রমোহন কার ঠাকুর কোম্পানীতে যখন চাকরী করেন তখন 
গুনিলেন যে, অনেক দ্রব্যাদি লইয়া কোনও বিলাতি জাহাজ 
কলিকাতায় আসিতেছে! তখন এইরূপ জাহাজ আসিলে কলিকাতার 
সদাগর আপিস সমূহের মধ্যে ষে আপিন জাহাজের অধ্যক্ষ কাণ্তেন 
সাহেবকে হস্তগত করিতে পারিতেন সেই আপিসের দ্বারাক় 
জাহাজের দ্রব্যাদি বিভ্রীত হইত এবং দেই জাহাজে রপ্তানি দ্রব্যাদি ও 
জাহাজের ব্যবহার্য ত্রব্যাদিও এ ব্বাপিসের দ্বারায় সংগৃহীত হইত। বাজার 
'্র না জানিয়া৷ কানণ্তেন সাহেবরা গ্তাষ্য মূল্যের অনেক বেশী দিয়া 
জব্যা্দি সংগ্রহ করিতেন । ইহ! হইতে বাংলাভাষায় “কাণ্ডেনি করা" 
“কাণ্ডেন ধরা” ও “কাণ্ডেন ভাসান” প্রতি পদের প্রচলন হয় ! 
জাহাজের কাণ্তেনকে হস্তগত করিবার চেষ্টায় সদাগর আপিসের মধ্যে 
প্রতিযোগিতা তীব্রভাবে চলিত। অনেক সমম্ন এই উপলক্ষে পরম্পরে 
দাঙ্গা হুইয়া যাইত। চন্দ্রমোহন যখন এ্রর্নপ জাহাজ আসিবার সংবাদ 
পাইলেন তখন তিনি অতীব যন্ত্রণাদায়ক কুক্ষিব্রণ রোগে পীড়িত। তিনি 
তাহা উপেক্ষা করি! কারঠাকুর কোম্পানীর লোকজন লইয়া কলাগেছে 
পর্য্যন্ত ফান এবং অন্তান্ত আপিসের লোকজনকে হটাইয়! সেই জাহাজ 
হস্তগত করিয়া কলিকাতায় আসিলেন এবং পথে ভাক্তার জ্যাকসন 
সাহেবের বাটীতে গিয়া ব্রণের উপর অস্ত্রোপচার করিয়া বাটা ফিরেন॥ 
এই সময়ে তাহার জ্যেষ্ঠের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হওয়ায়, মাতুল 
দ্বারকানাথ তাহাদের স্বতন্ত্র আবাস বাটা নির্মাণ করিতে উপদেশ দেন 
এবং নিজের বাটার দক্ষিণে তাহার যে নিজের জমিতে আস্তাবল ও 
হামার বাটী ছিল, তাহা তাহাদের দান করেন। এ জমির পরিমাণ 
সাড়ে দশ কাঠা । এই সাড়ে দশ কাঠা জমিও তাহার উইলের লিখিত 
মাত্র দশ হাজার ট'ক মাতুল দ্বারকানাথের নিকট ছুই ভ্রাতার প্রাপ্ত 
'সাহায্যের সমষ্টি। এই জমিতে একটি বাটা নির্ঘ"ণ করিয়া! বাস করিতে 


৬চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় । ১৪৯ 


জ্োষ্ঠ মদনমোহনের ইচ্ছ! হয়, কিন্তু চন্ত্রমোহন তাহাতে সম্মত হইলেন 
না। তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়া! পার্খববর্তী বিভিন্ন ভূম্যধিকারীদের 
নিকট হইতে আরও প্রায় পনেরো ষোল কাঠ জম ভ্রাতাকে সংগ্রহ 
করিয়। দেন। এই জমি সংগ্রহে কোনও কোন ভূমাধিকারী ব্রাহ্মণের 
বসতবাটী হইবে শুনিক্া ভূমি বিক্রয় না করিয়া! দান করিতে আগ্রহ 
প্রকাশ করেন, কিস্ত মদনমোহন ও চন্দ্রমোহন এইক্ধপ দান গ্রহণ করিয়! 
বসতবাঁটী নিম্্াণ করিতে অস্বীকার করায় জমি পাওয়! ঢু্ধর হইল। শেষে 
কয়েক জন সন্ত্ান্ত ব্যক্তির মধ্যস্থতায় সেই সকল ভূম্যধিকারিগণ তাহাদের 
খরিদ! মূল্যে বিনালাভে এ মকল ভূমি বিক্রয় করিতে সম্মত হইলে, 
মদনমোহন এ সকল জমি ক্র করেন। সে সময়ে সমাজের চিন্তাপ্রণালী 
কিরূপ ছিল, এই ব্যাপার তাহার একটা সুন্দর উদাহরণ। পরে এই 
সমগ্র ভূমিতে মাতুলালয়ের অনুকরণে মদনমোহনের ভদ্রাসন বাটা প্রস্তত 
হয়। মদনমোহন ব্যয়ভার বহন করেন মাত্র, কিন্তু আবাস বাটার 
পরিকল্পনা হইতে গঠন কারধ্যের সম্পূর্ণত! পর্যন্ত 'সমন্ত কাজই চন্দ্রমোহন 
প্রভূত পরিশমের সহিত সম্পন্ন করেন। এ কার্যে যশোহর মহাকাল 
গ্রাম নিবাসী তাহাদের আস্মায় ফকিরচন্দ্র রাস্ম তাহার উপদেশগুলি কার্যে 
পরিণত করিয়া বিশেষ সাহায্য করেন। ১২৪৬ সালে (১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে ) 
তাহারা ছুই ভ্রাতা মাতুলালয় ত্যাগ করিয়া নৃতন বাটাতে আসেন। এই 
সময় তাহাদের ছুই ভ্রাতার সৌজন্যে ও সরল ব্যবহারে সে সমম্বের জমিদার- 
বর্গ ও সমাজের ভন্যান্ত গণ্য মান্ঠ ব্যক্তিদের সহিত তাহাদের সৌহার্দ্য 
স্থাপিত হয় ! 

১৮৪২ সালে দ্বারকানাথ ঠাকুরের সঙ্গে চক্টমোহন বিলাতে যান 
তখন স্ুয়েজ প্রণালী হয় নাই। তবে উত্তমাশা অন্তরীপ থুরিয়া যাওয়ার 
পরিবর্তে স্থয়েজ হয়! ইজিপ্টের মধ্য দিয়া ইউরোপের নেপ্লন্‌ ও তথা হইতে 
জাশ্বণি ও ফ্রান্সের মধ্য দিয়া লণ্ডন যাইবার পথের ব্যবস্থা কিছুপূর্কেই 


২৩ ৰংশ পরিচয়! 


হইস়্াছিল। চন্ত্রমোহন মাতুলের সহিত এই পথে যাত্রা করেন। ১৮৪২, 
সালের ৯ই জানুয়ারী তারিথে ইত্ডিয়৷ ষ্টিনারে কণিকাত। ত্যাগ করিয়া 
মাদ্রাজ হইয়া ১৮ই জানুয়ারী সিংহল দ্বীপে পৌছেন ও দেখান হইতে 
১১ই ফেব্রুয়ারী স্থুয়েজ পৌছেন ও গাড়ী করিয়া! মরুভূমির মধ্য দিয়া ২৪শে 
ফেব্রুয়ারী তারিখে কায়রো! সহরে উপস্থিত হন। সেখানে '্রীমার লইয়। 
নীল নদ বাহির আলেক্জাশ্ডি,য়া ও মল্ট! ও সিসিলি হইয়া ১৪ই এগপ্রেল 
তারিখে নেপ্ল্স্‌ সহরে পৌছিলেন। সেখানে এক সপ্তাহ কাটাইস়! 
রোমে যান ও পোপের সহিত পরিচিত হন। রোম হইতে ক্লুরেন্স 
দেখিয়া তাহারা ভেনিসে উপস্থিত হন সেখান হইতে জান্ম্ণীর নানা 
দর্শনীয় স্থান দেখিয়া অবশেষে ক্যালে নগরে উপস্থিত হন এবং ডোভান্র 
হইয়া ১*ইজুন তারিখে লগ্নে পৌছিলেন। তাহার! যে সকল স্থানে 
গিয়াছিলেন সেই সকল স্থানের চিত্রশাল! কারুশিল্পাগার নানাবিধ দ্রব্য 
প্রস্তুত প্রণালীর কারখানাগুলি বিশেষ মনোযোগের সহিত দেখিয়াছিলেন 
এবং চন্দ্রমোহন তাহার ডায়েরিতে সে সকল বিবরণ লিখিয়! রাখিক়া- 
ছিলেন। চন্দ্রমোহন বিলাতে মাতুলের সহিত ন! থাকিকা স্বতন্ত্র হোটেলে 
থাকিতেন। ব্যবসাম্ীদের সহিত ও মধ্যবিত্ব গৃহস্থ পরিবারের সহিত 
ঘনিষ্টভাবে পরিচিত হইবার জন্য তিনি এই বাবস্থা করেন। বিলাতে 
অবস্থানকালে তাহার মাতুলের সম্পর্কে তিনিও সেখানকার রাজপরিবারের 
ও অন্তান্ত অভিজাত সম্প্রদা্ছের সহিত মিলিবার সুযোগ পান এবং তীহার 
সৌজন্যে সসন্ত্রম ব্যবহারে ইহাদের অনেক পরিবারের সহিত বিশেষতঃ লর্ড 
এগলিংটন ও লর্ড চ্যান্সেলার এবং লর্ড লিগহাষ্টের পরিবারবর্গের সহিত 
তীহীর বিশেষ সৌহান্যি হয়। স্বট্ল্যাণ্ডেরও নানাস্থান তাহারা বেড়াইয়!- 
ছিলেন । ইহার মধ্যে গ্রান্গো সহরে একটা উল্লেখযোগা ঘটনা ঘটে । কোনও 
নিমন্ত্রণ সভায় প্রচলিত প্রথা অনুসারে সেইদিনের মাননীষু অতিথি দারকানাথ 
ঠাকুরের স্থাস্থ্যপানের প্রস্তাব গৃহীত হইবার “"র একটা বুদ্ধ চন্দ্রমোহনের 


৬চন্জ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় । ২*১ 


বিশেষ উল্লেখ করিয়! তাহার জন্ স্বতন্ত্র স্থাস্থাপানের প্রস্তাব করিয়া 
সকলকে বিস্মিত ও কৌতুহলী করিয়া তুলিলেন। প্রস্তাবকও তীহাক্ট 
প্রস্তাবের হেতু নির্দেশার্থে বলিলেন যে তিনি ভারতবর্ষে সিভিলিয়ানের 
কার্য্য করিয়া তথায় পেন্সন ভোগ করিতেছিলেন। ভারতবর্ষে অবস্থান 
কালে একবার তিনি বিশেষ পীড়িত হইয়স| পড়েন, কিন্তু জিলার ডাক্তার, 
সাহেবের সহিত মনোমালিগ্ত থাকাঁয় ছুটার জন্ত ডাক্তারের সার্টিফিকেট 
কিছুতেই পান নাই। অক্গুস্থতা বুদ্ধি হওয়ায়, ছুটির বন্দোবস্ত করিবার 
জন্ত কলিকাতায় নৌকা করিপ্া আপিয়! গঙ্গাবক্ষে অবস্থিতি করেন। 
তিনি মনস্থ করিয়াছিলেন যে কলিকাতার কোন পদস্থ ব্/ক্তির সহিত 
আলাপ করিয়! তাহার সাহাধ্যে ছ্বারকানাথ ঠাকুরের নিকট নিজের অবস্থা 
জানাইয়। তীহার সহায়তায় যাহাতে ছটা পান, তাহার চেষ্টা করিবেন । 
ইতিমধ্যে তাহার পুরাতন বেহারা নৌক। হইতে নামিয়া যায় এবং 
ঘটনাক্রমে গঙ্গ'তীরে চন্দ্রমোহনকে বেড়াইতে দেখিয়! তাহার নিকট নিজ 
প্রভুর অবস্থা বর্ণনা করে । চক্্রমোহন বেহারার কথ। শুনিয়। বৃদ্ধকে দেখিতে 
নৌকায় যান। তিনি ব্যাপার স্বচক্ষে দেখিয়া! তৎক্ষণাৎ তদাশীস্তন্‌ 
গভর্ণর জেনারেল্‌ লঙ মেট্ুকাফের সহিত দেখা করিয়। সমস্ত অবস্থা] 
ঙানান এবং লাট সাহেবের ডাক্ত|র ও প্রাইভেট সেক্রেটারীকে সঙ্গে 
লইয়! পুনরায় নৌকায় আসেন ও তখন ছুটার দরখাস্ত লেখাইয়! বৃদ্ধের 
স্বাক্ষর ও ডাক্তীরের সার্টফিকেট গহ পেস্‌ করিয়া লাট সাহেবের দ্বারায়, 
ছুটী মঞ্জুর করাইয়া লন ও সেইদিন নৌকায় ফিরিয়া আসিয়! ছুটার মঞ্জুরী 
খানি বৃদ্ধের হাতে দেন। এইরূপে চন্দ্রমোহন বিশেষ চেষ্টা! না করিলে 
বৃদ্ধকে দেবারে ভারতবর্ষেই অকালে ইহলীল! বৃষ্বরণ করিতে হইত এবং 
তাহার পরিবারবর্গের ছর্দশার অবধি থাকিত নাঁ। এই ঘটনার বিবরণ 
শুনিয়। উপস্থিত সকলেই চন্দ্রমৌহনকে বিশেষ সাধুবাদ দিম্স। উৎপাহের 
সহিত তাহার স্বাস্থ্য উদ্দেন্তে পান করেন। 


২০২ বংশ পরিচয় । 


১৮৪২ সালের ১*ই অক্টোবর তারিথে দ্বারকানাথ ঠাকুর যখন বিলা'ত 
ত্যাগ করেন, চন্্রমোহনও সেই সঙ্গে ফিরিলেন। ২৮শে অক্টোবর 
তারিখে প্যারিস্‌ সহরে দ্বারকানাথের সহিত চন্ত্রমোহনও ফরাসী দেশের 
তদানীস্তন অধীশ্বর রাজ! লুই ফিলিপ ও তীহার রাজ্ঞীর নিকট পণ্িচিত 
হন। রাজা লুই ফিলিপ. তাহাদিগকে বেল্জিয়ামের রাজ! লিওপোল্ডের 
সহিত পরিচয় করাইয়া! দেন। দেখান হইতে চন্ত্রমোহন ফ্রান্স ও ইটালীর 
অন্যান্য সহর দেখিয়া মাণ্ট।য় উপস্থিত হইয়া! স্টীমারে ১৯শে নভেম্বর তারিখে 
কায়রো পৌছিলেন। সেখান হইতে গাড়ী করিয়। সুয়েজের দিকে যাত্র! 
করেন। চন্দ্রমোহনের এই সময়ের দৈনন্দিন লিপি হইতে আমরা জানিতে 
পারি যে তাহাদের সহযাত্রী কয়েকজন মহিল! যে গাড়ীতে ছিলেন তাহ! 
ভাঙ্গিয়। যাওয়ায়, চন্দ্রমোহন তাহাদিগকে আপন গাড়ীতে বদাইয়। দিম! 
নিজে হাটিতে আরস্ত করেন। দে গাড়ীতে কিয়দ্দ,র গি়। এমন অকর্মণ্য 
হইয়া পড়েন যে তাহাকে ছাড়িয়া দিতে হয়। তথন অতি কষ্টে উট ও 
গাধা সংগ্রহ করিয়া তাহাতে কম্েকজনকে উঠাইয়! দেওয়! হয়। চন্ত্রমোহন 
মরুভূমির মধ্য দিয়! রৌদ্রে ৮।১* মাইল পদব্রজে যাইয়া, কয়েকজন বোম্বাই 
যাত্রীর সাক্ষাৎ লাভ করেন। তাহাদের সৌজন্তে কিছু সোড। ওয়াটার ও 
কমলা লেবু পাইয়। কথঞ্চিং ক্লান্তি দূর করিবার পরে পুনরায় চলিতে আরন্ত 
করেন। একটি চটিতে পৌছিয়া ৩৪ ঘণ্টা অপেক্ষার পরে অতি কষ্টে 
একটি ঘোড়া পান। তাহাতে জিন প্রভৃতি না থাকায় বিন। জিনে 
ঘোড়ার খালি পৃষ্ঠে চড়িয়৷ দড়ির লাগামে ঘোড়া চালাইতে আর্ত 
করেন। এইরূপে ১০১২ ষাইল যাওয়ার পরে ঘোড়া! ব্দলের এক 
আড্ডায় উপস্থিত হ্যা বিশ্রাম করিতে বাধা হন। প্রায় ২ ঘণ্টা 
অপেক্ষার পর একখানি গাড়ী পাওয়া যায় এবং তাহাতে তাহার ক্রেশের 
অবসান হয়। তখনকার সময়ে বিলাত যাত্রা! কিরূপ কষ্টকর ছিল তাহার 
একটু আভাস দিবার জন্ত আমর! এই ঘটনার নি ।রিত উল্লেখ করিলাম | 
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যাহা হউক,স্থয়েজ পৌছিয়। তাহারা দ্ীমারে ১৩ই ডিসেম্বর তারিখে বোম্বাই 
সহরে উপস্থিত হন ও ১৫ই তারিখে হস্তীগুম্ফার কাকুকার্ধয দেখিতে 
যান। ১৭ই তারিখে বোম্বাই ত্যাগ করিয়া ২৫শে তারিখে রামেশ্বর হইয়| 
২৭শে তারিখে মাদ্রাজে পৌছেন। চন্দ্রমোহনের দৈনন্দিন লিপিতে প্রকাশ 
যে তিনি স্থলপথে মাদ্রাজ হইতে কণিকাত। ফিরিতেই ইচ্ছা করেন, কিন্তু 
অর্থাভাবে তাহা! করিতে পারেন নাই। মাদ্রাজে এক দিন থাকিয়া জলপথে 
851 জানুয়ারী ১৮৪৩ গ্রীষ্টাবধে কলিকাতায় ফিরিয়া! আদিলেন। চন্দ্রমোহন 
কতকগুলি, শিল্প নিদর্শন সংগ্রহ কারয়া আনিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে 
কাষ্ঠের প্যানেলের উপর ও দক্তার উপরে ডচ. প্রণালীতে অঙ্কিত কয়েক- 
থানি চিত্র ও বিখ্যাত শিল্পী সের অঙ্কিত তাহার নিজের চিত্র বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য | | 

এই সময় বিচার ও শাসন সংক্রান্ত বিভাগে গবর্ণমেণ্ট একটা নৃতন 
পদ্ধতি সৃষ্টি কর! আবশ্তক মনে করেন। ঘারকানাথ ঠাকুর বিলাত 
যাইবার পূর্বে পুপিশ কমিটাতে সাক্ষ্যদানকালে বিচার ও শাসন সংস্কার 
উদ্দোশ্টে প্রস্তাব করেন যে সে সময়েযে শ্রেণীর তারতবাসী দারোগ! 
নিযুক্ত হইত তাহার অপেক্ষ! শিক্ষান্থ ও সামাজিক পদে ধাহার। উন্নত 
ছিলেন তাহাদের মধ্য হইতে হিন্দু, মুমলমান ও থুষ্টান বাছিয়া/ডিষ্রী্ট 
ম্যাজিষ্রেটের সহকারীরূপে নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদের উপর বিচার কাধ্য 
ও পুলিশের বিশেষ বিশেষ অনুসন্ধানের ও শাস্তিরক্ষার ভার দেওয়! 
উচিত। দারোগার! ইহাদের তত্বাবধানে সকল কার্জ করিবেন। লাট 
এলেন্ৰরো এই প্রস্তাব সঙ্গত মনে করিয়া ইহ কাজে পরিণত করিবার 
জন্য ডেপুটি ষ্যাজিষ্রেট পদের স্্টি করেন ও» তছদ্েপ্তে ইং ১৮৪৩ 
সালের ৫ই আগষ্ট তারিখে এক আইন পাশ করেন। এই আইন 
অনুসারে ইং ১৮৪৩ সালের ৬ই নভেম্বর তারিখে চন্দ্রমোহন প্রথম 
বাঙ্গালী ডেপুটী ম্যাজিদ্রেট নির্বাচিত হ্ইয়! মুর্শিঘাবাদ জিলার বহরমপুরে 


২০৪ . বংশ পরিচয়। 


নিযুক্ত হন। অতি অল্পদিনেই গবর্ণমেণ্ট তীহার কার্ধ্য কুশলতান্ 
সন্তষ্ট হইয়া ১৮৪৪ সালের ১৫ই এপ্রেল তারিখের গেজেটে তাহার প্রতি 
অতিরিক্ত ক্ষমতা স্তন্ত করেন । মুর্শিদাবাদের ও পরে নদীয়ার নানাস্থানে 
তাহার চেষ্টায় ও উৎসাহে রাস্ত| নির্মাণ ও পুষ্ষরিণীর পক্কোদ্ধার প্রভৃতি 
লোকহিতকর কার্ধ্য হইয়াছিল। তিনি নিজ ব্যয়ে নূতন পুঙ্করিণী খনন 
ও পুরাতন পু্ষরিণীর পক্কোদ্ধার করাইরা গ্রামবাসীর পানীয় জলের কট 
কিরূপে দূর করিয়াছিলেন, এখনও সেই স্থানের ছুই একজন প্রচীনের 
মুখে সে গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। এই সময় মুর্শিদাবাদে এক 
€লামহ্র্ষণ ঘটনা ঘটে। এই দটনার সহিত চন্দ্রমোহনকে বাধ্য হইস্া 
নষ্ট হইতে হয়। এই সংশ্রব একদিকে যেমন বিষাদের চিত্র ফুটাইয়া 
তোলে, অন্তদ্দিকে চন্্রমোহনের অনন্তসাধারণ চরিত্র বলের উজ্জল দৃষ্টান্ত 
আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করে। কাশিমবাজারের রাজ! কুষ্ণনাধ রায় 
তাহার জনৈক ব্রাঙ্গণ কর্মচারী গোপাল দফাদারের নৃশংস হত্যায় লিপ্ত 
বলিয়৷ রাজদ্বারে অভিযুক্ত হন। রাজবাটী হইতে কতকগুলি বহু মূল 
দ্রব্য অপহৃত হয়| রাঙ্জবাটার কর্মচারীরা এই অপহরণ, গোপালের 
দ্বার হইয়াছে বলিয়! সন্দেহ করে ও সেই সন্দেহের বশে গোপালের 
উপর অমানুষিক নির্ধ্যাতন হয় এবং তাহার ফলে গোপালের প্রাণবিয্বোগ 
ঘটে। রাজা কৃষ্ণনাথ, পিতা! হরিনাথের মৃত্যুকালে নাবালক থাকায় 
রাণী হরমুন্দরী তাহার অভিভাবকরূপে বিষয়াদির তত্বাবধান 
করিতেন। দ্বারকানাথ ঠাকুর, কলিকাতায় রাজ্জা হরিনাথের ও রাণী 
হরন্ুন্দরীর প্রতিবেশী ও পরামর্শ তা থাকায় সেই হ্যত্রে রাজ! কৃষ্ণনাথের 
ও দ্বারকানাথ ঠাকুরের, পরিরার বর্গের সহিত ঘনিষ্ঠতা! হয়। রাজ! 
কুষ্ণনাথ প্রাপ্ত বয়স্ক হইব। ম্ত্র ৩।৪ বৎসর পূর্বে ব্ষগ্লা্দির তত্বাবধান 
নিজ হস্তে লইয়াছিলেন এবং ১৮৪১ সালে “রাজা” উপাধি লাভ 
করিয়াছিলেন। শিক্ষার উন্নতি ও বিস্তারকল্পে রাজ! কৃষ্ণনাথের আগ্রহ' 
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ও আন্তরিক চেষ্টা এবং দেশের নান! বার্যে তীহার উৎসাহ দেখিয়! 
দেশের লোক তাহার উপর অনেক আশ ভরসা করিয়াছিল। নুতরাহ 
হঠাৎ তাহার বিরুদ্ধে এই গুরুতর ব্সাভিযোগের সংবাদে সকলেই 
বিশ্মিত ও স্তস্তিত হ্য়। রাজাকে ধরিতে পরওয়ানা জারী হইল এবং 
পরওয়ানা যথারীতি দারোগার হাওল হইল। দারোগা! (ডিষ্টা্ট ম্যাজিষ্রেটেকে 
জানাইলেন যে, পুলিশের সাধারন জমদদার প্রহ্থতির দ্বারার রাজ 
রুষ্ণাথকে গ্রেপ্তার কর! সম্ভবপর নয়, কারণ রাজ। বহুসংখ্যক সড় কি 
ওয়ালা, লাঠিয়াল ও কয়েকজন বন্দুকধারী আনাইয়া তাহার বাটাতে 
রাখিয়াছেন ও বাটীর দ্বার বন্ধ করিয়ু। অছেন। তিনি নিগেও সর্বদ। 
শিকারী কুকুরে পরিবৃত হইয়। পিস্তল লইয়া যুদ্ধার্থে প্রশ্তত থাকেন। এই 
বাদে ম্যাজিক্ট্রেটে বেল সাহেব ডেপুটা ম্যাজিষ্ট্রেট চন্রমোহনকে জিজ্ঞাস 
করেন যে, তিন স্বয়ং এই পরওয়ানা। লইয়। রাগগাকে গ্রেপ্তার কত্পিতে 
যাইতে প্রস্তুত আছেন কিনা! উত্তরে চন্দ্রমোহন জানাইলেন যে. রাজ। 
কঞ্ণচন।থের সঙ্গে তাহাদের পরিবারের যেরূপ ঘনিষ্ঠত। তাহাতে এই কাজ 
তাহার পক্ষে অত্যন্ত কষ্টের বিষয় হইবে এবং এ কাজের তার অন্ত কাহারও 
উপর অর্পিত হওয়! বাঞ্থানীয়। তদুত্বরে ম্যাজিষ্টেট বলেন যে সরকারী 
কাজে ব্যক্তিগত সম্বন্ধে উখ।পন করা সঙ্গত নয় এবং শাসন বিভাগে 
বাঙ্গালীকে নিযুক্ত করিক্া' কতদূর সাফল্য লাত করতে পারা বাইবে, 
এইরূপ স্থলেই তাহার পরীক্ষা হইবে । চক্্রমোহন মদি স্বীকার না করেন 
তাহা হুইলে ম্যাঞিষ্েট সাহেব কর্তৃপক্ষকে সকল অবস্থ। জানাইয়া৷ একদল 
ইংরাজ ফৌজ কলিকাত! হইতে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতে লিখিবেন॥ 
তখন চন্দ্রমোহন অগত্যা এই কাজের তার হইতে স্বীকৃত হইলেন। 
তিনি রাজ। কৃষ্চনাথেপ বাটী ঘেরাও করিয়া, রাার সহিত দেখা! 
করিতে চাছিলেন। উত্তরে তাহাকে জান,ন হইল যে তিনি যদি একজন 
মাত্রও পুলিশের লোক ন! লইয়। একাকী রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
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প্রস্তুত থাকেন, তাহা হইলে রাজা দেখা করিবার অহ্মতি দিতে পারেন । 
চন্ত্রমোহন তাহাতেই সম্মত হইয়। একাকী রাজার সহিত দেখা! করিলেন। 
রাজার সহিত এ বিষয়ে কথোপকথনের মধ্যে রাজা চন্দ্রমোহনকে বলেন 
যে চন্দ্রমোহন যদি ম্যালিষ্রেটকে রিপোর্ট করেন যে তিনি পরোয়ানা 
জারী করিতে কৃতকার্য হন নাই, তাহা হইলে রাজ! লক্ষমুদ্রা তাহাকে 
পারিতোধিক দিবেন। 

চন্দ্রমোহন এই প্রলোভন অগ্রাহ্হ করেন। তিনি সমস্ত অবস্থা 
জানাইয়া বিশদভাবে রাজাকে বুঝাইয়! দেন যে বলপ্রয়োগ ব! ভীতি- 
প্রদর্শন দ্বারা পরওয়ানা জারী ...রাখা কিছুতেই সম্ভবপর হইব না। 
বরং রাজার গুরুতর অনিষ্ট হইবে। রাজা যদি কলিকাতায় যাইয়া 
ঘ্বারকানাথ ঠাকুরের সহিত পরামর্শ করিয়া মোকদামার তদ্ির করেন 
তাহ। হইলে রাজা মুক্তি লাভ করিবেন বলিয়াই চন্ত্রমোহুন বিশ্বাদ করেন। 
বরং যাহাতে রাজ! কোনরূপে অপদস্থ বা অপমানিত না হন এবং 
জাধিনে অব্যাহতি পান, চন্দ্রমোহন তাহার ব্যবস্থা করিয়! দিতে পারেন । 
অনেক বাদানুবাদের পরে রাজ! এই প্রন্তাব যুক্তিসঙ্গত জদয়ঙগম করিয়া 
ইহাতে সম্মত হন। চন্দ্রমোহনের চেষ্টায় ও তাহার নিজের দায়িত্বে 
বেল সাহেব রাজাকে ৫**** টাকা জামিনে মুক্তি দেন। রাজা 
কলিকাতায় আসিয়া! জোড়াসাকোতে কাসিমবাজার রাজের যে বাটা আছে 
(৩৭৪নং অপার চিৎপুর রোড ) সেই বাটাতে বাদ করেন। চন্জ্রমোহনও 
তাহার সঙ্গে কলিকাতায় আসেন। ষাহাতে রাজার বিরুদ্ধে পরওয়ানা 
বদ হয় ব। মোকদ্দমা বেল সাহেবের নিকট হইতে স্থানান্তরিত করা যাক 
দ্বারকানাথ ঠাকুরের সাহাঁষ্য তাহার তথ্ির চলিতে থাকে। 
_ তরুণ বয়স্ক রাজ! কিন্ত এতদূর বিচলিত হন যে অপমানের হাত হইতে 
নিজেকে রক্ষা করিতে আত্মহতা! ভির অন্ত উপায় তার মনে আসিল 
না। ১৮৪৪ খ্রষ্টান্বে ১শে অক্টোবর তারিখে রাজা কৃষ্ণনাথ কলিকাতাক়্ 
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জোড়ার্সাকে। বাটীতে পিস্তলের সাহায্যে আস্মহত্যা করেন । আত্মহত্যার 
পূর্বে একখানি উইল তিনি শ্বহস্তে আগ্ভোপাস্ত লিখিয়৷ তাহার বনিতা 
(পরে মহারাণী) শ্রীমতী হ্বর্ণময়ীর ভরণ পোষণের জন্ত যৎসামান্য ও দুই 
কন্তার বিবাহের জন্য কিছু ব্যবস্থা করিয়া সমস্ত কাশিমবাজার ষ্টেট ব্ধালয় 
ও চিকিৎসালয় স্বাপনকলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হস্তে অর্পণ করেন। 
তিনি মৃত্যুর পৃর্ব্বে লিখিয়া ধান যে, তিনি গোপালের নির্যাতন বা মৃত্যুর 
সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন না, কিন্তু তথাপি ডেপুটি চন্দ্রমোহন চটোপাধ্যায়ের 
কঠোরতায় অপমানের হা এড়াইবার জন্য আন্মহত্যা করিতে বাধ্য 
হইলেন। জনৈক লব্ধ প্রতিষ্ঠ সাছিত্যিক মহারাণী স্বর্ণমীর জীবনী লিখিতে 
বসিয়া এই ঘটনায় চক্ত্রমোহনের দান্তিকত। দেখিয়াছেন। আমর! 
অনুসন্ধানে ঘটনা যেরূপ জানিতে পারিয়াছি, তাহ! উপরে বিবৃত করিলাম । 
ইহাতে দান্তিকতার কথ দূরে থাক, উৎঞচ প্রত্যাখ্যানে তাহার কর্তব্য- 
পরায়ণতা ব্যতীত অন্ত কোন কঠোরতা দেখিতে পাই না। রাকা রুষ্ণ 
নাথের ছুভাগ্যের জন্ত যতই সমবেদন! অনুভব কর! যায়, চন্্রমোহনকে 
সে কারণে দে।ন দিতে পারা যায় না। 


ইছার কিছুদিন পরে ১৮৪৩ সালে চন্্রমোহন প্রজার উপর অত্যাচারের 
5ন্য একজন নীলকর সাহেবকে কিঞ্চিৎ শাসন করেন। এই নীলকর্‌ সহেব 
তৎকালীন বাঙ্গালার ডেপুটি গবর্ণর হ্থালিডে সাহেবের আত্মীস্স। কপি- 
কাতার কোনও এক নিমন্ত্রণ সভায় হলিডে সাহেব এই নীলকরকে সর্বাতো- 
ভাবে সাহাযা করিতে চন্দ্রমোহনকে অনুরোধ করায় তিনি তাহাতে 
'অন্বীকৃত হন এবং উভয্মের মধ্যে বাদানুবাদ শেখে হাতাহাতিতে পরিণত 
হয়। হাংলিডে সাহেন বিশেষ লাঞ্ছিত হন। এই ঘটনার পরেই চন্দ্রমোহন 
ডেপুটি ম্যাজিষ্টেট পদ ত্যাগ করেন। 


১৮৪৭ সালের জানুয়ারী মাসে ওয়াকার 'ভাগ্লল্গাণ্ড এণ্ড কোম্পানীর 
অংশীদাররূপে চন্দ্রঘোহন ব্যবসায় কেত্রে অনতার্ণহন ৯ এই কোম্পানীর 
সহিত ১৮৪৮ সালে ওয়াকার সাহেবের সংস্রৰ রহিত হয় এনং কারবারের 
নাম বদলাইয়া সি এম্‌, চাটার্জি এগ্ড কোং হয়। নাণিন্যে কিন্ত 
চশ্জমোহন লক্ষ্মীর কুপা দৃষ্টি লাভে দমর্থ হন নাই। তিনি সর্বন্বান্ত হইয়। 
অবশেষে ৯৮৫ সালে কারবার তুলিয়া! দিতে বাধা হন। 


২০৮ ংশ পরিচয় 


তাহার আবস্মীয় প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও বদ্ধু রমাপ্রপাদ রাম এটণরগ জজ 
এবং এটর্ণী হেজার সাহেবের পরামর্শে ১৮৫০ সালের €৫ই জানুয়ারী 
তারিখে তিনি দেউলিয়া আদালতের আশ্রম গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। 
১৮৫* সালের ৬ই এপ্রেল তারিখে মুদ্তির প্রথম আদেশ এ 
আদালত হইতে বাহির হয়। এই আদেশের ফলে দেওয়ানি কারাগারের 
দায় হইতে তিনি মুক্তি লাভ করিলেন। তাঁহার আত্মীয় গোপাললাল 
ঠাকুর ও তাহার জ্যোষ্ঠ ভ্রাতা মদনমোহন পাঁওনাদারদের সহিত বন্দোবস্ত 
করিয়া কতক টাক! দেওয়ায় ১৯৫২ সালের ৩রা জানুয়ারি তারিখে 
(1:1721 ৫15০12216) যুক্তির চূড়ান্ত আদেশে তার তপসিল দেনার 
দায় হইতে তাহাকে অবাহতি দেওয়া হইল। ইং ১৮১৭ সালে 
গবর্মেট কলিকাত! সহরে মিউনিসিপ্যালিটিতে স্বায়ত্ব শাসনের 
শরত্রপাত করেন, কলিকাতার তদানীস্তন অস্বাস্থ্যকর অবস্থ! 
সশ্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্ত ১৮৩৫ সালে এক সমিতি স্ডাপিত 
ইয়। এই সমিতির সভাপতি ছিলেন সার জন পিটার গ্রাণ্ট। এই 
সমিতি সাধাপণতঃ জর সমিতি বলিয়! পরিচিত। ১২ ধৎদর নানারূপ 
অনুসন্ধান করিয়া ও নানালোকের সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়! ইং ১৮৪৭ সালে 
রিপোর্টের শেষ খণ্ড এই সর্মিতি প্রকাশ করেন। তাহাতে কলিকাত! 
সহরের সর্ববিধ উন্নতির নানারূপ উপার নির্দিষ্ট হ্ইস্সাছিল। সেই 
নিদ্দেশ অনুসারে কাঞ্জ করিবার ভন্ত ১৮৪৭ সালের ১৬ আইনের স্যি হয়। 
এ আইন আমলে আসিলে গবর্ণমেন্ট মিষ্টার প্যাটন, মিষ্টার সিম্‌দ্‌ ও ষ্টার 
পিয়াসনকে মনোনীত করেন। করদাতার বাবু চক্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, 
বাবু তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যার, বাধু দীনবন্ধু দে ও মিষ্টার ওয়াট্দ্কে 
নির্ধাচিত করেন । চন্দ্রমোহন নির্বাচিত বেন ভোগী কমিশনার হই 
ছুই বৎসর উৎসাহের সহিত কাজ করেন । ১৮৪৯ সালে যখন তাহাকে 
বাবসায় বিশেষভাবে ব্যস্ত থাকিতে হইল তখন 'তিশি কমিশনারের 
পদ ত্যাগ ফরেন।,. 

ইং ১৮৫৭ সালে টোটা লইয়! দিপাহিরা যখন চাঞ্চল্য প্রকাশ করিল 
তখন স্বেচ্ছাসৈনিক হইবার প্রার্থনা করিয়। চন্্রমোহন কর্তৃপক্ষের সহিত 
সাক্ষাৎ করেন, কর্তৃপক্ষ এরূপ সৈনিকের কোনও প্রয়োজন হইবেন, এই 
কথ বলিয়া তাহাকে ফিরাইয়। দেন। এই সময়ে কাধ্যান্ুরোধে 


৮চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় । ২০৯ 


১৯ সংখ্যক সিপাহি পদাতিক দল দমদম! হইতে বহরমপুরে প্রেরিত হয়। 
সেখানে তাহারা একদিন অবাধ্য প্রকাশ করায়, সৈনিক দণ্ডবিধি 
অনুসারে তাহাদের অস্ত্রাদি কাড়িয়! লইয়া, সৈম্তদল হইতে বহিষ্কৃত করিয়! 
দণ্ডিত কর! হইবে, কর্তৃপক্ষ এইরূপ স্থির করেন। এই দণ্ড দিবার 
উদ্দেগ্তে তাহাদিগকে বারামতে আনিয়া স্বতন্ত্রভাবে রাখ! হয়। এই 
ব্যাপারে দিপাহিরা একটা গুরুত্বর কিছু করিবে এইরূপ আশঙ্কা 
অনেককেই উত্তেজিত ও উদ্বিগ্ন করে। এমন কি, ব্যারাকপুর নিরাপদ 
নম্ম মনে করিয়া, মেম সাহেবদিগকে কলিকাতায় আনা হয়। সকলেই 
শুনিল যে ইং ১৮৫৭ সালের ৩১শে মার্চ তারিখের প্রাতঃকালে ব্যারাক- 
পুরে ১৯ সংখ্যক সিপাহি পদাতিক সৈন্যদলকে দণ্ডিত কর! হইবে। 
তথন প্রেসিডেন্সি বিভাগে যত অশ্বারোহী, গোলন্দাজ ও পদাতিক সিপাহি 
ও গোরা ফৌঞজজ ছিল ও ছোট বড় যত পৈম্তাধ্যক্ষ ছিল, সকলকে 
ব্যারাকপুরের মাঠে এ দিনে উপস্থিত থাকিতে আদেশ দেওয়া হইল। 
সৈনিক বিভাগ ভিন্ন কোম্পানীর মন্তাপ্ত বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মমচাবী- 
দেরও উপস্থিত থাকিতে অনুরোধ করা হইল। জনসাধারণও ইচ্ছা 
করিলে উপস্থিত পাকিতে পারে এরূপ ঘোষণ! দেওয়! হইল কিন্তু সেরূপ 
উৎসাহ দেখা গেলনা, বিশেষ জনত! হয় নাই। সাহেবেরাও অনেকে 
উপস্থিত থাক! বিপজ্জনক মনে করিক্মাছিলেন। কারণ তাহার ২1১ দিন 
পূর্ব্বে ৩৪ সংখ্যক সিপাহি পদাতিক দলের মঞ্গল পাড়ের বিদ্রোহ ও তাহার 
শোচনীয় আত্মহত্যার কথা সকলেই শুনিয়াছিলেন। ধনী সম্প্রদায়ের 
অনেকেই নিজ নিজ আবাসবাটা রক্ষার বিশেষু ব্যবস্থা করিতে ব্যস্ত 
হইলেন। উপস্থিত অনেকেন্প মুখেই আতঙ্কের শুছায়া দেখা গেল॥ 
চন্ত্রমোহন কিন্তু কটিদেশে তরবারী বুলাইয়া পিপ্তল হাতে অশ্বপৃষ্ঠে 
ব্যারাকপুরে উপস্থিত ছিলেন। সিপাহিদ্দের খন অন্ত্রাদি ও সামরিক 
চিহ্াদি কাড়িয়া লইবার আদেশ হইল, তাহার! শাস্তভাবে নিজেরাই সমস্ত 
১৪ 


২১৩ বংশ পরিচয় । 


চিহ্নাদি অঙ্গ হইতে খুলিয়! অস্ত্রাদি ত্যাগ করিল এবং সরকার নিজ ব্যন্ষে 
তাহাদিগকে দেশে পৌছাইয়া৷ দিবেন শুনিয়! কৃতজ্ঞ হৃদয়ে সেনাপতির 
দীর্ঘজীনন প্রার্থনা ও সরকারকে সাধুবাদ করিতে করিতে চলিয়া গেল। 
আগুণ নিভিল মনে করিয়া! সকলেই আনন্দ প্রকাশ করিল। আগ 
যে এত সহজে নিভে নাই, ইতিহাসের পৃষ্ঠঠ তাহার সাক্ষ্য বহন 
করিতেছে । যখন আগুণ জলিয়া৷ উঠিল তখন কলিকাতায় সাহেবেরা 
আতঙ্কে ক্ষেপিয়া উঠিলেন। বুদ্ধকালে সৈনিকনিবাদে যে সকল 
সামরিক নিয়ম প্রচলিত হয়, মেই সকল নিয়ম কলিকাতায় প্রচলন করিতে 
তাহারা সরকারকে ভন্থুরেধ করিলেন, কিন্তু ধীরচেত|। লর্ড ক্যানিং 
এসকল কথ! অন্তায় আবদার বলি! গণ্য করিলেন। তবে সহর সুরক্ষিত 
করিবার জন্ত, সহর কয়েকটি বিভাগে ভাগ করিয় প্রত্যেক বিভাগের 
জন্য স্বেচ্ছাদৈনিক প্রহরী এবং কয়েকজন ম্পেম্তাগ কনষ্টেবল নিযুক্ত 
করিলেন। প্রত্যেক বিভাগের থানাগুলিকে এই মকল স্পেন্তাল্‌ 
কনষ্টেবলের অধীন করিয়া দেওয়! হইল। প্রত্যেক বিভাগের শান্ত 
রক্ষার জগ্গ স্বাধীনভাবে অনুসন্ধান ও প্রয়োজনমত প্রতিবিধানের 
উপায় অবলম্বন করিবার ক্ষমতা এই সকল শ্পেম্তাল কনষ্টেবলদিগের 
উপর অর্পিত হইল। কয়েকজন উচ্চপদস্থ ইংরাজের সহিত চন্দ্রমোহন ৪ 
একজন স্পেম্তাল কনষ্টেবল নিযুক্ত হইলেন। যতদিন স্পেন্তাল কনষ্টেবল 
ছিলেন ততদিন চন্ত্রমোহন প্রতি রাত্রিতে অশ্বপৃষ্ঠে নিক্পমিতভাবে সর 
পরিভ্রমণ করিতেন । এখানে একটা কথা বলিয়া রাখি, বঙ্গ ভঙ্গ 
আন্দোলনের সময় লোককে শান্তি দিবার উদ্দেশ্তে যেমন স্পেম্তাল 
কনষ্টেবল করা হইত, সিপাহি বিদ্রোহের সময় কিন্তু কর্তৃপক্ষের মনে সে 
ভাব ছিল না। বরং ইহা অতি সম্মানের পদ বলিয়্াই তখন গণ্য ও 
গ্রান্থ হইত। 

সিপাহি বিদ্রোহ প্রশমিত হইলে সিপাহিবিদ্রোহদমনের ব্যয়ভারে 
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গব্র্ণমেণ্ট বিব্রত হইয়! উঠিলেন। সেই বায়ার লাঘবের মানসে আয়- 
করের স্যষ্টি হইল। প্রথম আম্বকর আইন (১৮৬ সালের ৩২ আইন ) 
পচ বৎসরের জন্য বিধিবদ্ধ হইল এবং তাহা যথাকালে অর্থাৎ ইংরাজী 
১৮২৫ সালে রদ কর! হয়। এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার পরে চন্দ্রমোহন 
কলিকাতার প্রথম ইন্কম্‌ টাক, এসেদর নিযুক্ত হন। এই অপ্রিয় কাধ্য ও 
চন্দ্রমোহন নিরপেঞ্ভাবে সম্পাদন করিয়। কর্তৃপক্ষ ও জনসাধারণ উতয় 
পক্ষেরই মনম্তই সাধনে সফন হইম্নাছিলেন ॥ 

এই »ময়ে বাংলার নীলকর ও রায়তদের মনোবাদ উত্তরোত্তর বুদ্ধি 
পাইয়া ননারপ আশঙ্কার শ্ঙ্গি করিতেছিল। রায়তরা এ সম্বন্ধে 
গবর্ণমেন্টে আবেদন করিয়া প্রতিকার প্রীর্থ হইল। বড়লাট ক্যানিংয়ের 
অনুমোদনে ভোটলাট সার ঈ্গন পিট!র গ্র্যাণ্ট নীল ও নীলের চাষ দংক্রান্ত 
সমস্ত বিষয় অনুসন্ধানের জন্ত একটি কমিশন বসাইলেন। মিষ্টার 
সিটনকার সাহেৰ এই কমিশনের সভাপতি ও মিষ্টার টেম্পল 
সরকারের পক্ষে মনোনীত হইলেন। রান্নত ও মিসানারিদের পক্ষে পাদ্রা 
রেভারে গু সেলকে রাখা হইল। নীলকর সভার পক্ষে মিষ্টার ফাগুসন্‌ 
এবং ব্রিটশ ইত্ডিম্ান এসেলিন্েশন জমিদার সভার পক্ষে বাবু চন্দ্রমেহন 
চট্টোপাধ্যায় প্রতিনিধি নির্বাচিত হইলেন। চন্দ্রমোহন বুটিশ 
ইপ্ডিঘ়ান সভার বৈঠক প্রতিষ্ঠার দিন হইতে আদীবন তাহার 
সদন্ত ছিলেন॥। এই কমিশনের বৈঠন্ত ইং ১৮৬৯ সালের ১৮ই 
মে তারিখে আরন্ত হয় এবং এই সালের আগষ্ট মাসের শেষে 
কমিশনের রিপোর্ট বাহির হয়। কমিশনারদিগের মধ্যে টেম্পল সাহেব ও 
ফাগ্ুপন সাহেব ভিন্ন মত হন। ছোটলাট গ্রাণ্ট সহেব কিন্তু তাহাদের 
সহিত একমত হইতে পারেন নাই॥ তিনি কমিশনারনিগের কার্ধা 
প্রণালীর প্রশংসা করিয়া মিনিট লিখিলেন এবং কমিশনারদিগকে বিশেষ 
কৃতজ্ঞতা" জানাইয়! শ্বতন্ত্র পত্র দিলেন। বড় লাট ক্যানিং সাছেব এবং 
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ভারতের তৎকালীন ঠেট সেক্রেটারি সার চার্লল উডও ছোট লাটের সহিত 
একমত হন। এই কমিশন সম্পর্কে লিটন কার সাহেবের সহিত চক্র 
মোহনের ঘনিই বন্ধুত্ব হয় এবং বিলাত যাইবার সময় চন্দ্রমোহনকে সিটন 
কার নিজের একখানি তৈলচিত্র উপহার দেন। দিটনকার সাহেব যতদিন 
বাচিয়াছিলেন, চন্ত্রমোহনকে বিলাত হইতে পত্র লিখিতেন এবং নিজে 
যে বাংল! ভুলিয়া যান নাই, তাহা! জানাইতে চন্জ্রমোহনের নাম ইংরাজিতে 
লিখিয়! পার্খে বাংলাম়ও লিখিতেন। 

চন্দ্রমোহন চিরদিন পুলিসের অত্যাচার ও অনাচারের বিরুদ্ধে 
যথাশক্তি বাধা দিবার চেষ্টা! কন্সিয়াছেন এবং তাহার বিশেষ চেষ্টায় ও 
আগ্রহে ইং ১৮৬ সালে লর্ড ক্যানিং পুগিস কমিশন বসান । এই কমি- 
শনের তদন্ত ফলে পুলিনের অনেক কর্মচারীর নানারূপ কুকীষ্ছি প্রকাশ 
পায় এবং তাহারা! তজ্জন্ত দণ্ডিতও হয় এবং পুলিদও অনেকংশে 
সংশোধিত হয় । 

ইং ১৮৬৪ সালে দলিল রেঙ্লিষ্টারি করিবার বিধি আমূল পরিবর্ঠিত 
হইয়৷ নূতন আইন (১৮৬৪ সালের ১৬ আইন ) বিধিবদ্ধ হয এবং 
কলিকাতার ডি্রীন্ট রেজিষ্র পদের সৃষ্টি হয়। ১৮৬৪ সালের ২৮শে 
ডিসেম্বর তারিখের কলিকাত! গেজেটে চন্ত্রমোহন উক্ত আইন অনুসারে 
কলিকাতার প্রথম ডিছ্ক্ট রেজিষ্টার নিযুক্ত হইলেন বলিয়! বিজ্ঞাপিত হয়। 
তিনি ইং ১৮৬৫ সালের জানুয়ারী ১লা তারিখ হইতে এই পদের কার্ধাভার 
গ্রহণ করেন। দলিল রেজিষ্টারী সংক্রান্ত সমস্ত নিয়ম ও ব্যয়াদির 
ব্যবস্থা ও রেজিষ্টারী অফিসের সম্পূর্ণ গঠনকাধ্য চন্ত্রমোহনের 
নির্দেশমত হয়। ইহাই চন্দ্রমোহনের শেষ চাকুরী । তিনি ইং ১৮৭৫ 
সালের ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে এই পদের কাধ্যভার বাবু প্রতাপচন্ত্ 
ঘোষের হাতে বুঝাইয়া দিয়া অবদর গ্রহণ করেন। যদিও চন্ত্রমোহন 
একানিক্রমে গম্্ণমেণ্টের চাকরী করেন নাই, তথাপি তীহীর কাধ্য 
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কুশলত। ও প্রশংসনীয় চরিত্রের জন্য বাংল! এবং ভারত গবর্ণমেন্টের 
ঘন্ুরেধে ভারতের ষ্টেট সেক্রেটারী তাহাকে তাহার পদের সর্বোচ্চ 
সম্পূর্ণ পেন্সন দিবার আদেশ দিয়াছিলেন । চন্দ্রমোহনের একখানি আবক্ষ 
তৈলচিত্র কলিকাতা| রেজিষ্টারি অফিসে রক্ষিত আছে। 

অবসর গ্রহণের কিছুদিন পূর্বে ছটী লইয়া! চন্ত্রমোহন চীনদেশে হংকং 
পর্যযস্ত বেড়াইয়৷ আসেন। চন্ত্রমোহন চিরদিন উগ্ভান রচণায় অনুরাগী 
ছিলেন । ফিরিবার সময়ে ম্যাগণোলিয়| গ্র্যার্ডি ফ্লোরা, কাডিয়!, চীনের 
করবি, চীনের নারিকেল. চীনের লতাআমগাছ, চীনের বাশ, অরোকেরিয়! 
প্রভৃতি কলিকাতায় তখন স্ুুছপ্রাপ্য কয়েকটী গাছের কলম সংগ্রহ 
করিয়া! আনেন এবং আত্মীয়দের উপহার দেন। সেই সময়ে চীনের 
কারুশিল্ের নমুনা স্বরূপও কয়েকটী দ্রব্য সংগ্রহ করিয়। আনেন । 

চগ্রমোহন যখন ইন্কম্‌ ট্যাক্স এসেসর তখন হইতে কলিকাতার 
একজন জষ্টিদ অফদি পিপ্‌ ও অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট মনোনীত হন। 
মিউনিসিপ্যালিটির সমস্ত কার্ধোই তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়৷ শৃঙ্খল! 
আনিতে চেষ্টা করিতেন। সে সময় নিমতল! ঘাটের দাহ কার্যে কাষ্ঠ 
বিক্রেতারা ইচ্ছানুরূপ দর চড়াইয়া শব-দাহকারীদের উৎপীড়ন করিত। 
চন্দ্রমোহনেরই উদ্যোগে মিউনিসিপ্যালিটি কর্তৃক শবদাহের বায়ের হার 
নির্দিই হইয়া কাঠ বিক্রেতা্দিগকে নিয়মের বাধ্য করা হয়। নিঃসম্বল 
ভিক্ষুকদিগের দাহের ভার তীহার অবিরাম চেষ্টার ফলে মিউনিদিপ্যালিটি 
গ্রহণ করেন। জগন্নাথ ঘাটের স্বানার্থাদিগের জন্ত মিউনিসিপ্যালিটা ষে 
চাদনী প্রস্তুত করিয়া! দিয়াছিলেন, তাহাও তাহারই নির্কন্ধাতিশংয্যে 
হুইয়াছিল। তিনি গঙ্গাতারে কিছু ভূমি সংগ্র্ু করিবার অভিপ্রায় 
একবার কতকগুলি জমির বিক্রেতাদের সহিত বন্দোবস্ত করেন। যখন 
প্রসন্নকুমার ঠাকুর গঙ্কাতীরে স্নানের ঘাট করিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ 
করেন তখন চন্ত্রমোহন তাহাকে এই জমির সংবাদ দেন ও উদ্ভোগী 
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হইয়া প্রপন্কুমারকে জমি সংগ্রহে সাহায্য করেন। এই জমিতে প্রসন্ন- 
কুমার ঘট ও গুদাম প্রভৃতি প্রস্তত করেন। জনসাধারণের অসুবিধা 
দুর করিবার অভিপ্রায়ে তিনি প্রায়ই প্রাতত্রমণের সময়ে জগন্লাথ ঘাট, 
প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ঘাট ও নিমতলার ঘাট তত্বাবধান করিয়া! আসিতেন। 
কোনরূপ অন্থবিধা বোধ করিলে ঘাটের পাগ্ডারা তাহার বাটীতে 
যাইয়া সকল কথা জানাইয়! আসিত এবং তিনি তাহার প্রতীকারের 
সাধামত চেষ্ট। করিতেন | চাকরী ও মিউনিসিপ্যালিটি হইতে অবসর 
গ্রহণের পরেও তিনি আজীবন এই কাধ্য করিয়। গিম়াছেন। তদানীন্তন 
পুলিশ কমিশনার ও মিউনিসিপ্যালিটর চেম়ারঘ্যান্‌ সার ইয়ার্ট হগ, 
সাহেব মিউনিসিপ্যাল সভায় এই তিন ঘাট সম্বন্ধে কোনও কথ বা 
ব্যবস্থ। উথাপিত হইলে, রহস্ত করিয়া বলিতেন যে, এ তিন ঘাট চন্্রবাবুর 
খাস এলাকাহুক্ত এবং এ সম্বন্ধে তীহার কথ। ও ব্যবস্থাই চূড়ান্ত বিয়া 
গণ্য করিতে হইবে। মেয়ো নেটাভ হাসপাতাল যখন ষ্ট্যাওরোডে 
বর্তমান গৃহে স্থানাস্তরিত হয়, তখন চন্দ্রমোহন অক্রান্ত পরিশ্রম করিয়। 
বাটা 'নির্শাণের চাদা সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন এবং তজ্জন্ত বড়লাট 
নর্থক্রক প্রকাশ্ত সভায় ইাহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। 

ইং ১৮৬৮ সালের ডিসেম্বর মাসে ঠিনি ছোটলাটের আইন সভার 
সদস্ত নিষুক্ত হইয়াছিলেন। সদস্ত হইয়া তিনি কখনও অনুরোধের 
বশবন্তী বা কাহারও মুখাপেক্ষী হইয়। কাজ করিতেন না। নিশ্চিত 
পরাজয় জানিয়াও অনেকবার তিনি গবর্ণমেণ্ট প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দিয়! 
নিজের মতের স্বাধীনতা অক্ষ রাখিক়াছিলেন। 

বন্ততঃ তাহার লতনিগা, কর্তৃব্যপরার়ণতা, তেজস্বিতা ও নিভীঁকত! 
এবং সরল শ্বেহ্ময় হৃদয় কি দেশীয়, কি বিদেশীয় যাহ।রই সংস্রবে তিনি 
আসিতেন তাহারই শ্রন্ধা "।কর্ষণ করিত। পে সময়ে শিক্ষিত মুসলমান- 
দ্বিগের অগ্রণী নবাব আব্ছুল লতিফ বাহাছর ও পাশা বণিহ রোস্তমন্রী 
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চন্ত্রমোহনকে অন্তরঙ্গ বন্ধু বলিয়া মনে করিতেন। ছোটলাট সার 
উইলিয়াম গ্রের পরিবারবর্গের সহিত তাহার এতদূর ঘনিষ্টত। হয় যে 
লাট পত্বী তাহার নিজের ও সন্তান সম্ভতিদের আলোকচিত্র এবং তাহার 
স্বামীর একখানি তৈলচিত্র চন্দ্রমোহনকে উপহার প্রদ্ণান করেন। 
সার এন্লি ইডেন সাহেবও নিজের একখানি তৈলচিত্র চন্দ্রমোহনকে 
উপহার দেন। ইং ১৮৭৭ সালে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ভারত সামার্জী 
উপাধি গ্রহণ উপলক্ষে চন্দ্রমোহনকে একখানি সম্ত্রমহ্চক সার্টিফিকেট 
সরকার হইতে দেওয়া হয়। 

অবসর গ্রহণ করিয়া চক্্রমোহন পল] জলের কলের অপর পারে 
বৈগ্যবাটীর গঙ্গাতীরে একখানি বাগান বাটাতে বাম করিতেন। নেখানে 
কয়েক বর পরে তাহার চক্ষুরোগ হওয়ায় কলিকাতায় আসিয়া চিকিৎসা 
করান কিন্তু ডাক্তার কেলির অস্ত্র চিকিৎসায় কোনও ফল হয় নাই। 
একটা চক্ষু নষ্ট হুইযা যায়। চক্ষু নষ্ট হইলেও তাহার দৈনন্দিন জীবনে 
নিয়মানুবন্তিতার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই। যে সমক্সে যাহা করিবার 
নিয়ম করিয়াছিলেন তাহ! এত ্ুক্মতাবে পালন করিতেন যে লোকে 
বলিত তাহাকে দেখিয়! ঘড়ি মিলাইয়! লওয়৷ যাইতে পারে। 

চন্তরমোহনের জীবন যেমন অনন্সাধারণ ছিল, তাহার মৃত্যুও 
সেইরূপ অনাধারণ ভাবে ঘটে ! তাহাকে ইচ্ছামৃত্যু বলিলেও চলে। 
৯২৯২ সালের বৈশাখ মাসে একদিন প্রাতত্রমণ করিয্বা আগিয়া! শুনিলেন 
যে তাহার জ্যেষ্ঠ ভরাতপ্পুত্রের প্রস্রাব পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে বহুমূত্র 
রোগের সঞ্চার হইয়াছে এবং ডাক্তারের! তিন চারি মাসের মধ্যে জীবন 
হানির আশঙ্কা করেন। চন্দ্রমোহন শুনিন্বা বলিলেম্ব যে তিনি ভ্রাতুত্পুত্রের 
মৃত্যু বেখিবেন না। তাহার পূর্বেই তিনি চলিয়া যাইবেন। আহার 
ত্যাগ করিয়া দেই দিন হইতে কেবল ফলের রস পান করিয়! থাকিতে 
আরম্ভ করিলেন এবং তাহার পরিমাণও দিন দিন কমাইতে লাগিলেন ॥ 
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কিন্ত তাহার প্রফ্ু্লতা কিছুমাত্র হাঁস হইল না। ত্রাতুশ্পৌত্রদদের সহিত 
রহস্তাদি পূর্বের মত চলিতে লাগিল। একদিন সকলকে পাঁজি দেখিতে 
বলিলেন, কারণ সংসারের কোনরূপ অমঙ্গল ন1 হয় এমন দিনে তিনি 
এখান হইতে যাত্রা করিতে ইচ্ছ! করেন। দিন ক্ষণ আলোচন! করিয়া! 
পরবর্তী মঙ্গলবারের নিশা শেষে তাহার জীবন ত্যাগের দিন স্থির করিয়| 
সকলকে প্রস্তত থাকিতে বলিলেন। আরও বলিলেন যে ত্াহ।কে 
তীরস্থ করিবার কোনও প্রয়োজন নাই, যেহেতু শাস্তরান্ুসারে তাহাদের 
বাটা গঙ্গার তীরভূমির মধ্যগত। অনেকেই মনে করিল তিনি রহ 
করিতেছেন ব৷ প্রলাপ বকিতেছেন। নির্দিষ্ট মঙ্গলবারের পুর্ব্ব রবিবার 
হইতে ফলের রস ত্যাগ করিয়া জল মাত্র গ্রহণ করিতে লাগিলেন । 
অধিকাংশ সময়ই জপে কাটাইলেন। মঙ্গলবার নিশাশেষে ১২৯২ সালের 
৮ই ইজ্য্ঠ তারিখে (ইং ২*শে ১৮৮৫ সাল ) বুধবারের অরুণোদয়ে ব্রাহ্ম 
মুহুর্তে সমস্ত স্থির হইতে দেখিয়া! বুঝ! গেল ধে চন্দ্রমোহন নিদিষ্ট সময়ে 
প্রাণত্যাগ করিয়া নিজের সংকল্প রক্ষা করিলেন। তাহার জ্যেষ্ঠ 
ভ্রাতুদ্পুত্র তাহার মৃত্যুর ছুইমাস পরে মৃত্যুমুখে পতিত হন। 

চন্ত্রমোহন একদিকে রাজপুরুষদিগের বিশ্বাসভাজন ও জনসাধারণের 
শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন, অন্তদ্দিকে আত্মীয় ন্বজনের সকল কাজেই প্রধান 
সহায় ছিলেন। গুসন্নকুমার ঠাকুরের জমি সংগ্রহের কথা পূর্বেই বলা 
হইয়াছে। সেইরূপ গোপাললাল ঠাকুর যখন ভ্রাতার সহিত পৃথক হইয়া 
তদ্রাসন ত্যাগ করিতে বাধ্য হন এবং গঙ্গাতীরে আবাঁপ নির্মাণ করিয়! 
থাকিতে ইচ্ছা করেন, তখন চন্ত্রমোহনের মধ্যস্থতায় হেজার সাহেবের 
নিকট যাইতে বরাহনগুর আলমবাজারের গঙ্গাতীরস্থ বাগানবাটা খরিদের 
ব্যবস্থা হয়। আমর! শুনিয়াছি যে চন্দ্রমোহনের মৃত্যুর কয়েক বৎ্দর 
পরে কালীকুষ্ণ ঠাকুর যখন চন্দ্রমোহনের কতকগুলি পুস্তক চজুমোহনের 
ভ্রাতুম্পৌত্র অমরেন্দ্রনাথকে ফিরাইয়া দেন তখন বলেন যে চন্দ্রমোহনের, 
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সাহায্যে আলমবাজার বাগান ক্রয়ের ব্যবস্থা হইয়াছিল! এই ঘটনার 
স্বৃতি জাগন্বপ রাখিতে এঁ বাগানবাটার গঙ্গাতীরের দিকে একখানি ঘর 
চন্্রমোহনের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। চক্দ্রমোহন ইচ্ছামত এইখানে অবসর 
বিনোদন করিতেন ও পুস্তকগুলি সেই সময্কে রচিত হয়। গোপাঁণলাল 
ঠাকুর আজীবন তাহাকে চন্দ্রবাবুর ঘর বলিতেন, অন্ত কাহাকেও ব্যবহার 
করিতে দিতেন লা। 

ইং ১৮৪* সালে দ্বারকানাথ ঠাকুর যখন পারিবারিক বাবস্থার জন্য 
একটি ভিড. অফ. সেটেল্মেণ্ট করেন, তখন, চন্্রমোহনকে একজন উষ্ট 
নিধুক্ত করেন। মহারাজ রমানাথ ঠাকুর চন্দ্রমোহনকে তাহার উইলের 
একজন একজিকিউটার নিযুক্ত করেন। প্রসন্নকুমারের মৃত্যার পরে তাহার 
বিষয় লইয়া! হাইকোর্টে ষখন মোকদ্দমা হয় তখন ইং ১৮৭২ সালে 
আদালত হইতে একজন নূতন ট্রষ্টি নিয়োগ করার আবশ্তক হওয়ায় 
রেভারেও ডাক্তার কে, এম্‌, ব্যানাঙ্জি, ডাক্তার জগনাথ দেন, প্রভৃতি 
নান! লোকের নাম উপস্থিত হয! মহারাজ বাহাদুর স্তার যতীন্দ্রমোহ্‌ন 
ঠাকুর : তখন বাবৃ,) যে কয়জনের নাম প্রস্তাব করেন, তাহার মধ্যে 
আদালত চন্ত্রমোহনকে ১৮ই মার্চ তারিখে ইষ্টি নিধুক্ত করেন। 
১৮৭৫ সালে ১ল! জুন তারিখে যখন এই মোকদ্দমার ডিক্রিতে উষ্টির 
হাত হুইতে বিষয়াদি মামলাক্স নিযুক্ত রিলিভারের জিম্মায় পুনর/দেশ 
পধ্যন্ত থাকিবে এইবপ ডিক্রী হম তখন চন্ত্রমোহন ব্যতীত অন্ত 
ছইজন ট্রষ্টীদ্িগকে খরচার দায়ী করা হয়। পক্ষদিগের আপত্তি 
সত্বেও চন্ত্রমোহনের সর্ববিধ খরচা সমস্ত এষ্রেট হইতে দেওয়া হইবে 
এইরূপ আদেশ হয়। অস্থায়ী চিফ জষ্টিস *মাককাসঁন সাহেব 
এ সম্বন্ধে বলেন,-_ 
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চন্ত্রমোহনের আকৃতি খর্ব ও মধ্যম পুষ্টাঙ্গ ছিল। গঠন একহার! 
হইলেও তিনি বলিষ্ঠ ছিলেন। তাহার মুখমগুল দেহের অন্যান্য 
'অবয়বের তুলনায় কিছু বড় বোধ হইত । তাহার বামদিকের চিবুকের নিয়ে 
একটি ভোট 'অর্ববদ ছিল। তাহার বর্ণ উজল শ্তাম ছিল। মুখের মধ্যে 
ভাহার নয়ন যুগ্ললের দুষ্টি তঙ্গীর একটু বিশেষত্ব ছিল। দৃষ্টি তীক্ষ ও 
অন্তর্ভেদ্দী ছিল। অনেক সমস্ে তাহার সহিত কথা কহিতে গিয়। লোক 
সন্স্ত হইত। তিনি রাশভারি লোক ছিলেন। একবার জগন্নাথের ঘাটে 
'আহিরীটোলার উচ্ছঙ্খল যুবকদের ব্যবহারে ন্নানার্থিনীরা বিব্রত হইয্া 
উঠে। ঘাটের পাণ্ডা আসিয়! চন্দ্রমোহনকে এই সংবাদ জানায় । তথন 
তাহার চক্ষু রোগের স্ুত্রপাত হইয়াছে। চন্দ্রমোহন পরদিন প্রাতে ঘাটে 
উপস্থিত হইবামাত্র যুবকের দল তাহাকে দেখিয়া অন্তহিত হইল । তাহার 
পরে চন্দ্রমোহন কয়েকদিন প্রাতে জগন্নাথের ঘাটে বেড়াইতে যাওয়াক়্ 
যুবকের দলকে আর সেখানে দেখিতে পাওয়া যায় নাই। 
চন্রমোহন কিন্তু ভদ্রোচিত রঙদ্সিকতার মর্যাদা করিতেন। 
নম্পর্কোচিত রহস্ত অনেকেরই লহিত করিতেন । দে কালের রহস্ত সঙ্গীত 
গাহিয়! শুনাইতেন। তাহার ছইট! নমুনা আমরা এখানে দিতেছি । 
(ক) বড় মজা! আফিং খেলে! 

“সিদ্ধি থেলে বুদ্ধি বাড়ে, 

গাঁজা থেলে লক্ষ্মী ছাড়ে, 

চরমেতে মাথ! ধরে 

মদেতে পা টলে॥ 


৬চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় । ২১৯ 


(খ) ফড়ানন ভাই তোর কেন নবাবি এত। 
তোর ভাই জানি সেই গণেশ দাদা, 
হাতীমুখো৷ পেটটা! নাদা' 
সেইটে তোদের পালের গোদা . 
জানা আছে বিছ্ে যত ॥ 
তোর বাপ দেখি শ্মশানে থাকে, 
তেল বিনা গায়ে ভন্ম নাখে, 
দেখলে পরে বুক ফেটে যায়ঃ 
তোর পায়ে বনাতি জুতো ॥ 
তোর ঘরে নেইকে! অষ্টরস্ত!, 
বাহিরে দেখি তোর কেচা লম্বা, 
ভোর ম! ভান সেই জগদস্বা। 
পেটের দায়ে ছাগল খেতে। ॥ 


প্রকৃতিতে চন্দ্রমোহন কষ্টসহিষু, অনলস, কোপনস্বভাব, নিয়মনিষ্ঠ, 
কঠোর কর্তব্যপরায়ণ, দয়ানু, সত্য প্রয় ও সহদয় ছিলেন। অত্যাচার, 
অবিচার, অন্তায়, দেখিলেই জলির! উঠিতেন এখং তাহার প্রতিবিধানের 
জন্য প্রাণপণ শক্তিতে কার্ধ। করিতেন। ছূর্বল ও দরিদ্রের প্রতি 
প্রবলের অবৈধ শক্তি পরিচালনা দেখিলেই তিনি তাহার প্রতিরোধার্থ 
বন্ধপরিকর হইতেন। 'অনেক সময় তাহার শাসন কঠোর হইত। আবার 
আশ্রিত ও সেবকবর্গের কেহ পীড়িত *ইলে তিনি তাহার চিকিৎদ! ও 
সেবার বাবস্থ। করিতে বাস্ত হইয়! পড়িতেন। কান্ছারও দুঃখ কণ্টের বিষয় 
গোচরে আদিলে তাহা বথাপাধা মোচনের ব্বগ্থ! ন। করিয়| নিশ্চিস্ত 
হইতে পারিতেন না। বালকবালিকারা তাহার নিকট বিশেষ আদর 
পাইত কিন্তু তাহাদের অসভ্যতা, অপংঘম বা উচ্ছজ্খলতার কিছুমাত্র 


চক বংশ পরিচয় । 


প্রশ্রয় দিতেন না৷ তাহার ব্যবহার তীহার বন্ধুবর্গের পরিবারবর্গ ও 
তাহাকে ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বলিয়া মনে করিতেন। ডাক্তার দ্বার কানাথ 
গুথের পুত্র রামচন্ত্রগুপ্ত বলিতেন ঘে তিনি চন্দ্রবাবুর মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া 
অশ সম্বরণ করিতে পারেন নাই। নিতান্ত আত্মীয় ভিন্ন অন্ত কাহারও 
জন্ত এরূপ কখনও তীহার হয় নাই। নিত্য নৈমিত্তিক দানও 
চন্ত্রমোহনের যথেষ্ট ছিল। অনেক বালকের বিগ্ভালয়ের বেতন তিনি 
নিয়মিত দ্িতেন। তিনি প্রতি মাসে আয়ের অর্দাংশ দানে বায় 
করিতেন। এ দানের কথা কিন্তু কোনও রিবস তাহার বাউীর লোকের 
নিকটে ও উল্লিখিত হয় নাই। তীছার বাংল। স[হিত্যেও যথেষ্ট অনুরাগ 
ছিল। সংবাদ প্রভাকরের পৃ্পোষ কদের মধ্যে ঈশ্বর গুপ্ত তাহার নাম 
উল্লেখ করিয়াছেন। তদ্ডিন্ন ভিনি সমাচার দর্পণ, সমাচার স্থজনরঞ্জন, 
তত্ববোধিনী পত্রিকা প্রস্থৃতি সে সময়ের অন্টান্য বাংলা সংবাদপত্রের ও 
পত্রিকাদির ও মুদ্রত বাংলা পুস্তকের গ্রাহক ছিলেন। সঙ্গীত-রাগ- 
কল্নদ্রমের প্রথম সংস্করণে যে সকন গ্রাহকদের নাম আছে তাহার মধ্যেও 
চন্দ্রমেহনের নাম দেখিতে পাওয়া! বায় । এই সাহিত্য ও সঙ্গীতান্রাগের 
জন্য রাজ! সার শৌরীন্দ্রমোহন ঠাঁকুর ও কালীপ্রসন্ন সিংহ যখন বে 
পুস্তক প্রকাশ করিতেন তাহারই একখণ্ড চন্ত্রমোহনকে উপহার দিতেন। 
আতিথেযতাও তাহার চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রতি রাত্রতেই 
তাহ।র বাঙালী বন্ধুদের মধো ৩|3 ভন নিমন্ত্রিত হইতেন। এই সকল 
বন্ধুদের মধ্যে তাহার পারিবারি % চিকিংসক দ্বারকানাথ গুপ্ত, (স্বনাম 
প্রসিদ্ধ ডি, গুপ্ত ) রাজা দিগন্ঘর মিত্র, রাজ! কালীকুমার, কুমার রাধা প্রসাদ 
রাস এবং তীহার আরন্সীয়ের মধ্যে গোপাল লাল ঠাঁকুর ও কালচাদ 
যুখোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য । তাহার চরিত্রের প্রধান গুণ ছিল জ্যেষ্ঠ 
ভ্রাতার আহ্ুগভ্য । অনেক বিষয়ে উভয় ভ্রাতার প্রকৃতিগত বৈষম্য ও অনেক 
বিষয়ে মতগ্বৈধ থাকিলেও উতভদ্প ভ্রাতার মধ্যে প্রা সম্প্রীতি আজীবন 


জচন্্রমোহন চট্োপাধ্যায়। ২২১ 


অক্ষ ছিল। চন্ত্রমোহন নিজেকে ভাতার সংসারভুক্ত বলিয়া পরিচন্র 
দিতেন এবং কেহ কোনও সামাপিক কাজে তাহাকে স্বতন্ত্র উপটৌকন 
পাঠাইলে তিনি ভ্রাতার সহিত এক সাংসারভূক্ত বলিয়া সেই উপটৌকন 
গ্রহণ করিতেন না। শ্রাতার সহিত এক সংসারতুক্ত থাকিম্াও তিনি 
কিন্তু বস্ততঃ চিরদিন পৃথগন্ন ছিলেন। চন্দ্রমোহন যখন বেকার থাকিতেন 
তখন তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাহাকে মানিক ছুইশত টাকা দিতেন। 
তাহাতেই চন্দ্রমোহন নিজের খরচ নির্বাহ করিতেন। রাজা রামমোহন্‌ 
রায়ের সংশ্রবে চন্দ্রমোহন আহার বিষদ্বে ইংরাজীভাবাপর হুইগ্নাছিলেন এবং 
তাহার আহ্ধ্য বাটার বাহিরে স্বতন্ত্র রন্ধনাগারে প্রস্তত হইত কিন্তু রাজার 
শিক্ষায় তাহার আহারে বসিবার সমগ়্ে মন্ত্রপাঠ করার অভ্যান ছিল॥ 
আমর! হাইকোর্টের প্রপিদ্ধ এটশা বাবু মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের 
মুখে গুনিয়াছি যে রাজা রামমোহন রায় টেবিলে আহারের পূর্বে 
মহ! নির্বানতন্ত্রের নিয্ললিখিত প্লেক এবং শ্রীমদ্রগবদগীতার নিমলিখিত 
শ্রোক পাঠ করিতেন এবং তাহার প্রভাব যাহাদের উপর ছিল তাহারাও 
সেই মত মন্ত্রপাঠ করিত। শ্রীমপ্তগবদগীতার এঁ শ্লোকের শঙ্কর ভাষ্য 
আছে যে ইহাতে ভোক্তাকে অনবোষ স্পর্শ করে না। 

(৯) ব্রহ্গার্পণং ত্রহ্মহবি বন্ধাগ্ৌ ব্রহ্গণাহুতং | 

ব্রদ্ধেব তেন গন্তবাং ব্রহ্ম কর্ন সমাধিন! ॥ 
মহানির্ববান তন্ত্র । 
(২) অহং বৈশ্বানরো ভূহ্থা প্রাণিনাং বেহেনাশ্রিতঃ। 
প্রাণ।পাণ সমাধুক্তঃ পঠামাননং চতুর্বি্ধং ॥ 
* শ্রীমন্গবদগীতা । 

এই শ্লেকের শঙ্কর ভাষ্যে লিখিত আছে *-_ 

“ভোক্তা বৈশ্বানরোহপ্রির্ভোজ্যমন্তং দোমস্তদৃভগ্বমগ্রিসে।মৌ সর্জমিতি 
পশ্ততে৷ অনদোষলোপো ন ভবতি |” 


২২২ ংশ পরিচয় | 


চন্দ্রমোহন আঙঞার বিষয়ে নিজে অনাচারী হইলেও পরিবারস্থ কেহ 
যে এরূপ অনাচার পরায়ণ হন তাহা ইচ্ছা করিতেন না। তাহার আহার 
স্থানের সহিত বাটার অন্ত কাহারও কোনও সম্বন্ধ না থাকে সে বিষয়ে 
বিশেষ দতর্ক থাকিতেন এবং তাহার মৃত্যুর পরে বাটাতে এই অনাচারের 
ব্যবস্থা না থাকে তজ্জন্ ভ্রাতৃশ্পৌত্রদিগকে আদেশ করিয়্াছিলেন। তবে 
আস্মীস়্ কুটুম্বদের মধ্যে ডাক্তারের বিধানে যদ্দি কাহারও এরব্ধপ আহারের 
ব্যবস্থ। হইত তাহ! হইলে যতদিন আবশ্তক তাহাকে ধ্ররূপ আহার্ধ্য তিনি 
নিজ ব্যয়ে প্রস্তত করাইয়। পাঠাইয়। দিতেন। সেকালে বরফ এখনকার 
মৃত সহজে পাওয়! যাইত না এবং ছুর্ম.ল্য ছিল। চন্দ্রমোহনের কিন্তু বন্ধ 
বান্ধব আত্মীয় স্বজন সকলকে বল! ছিল যে যদি রাত্রতে কাহারও বরফের 
প্রয়োজন হয় তীহার বেহারার নিকট লোক পাঠাইলেই বরফ পাইতে 
পারিবে। 

চন্ত্রমোহনের সময়ে ইংরাজীর প্রভাব আমাদের সমাজে গ্রাবেশ করিতে- 
ছিল। ইংরাজের গুণের লহিত দৌষও অনুক্কৃত হইতেছিল। এই ইংরাজি 
প্রভাবে একবার কানাইলাল ঠাকুর চন্ত্রমোহনকে দন্দ্‌ যুদ্ধে (0001) 
আহ্বান করিয়াছিলেন। ব্যাপার এইরূপে ঘটে। দ্বারকানাথ ঠাকুরের 
বাটীতে পুজোপলক্ষে যাত্রায় একবার দর্পন।রায়ণ বংশীয় কাহারও তৃত্য, 
যাত্র! দর্শনার্থিনী উপস্থিত কোনও বারাঙ্গনার সহিত কুৎসিত রলিকতা 
করে। বারাঙ্গন। বাটার কোনও ভৃত্যের দ্বারায় এই কথ। চন্ত্রমোহনের 
গোচরে আনায় এবং অনুসন্ধানে আভিযোগ সত্য বলিয়া! প্রমাণিত হওয়ার 
চক্্রমোহন ভূতাকে কঠোর শাসন করেন। কানাইলাল ঠাকুর যখন এই 
কথা শুনিলেন তখন দর্পনারায়ণ বংশীয়দের মধ্যে ধাহারা উপস্থিত ছিলেন 
[তিনি তাহার মধ্যে সর্বাপেক্ষ/! বয়েজ্যেষ্ঠ থাকায় এবং তাহাকে না 
জানাইয্সা চন্দ্রমোহন ভৃত্যকে শাসন করায় কানাইললের অপমান 
করিয়াছেন বলিয়া! মত গ্রকাশ করিলেন। সেই অপমান ক্ষালণের অন্ত 


৬চক্রমোহন চট্টোপাধ্যায় । ২২৩ 


কানাইলাল চন্দ্রমোহনকে ছৈরথ যুদ্ধে আহ্বান করেন। এরূপ যুদ্ধে 
আহ্বান প্রত্যাখ্যান কর! চন্দ্রমোহনও সঙ্গত মনে করিলেন না। তিনি 
ও অপর পক্ষকে স্থান, সময় ও অন্ত্র নির্দেশ করিতে বলিলেন। কিন্তু 
স্থখের বিষয় ষে ব্যাপায় বেশীদূর গড়াইবার পূর্বে পাথুরিয়া ঘাটার 'ও 
ঞোড়াসাকোর ঠাকুর বাবুরা সকলে মিলিয়া উভয়কে শান্ত করিতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন। ইংরাজি শিক্ষিতেরা তখন কিরূপ রহস্তজনক অনুকরণ 
করিতেম তাহার একটা উদাহরণ বলিয়৷ ইহা! এখানে উল্লিখিত হইল। 
ইংরাজি আহার কাহারও কাহারও নিকট আদর পাইলেও ইংরাঞ্জি 
বেশতৃষ! ও আঁদব কায়দার আদ্র তখনও সমাজে চলিত হয় নাই। 
বিলাতী দোকানে বহুমূল্য বিলাতা কাপড়ে চাপকান প্রভৃতি দেশীয় 
পরিচ্ছদ প্রস্তুত করাইয়! ব্যবহার করার প্রথা বিলাসী ধনবানদের মধো 
প্রচলিত হইতেছিল। চন্দ্রমোহন চিরদিন দেশীয় পরিচ্ছদ পরিধান 
করিতেন। হিন্দুধর্ম ঠাহার প্রগাঢ় বিহ্বান ছিল। মাতুল দ্বারকা- 
নাথের স্তাক্স তিনি নিজেও বঘখন যেখানে যে অবস্থাতেই থাকুন 
স্নানের পর তসর পরিয়া নিষ্বমিত সংখ্যক গায়ত্রী মন্ত্র জপ না 
করিয়া কোনও কার্ধ্য করিতেন না। মাতুল দ্বারকানাথের স্যায়, 
জাহাজে ও বিলাতে অবস্থান কালে চন্দ্রমোহনেরও এই নিম্মমের ব্যতিক্রম 
হয় নাঁই। পরিবারস্থ নালকেরা উপনীত হুইলে বিশ্বদ্ধভাৰে গাক্ত্রী 
মন্ত্র অত্যাল করিয়াছে কি না এবং প্রতাহ সন্ধ্যাবন্দনাদি করে কি ন! 
তাহার প্রতি র্বদ| দৃষ্টি রাখিতেন। তাহার মৃত্যুর ৪1৫ মাস পূর্বের 
তাহার এক ভ্রাতুশ্রপৌল্রের উপনয়ন হয়। তাঁহার সম্বন্ধে চন্রমোহন 
যতদিন জীবিত ছিলেন উক্তরূপ অনুসন্ধান হইত। আহার বিষয়ে তিনি 
শান্ত্রীঃ সামাজিক আচার পালন করিতেন না বলিয়া বাটার শ্তামাপুজার 
সময়ে কখনও দালানে উঠিরা প্রতিমা দর্শন ও প্রণামানদদি করিতেন না। 
প্রাঙ্গনে দীত়্াইয়া সে কার্ধা করিতেন। মাতৃ-বিয়োগের পর কঠোর 


২২৪ বংশ পরিচয়। 


নিয়মে অশোচ পালন করিয়াছিলেন । মাতৃশ্রদ্ধে গ্যেষটভ্রাতা ব্রাঙ্গণকে 
পান্কি দান করিলে চক্রমোহন এ ব্রাঙ্মণকে পান্ধীতে বলাইয়! অন্ান্ত 
বেহারাদের সহিত নিজে স্কন্ধে করিয়! পাকি ভদ্রাসন হইতে চিৎপুর 
রোড পর্যন্ত পৌছাইস্' দিতে লজ্জ। বোধ করেন নাই। 

সহমরণ প্রথা উঠাইবার সময়ে তিনি রাজ! রামমোহন রায়ের 
পক্ষাবল্ঘন করিলেও আচার অনুষ্ঠানে চন্ত্রমোহন হিন্দু সমাজের রক্ষণশীল 
দলতুক্ত ছিলেন। যখন বেথুন স্কুল স্থাপনের চেষ্টা হুয় তখন চন্দ্রমোহন 
তাহার বিরুদ্ধ আন্বে।লনে যোগদান করিয়াছিলেন। তিনি স্ত্রী শিক্ষার 
বিরোধী ছিলেন না। তবে সে শিক্ষ! বাটার মধ্যেই হয় ইহা তাহার 
অতিমত ছিল। নে শিক্ষায় ইংরাজি শিক্ষার আবশ্যকতা তিনি স্বীকার 
করিতেন না। তাহার পরিবারে খড়দহের বৈষ্ণবীর দ্বারা কন্। 'ও 
বধূরা শিক্ষিত হইত । যখন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাহার কন্ার বিবাহে 
ইন্দু সমাজের প্রচলিত প্রথা ত্যাগ করিয়া! নৃতন অনুষ্ঠান পদ্ধতি অব্লম্বন 
করিবেন স্থির করিলেন, তখন মহারাজ! রমানাথ ঠাকুর ও তাহার অন্তান্ত 
আম্মীয় কুটুঘ্ঘ এই নূতন পদ্ধতির বিরোধী হন। চন্দ্রমোহন মহারাজ! 
রম'নাথের পক্ষ অবলম্বন করেন। স্ত্রী স্বাধীনতার বিপক্ষেও চন্্রমোহন 
মহ্র্ষিকে যে অনুযোগ করিম্বাছিলেন মহ্র্ষির জীবন চরিতে তাহার 
উল্লেখ আছে। চন্রমোহন তাহার জোষ্টত্রাতা মদনমোহনের জীবদশায় 
পরলোক গমন করেন। * মদনমোহনের ও তদ্বংশীয়দের একটা 
ংশধার। এবং সংক্ষেপ বৃত্তান্ত পরে প্রদত্ত হইল। 


* চত্রমোহনের মৃতু গরে হ্বদামপ্রসিদ্ধ ডক্জার শহৃচন্তর মুখোপাধ্যান একটী 
জীবনচরিত লিখিতে ইচ্ছাপ্রকাশ করিম্া অনেক উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। 
( দুঃখের বিষয় লে জীবনচরিত লিখিয়। যাইতে পারেন নাই এবং উপকরণগুলিও নষ্ট 
হইয়। গাছে । বিলাতযাত্রা সধঞ্ধে একখানি মাত্র দৈনন্দিন লিপি পাঁওদা! গিয়াছে । 


মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের বংশলত। 


বীতরাগ ( কান্তকুক্জাগত ) 
দক্ষ (রাটীশ্রেণী কাশ্কপ গোত্রদিগের "আদি পুরুষ) 

স্থলোচন 
মহাদেব 
হলধব 
নায়ীদেৰ 
লালো৷ 

গরুড় ধবজ 

রী 

কী € লক্ষণ সেন পুঙ্গিত প্রথম কুলীন ) 
কীত 

রা 
লা ব! অভ্যাগত 
স্বপন বা তপন 


চৈতলী 

ক 
বস 
নজর 


নিত 


উট বংশ পরিচয়! 
কুষ্দাল 
মহেশ তর্কপঞ্চানন 
রামের বিদ্যাবাগীশ 
বনি ব। যাহ্‌বল্লভ 
বেচারাম বা কালীচরণ 
রি 


॥ ] 
রামদেব €ভোলানাথ 


মদনমোহন চন্দ্রমোহন 
টাস্রেত রা (অবিবাহিত ) 


। 
দিনেন্্রনাথ হিরা 
প্রিয়নাথ 
| 
প্রভাতনাথ 
। 


| ] পারার! হারান 
| প্রীতিনাথ মনোজনাথ স্বৃতিনাথ দ্বারকানাথ নারায়ণ: 
(শৈশবেমৃত) 


বল ৰ 
'অমরেন্দ্রনাথ ধীরেন্্রনাথ সি 
| 


গোপালদাস_ 1 _  শ্তামানাথ 
| | ] 
খগেন্দ্রনাথ পা অনস্তকুমার 
॥ 
রমেজ্্রনাথ 


॥ ] । 1 
প্রশাস্তকুমার অরুণবরণ শীতলা প্রসাদ হর্গাপ্রসাদ 





৬মদনমোহন চট্টোপাধ্যায় 


মদনমোহন চকট্টোপাধ্যাপ্ন বংশ 


(সিংহবাগান, জোড়াসকো! ) 


সন ১২১৩ সালের (ইং ১৮০৬ ) ভাদ্র মাসে জন্মাষ্টমীর দিনে মদন- 
.মোহনও জোড়াসাকো ঠাকুর বাঁটাতে মাতামহাশ্রমে জন্মগ্রহণ করেন। 
তাহার শিক্ষ। বাটাতে গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় আরস্ত হয় এবং সেরবোর্ণ 
সাহেবের স্গলে শেষ হয়। যোল সতের বৎসর বয়সে তিনি ১৬২ টাকা! 
বেতনে আলিপুর কলেক্টারীতে ্ট্যাম্প ভেগারের কার্ষ্যে নিযুক্ত হন৷ তখন 
ঠাহার মাতুল রমানাথ ঠাকুর আলিপুর কালেক্টারীর সেরেন্তাদারের 
আপিসে কাজ করিতেন। মামা ও ভাগিনেযস উভদ্ষে একত্রে প্রত্যহ 
পদব্রজে জোড়ার্সৰকো বাটী হইতে আলিপুর যাতায়াত করিতেন। ১২৩৩ 
লালে ধশোহর দক্ষিণ ডিহি নিবাপী নবকিশোর গঙ্গেপাধ্যায়ের কন্তাকে 
মদনমোহন বিবাহ করেন। মদনমোহন ক্রমশঃ নিমক মালে একশত 
টাকা! বেতনে নিধুক্ত হন। সেই সময়ে তিনি আলম মুন্সীর নিকট পার্শি 
শিক্ষা করেন। এসময়ে ঠাকুর বাবুদের বাটাতে সঙ্গীতের রীতিমত চচ্চ4 
ভইত। মদনমোহ্নও সেতার, তানপুর! লইয়া সঙ্গীত চচ্চরণর মনোনিবেশ 
করেন। 

যথন দ্বারক। নাথ ঠাকুর সরকারি চাকরী ছাড়িয়! কার ঠাকুর এগ্ু 
কোংর আপি প্রতিষ্ঠা করেন, তখন তাহার অনুরোধে মদনমোহন চব্বিশ 
পরগণ। নেমক মহলের প্রধান ভারতীয় কর্মচারীর পদে উন্নীত হন। তখন 
এই পদের বেতন ৩**২ টাঁকা, এই সময্কে কলেক্টরীর রাঁজন্ব বিভীগেও 
মদনমোহনকে কার্য করিতে হয়। মাতুল দ্বারকানাথের আদেশে 
তাহার জমিদারী সেরেস্তায় মদন মোহন জমিদারী সর্ববিধ কাধ্য নিপুণ" 
ভাবে শিক্ষা করেন। এই শিক্ষা উত্তরকালে তাহার বিশেষ কাজে 
শাগিয়াছিল। তিনি এই সময়ে ব্যানের ও ট্রাফিক ইন্সিওরেম্ 

খু) 


২২৬(আ।) ংশ পরিচয়। 


কোম্পানীর এবং ইষ্টীরণ ্টিম্‌ নেভিগেশন কোম্পানীর এবং অন্তান্ত 
কোম্পানীর সেম্সারের ও কোম্পানীর কাগজের কেনা! বেচা ও তেঙ্গারতি 
করিয়া ধন সঞ্চয় করিতে থাকেন। যখন মদনমোহন নিমক মহলের 
প্রধান কর্মচারী তখন প্লাউডেন সাঁহেব কলেক্টর। তাহার প্রসন্ন দৃষ্টি 
মদূন মোছনের উপর পতিত হইল ' উপর্য পরি কয়েকটি বিষয়ে মদন 
মোহনের সততার ও নিলুর্ধতার পরিচয় পাইয়া তিনি বিশেষ সন্তুষ্ট হন 
এবং এরূপ লোককে বড় মান্থধ করিতে পারা যায় কিনা ন্তাঁহার পরীক্ষা 
কৃতসন্কন্প হন। সেই সময়ে রাজন্ব সংক্রান্ত 'আঁইনের কঠোরতীয় প্রাপপই 
বাংলার মিদারবর্গের জমিদারী নিলামে উঠিত এবং নিলাম স্থগিত রাখ। 
ও রদ করিয়। দিবার সর্বাবিধ ক্ষমতা কলেক্টর সাঁহেবের সম্পূর্ণ ইচ্ছাদীন' 
ছিল। জমিদারী সেরেস্তার প্রচলিহ নিয়মের অনুকরণে কালেক্টর 
প্রীউডেন্‌ নিয়ম করিলেন যে নিলাম স্থগিত বাবদ প্রার্থনা করিতে হইলে 
: পরথান্তের সহিত ্মামলান্‌ তহরি বাবদে টাকা! জম! দিতে হইবে। এই 
টাকার পরিমাণ প্রত্যেক দরথাস্তে কলের সাহেব ধার্য করিয়া দ্রিতেন। 
কলেক্টর প্লাডেন্‌ সাহেব এইরূপ নিয়ম করিয়! দিলেন যে এই টাকার বার 
আনা অংশ মদন মোহন ও ধাঞ্ চার শান! অংশ অন্তাগ্গ কর্মচারীদের 
মধ্যে ণিভাগ হইবে । এই বাবস্থা মদন মোহনের যথেষ্ট অর্থাগম হইতে 
লাঁগিল। মাতুল দ্বারকানাথ ঠাকুর যখন শুনিলেন যে মদনসোহনের 
নগদ.দশহাঞ্গার টাক! সঞ্চয় হইগ্রাছে. তখন তিনি মদনমোহনকে স্বতন্ত্র 
আঘাদ বাটা নির্বাণ করিতে পরামর্শ দেন। মদনমোহন কিন্তু প্রথমে 
মাতুলালয় ত্যাগ করিয়া স্বতন্ব বাস করিতে অনিচ্ছ! প্রকাশ করেন। এই 
সময় মদনমোহনের পিতা ভোলানাথ সন্ন্যাসী হুইয়া নানাতীর্ঘথ ভ্রমণের পর 
জন্মভূমি দর্শন করিতে বঙ্গদেশে আসেন ও প্রব্রপ্যা গ্রহণের পর গৃহবাস 
' কম! শান্ব মতে প্রশস্ত নয় বলিয়া কালীঘাটে দেবী পুজা করিয়া ঠন্ঠনের 
-্চালী বাড়ীতে থাকিয়! পুত্রদের সংবাদ দেন। পুত্রের! সাক্ষাৎ করিলে 
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কথাপ্রদঙ্গে তাহার! নিজেদের জন্য স্বতন্ত্র আবাসের কোনও ব্যবস্থা 
করিতে সমর্থ হইয়াছেন কিন! জিজ্ঞীন! করেন এবং যখন শুনিলেন ঘে; 
তখনও পধ্যন্ত কোনও ব্যবস্থা কর! হয় নাই, তখন পুত্রদের উপদেশ দেন 
যে চিরদিন পর গৃহবাসী থাকা গৃহস্থ বর্ষের বিরোবী। তখন আবাস 
বাটা নিষ্ধাণ করিতে মদন মোহন মনস্থির করেন এবং মাতুল দ্বারকানাথকে 
তীহ। জানাইলে তিনি তাহাব বারী দক্ষিনে ঠীহার যে সাড়ে দশ কাঠ 
জমি ছিল তাহাতেই মদনমোহন ও চন্ত্রমোহনকে নিজেদের আবাস বাটা 
নির্মাণ করিতে মৌখিক অনুমতি প্রদান করেন । 

দ্বারক| নী ঠাকুরের মৃত্যুর পরে তাহার পুত্রের মদনমোহন ও চক্ত্র- 
যোহনকে এই ভূমির একখান দান পত্র লিখিয়া দেন। এই ভূমি ব্যতীত 
ম্বনমোহন ও চন্দ্রমোহন ছ্বারকানাথ ঠাকুরের উইলের নির্দেশ মত তাহার 
&্টেট হইতে উভয় ভ্রাতায় মোট দশহাদ্ার টাক! পাইবার অধিকারী হন 
এবং ষোল বৎসর অপেক্ষা! কারঘ। ইং ১৮৬ সালে ৬ই মার্চ তারিখে বিন। 
স্থদে ঠাহার! মাত্র দশ হাজার টাকা লইয়াছিলেন। মদনমোহন ও. 
চণ্দমোহনকে মাতুল দ্বারকানাথের দান উপরোক্ত ভূমিতেও এই দশ 
হাজার টাকায় পর্যবসিত হইয়াছিল। 

দ্বারকানাথ ঠ্রাকুরের ভূমির পাশ্ববর্তী অন্তান্ত ভূম্যধিকারীদের নিকট, 
হইতে মদনমোহনের বারে প্রয়োজন মত ভূমি সংগৃহীত হইলে ১২৪৩ 
সালের ওরা অগ্রহায়ণ তারিখে বাস্তধাগ করিয়। মদনমোহনের তদ্রালনের 
পত্তন হয়। দ্বারকানাথ ঠাকুরের জমির অব্যবহিত পূর্বদিকে কোনও 
বারবণিতার একটা দ্বিতল বাটী ছিপস। তাহা মদনমোহন তখন সংগ্রহ 
করিতে পারেন নাই । বহু বর্ষ পরে এই দ্বিতল বাটুও মদনমোহন ত্র 
ক্রিয়া ভদ্রাপনভুক্ত করেন। বাটার দক্ষিণে এক্ষণে যে বাগান ও. 
পুফ্রনী আছে, সেখানেও তখন জোড়ানাকোর দিংহ বাবুদের ও ফকির 
সাহার বস্তি ছিল। ইহাও বন বৎসর পরে মদনমোহন ক্রপ্প করিতে সমর্থ 
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হইয়াছিলেন। বাটা সম্পূর্ণ করিতে পরার তিন বৎসর লাগে। খাতার 
দেখা যায় যে জমি খরিদেও তখন যে বাটা প্রস্তত হইন্াছিল তাহাতে 
'মদনমোহনের প্রান্ত ৫২***২ বাহান্নহাঙার টাকা খরচ পড়ে। ১২৪৬ 
সালের ৩১,শে আষাঢ় তারিখে মাতা, বণিত। ও দুই পুত্র লইয়া! মদনমোহন 
'নৃতন বাটাতে গৃহ প্রবেশ করেন। ঙখনকার দিনে দেবতার, অতিথির 
বাবস্থা না করিয়। কোনও হিন্দু ভিটায় বাস কর! সম্ভবপর মনে করিত 
না। মদনমোহনও ১২৪৫ সালের চৈত্র মাসে গৃভদেবত! শ্রীপ্রী বাল- 
গোপাল জীউ নামক শাগগ্রাম শিলার গ্রতিষ্ঠঠ করেন ও দেই গৃহ দেবতা 
লইয়া গৃহ প্রবেশ করেন। শালগ্রাম শিলা পরীক্ষায় বিশেষজ্ঞ হরকুমার 
ঠাকুর এই শালগ্রাম শিল! নির্বাচন করিয়া! দেন। মদনমোহন গৃহদেবতার 
নিতানৈমিত্তিক পুজার, দৈনিক অতিথি সেবার ও দৈনিক মুষ্টি ভিক্ষার 
বাবস্থা করিয়া! গৃহ প্রবেশের দিন হইতে চির জীবন শ্রদ্ধার সহিত তাহা 
পালন করিয়া! আসিয়াছেন। নুতন বাটীতে আসিবার তিন চারি মাস 
পরে মদনমোহনের পদবী দুইটা শিশু পুত্র দীনেন্ত্র নাথ ও গোকুল নাথকে 
রাখিয়া অকালে পরলোক গমন করেন। 

উদ্মান রচনায় মদনমোহন ও চন্দ্রমোহনের চিরদিন অনুরাগ ছিল। 
নুতন বাটাতে আসিঝার পরে মদনমোহন বেলগেছিয়ায় কিছু জমি সংগ্রহ 
করিয়া! একটা উদ্যানের পত্তন করেন। এ ব্ির়ে তিনি মাতুল দ্বারকা 
'মাথ ঠাকুরের নিকট বিশেষ উৎসাহ পাইয়্াছিলেন। নানাস্থান হইতে 
তাল ভাল আম ও ভন্ান্ত সর্ব্বাবিধ গাছ সংগৃহীত হইয়া! রোপিত হইয়াছিল। 
মেহগনি প্রভৃতি বিদেশীয় গাছও ছুই চারিটি বসান হহঁয়াছিল। নদন- 
মোহনের বংশীয়গণ উত্তরকা'লে এই বাগান বিক্রয় করার এক্ষণে সেখানে 
কলিকাতা ট্রামওয়ে কোম্পানীর বেলগাছিয় ডিপো প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে 
ই উদ্যান রচনার অন্থরাগে বাটার দক্ষিণে যখন জমি সংগৃহীত হয়, তখন 
তাহাও প্প্পো্নে পরিণত হস এবং ১২৮১ সালে মদনমোহন গঙ্গাতীয়ে 
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বৈদ্যবাটাতে চন্ত্রমোহনের অবসর বিনোদনের অন্ত বাগানবাটা খরিদ ও 
প্রস্তত করেন। উদ্চান রচন! কলার অনুশীলনে উভয় ভ্রাতাই বিশেষ' 
উদ্যোগী ছিলেন। তবে চন্্মোহন প্রারুতিক সৌন্দর্যের বর্ধনকারী 
অথব! গৃহসজ্জার দ্রব্যাদি গঠনের উপযোগী বড় বড় বৃক্ষের ও রঙ্গীন 
পুম্পপল্লবের পক্ষপাতী ছিলেন। ফলের গাছ ও ফসলের প্রতি মদন- 
মোহনের অধিক লক্ষ্য ছিল। 

প্লাউডেন সাহেব ছুটি লইয়া! বিলাতে যাঁইলে মদনমোহন কলেন্টরীর' 
নেমক মহালের প্রধান প্র ও অন্ঠান্ কাজ ত্যাগ করেন। সেই সময় হুই- 
তেই কার ঠাকুর কোম্পানীতে মদনমোহন পরিদর্শকের কার্য করিতেন। 
মাতুল দ্বারকানাথের জমিদারীর অনেক বিভাগ মদনমোহনের তত্বাবধানে 
ছিল। যখন দ্বারকানাথ প্রথমবার বিলাতে যান দেই সঙ্গে মদনযোহনের 
কণিষ্ঠ ভ্রাতা চন্ত্রমোহন বিলাত যান, ইহা। পূর্বেই বল। হইয়্াছে। এই 
বিলাত যাত্রার বায়ের অনেকাংশই মদনমোহন বহন করেন। চক্জরমোহন 
ষখন বিলাতে সেই সময় গোপাল লাল ঠাকুর যশোহর জিলার পরগণ|. 
চেঙ্গুটীয়ার জমিদারী স্বত্ব বিক্রয় করিতে ইচ্ছা করেন। পাথুরিয়াধাটার 
বীর নৃমিংহ মলি'কর নিকট ইহা! বন্ধক ছিল। মদনমোহন যাহাতে এই 
ন্রমীদারী স্বত্ব ক্রত্ন করেন, বীর নৃলিংহ মল্লিক তজ্জন্য শগ্রহ প্রকাশ 
করেন ও পণ নিদ্ধীরণ করিয়া দেন। নির্ধারিত পণের টাকা তখন 
মদনমোহনের হাতে সমস্ত ছিল না। তাহাতে ৫****২ পঞ্চাশ হাজার 
টাঁকীর অভাব ছিল। বীর নৃপিংহ মল্লিক নিজ হইতে সেই পঞ্চাশ হাজার 
টাক! কর্জজ দিয়া মদনুমাহনের অভাব পুরণ করান প্র সম্পত্তি থরিদে' 
ৰ্দনমোহন সমর্থ হইগ্রাছিলেন। মদনমোহন উত্তরকালে এ খণ পরিশোধ 
করেন এবং চিরদিন এ উপকার ম্মরণ করিয় মল্লিক বংশীয়দিগের নিকট 
কৃতজ্ঞ ছিলেন। দ্বারকানাথ ঠাকুরের স্বৃতার পরে'ও মদনমোহন অনেক দিন- 
কার ঠাকুর কোম্পানীর সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। পরে সে সকল কাজ 


২২৬(উ), বংশ পরিচন্ত। 


ত্যাগ করেন। জমিদারী সংক্রান্ত কাধ্যে তাহ!র বিশেষ অভিজ্ঞতার কথা! 

অনেকে জানিত এবং সেই স্থত্রে ছ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবদ্দশায় শোভা- 
বাঞ্জারের রাঞ্জ৷ নরেন্দ্রকৃষ্জ বাহাহুরের সম্পত্তি দেখিবার ভার তাহার 
উপর অপিত হইয়াছিল! মদনযোহনও কয়েক বৎসর বহু আদ্মাসে রাজার 
সম্পত্তির সুশৃঙ্খল! সাধন করিয়া রাজার নিকট হইতে অবসর লন। পরবর্তী- 
কালে বারুইপুরের চৌধুরীদের সম্পত্তি কাঁলকাতার প্রসিদ্ধ ধনী জরমিত্রের 
নিকট আবদ্ধ ছিল। জয়মিত্র ম্পন্ভি বিক্রদ্থ করিম! (কা আদায় করিতে 
উদ্ধত হন। শেষে মদনমোহনের মধ্যস্থতায় এইরূপ শ্থির হয় যে দি 
'ম্দনমোহন নিজে কিস্তি মত টাকা পৌছাইয়। দিবার দায়িত্ব লইতে পারেন 
তাহা হইলে জয়মিত্র কিস্তিবন্দীতে টাক। পরিশোধের ব্যবস্থা সম্মত 
হইবেন ১ মদনমোহন এই সর্ভে চৌধুরীদের সম্পত্তির তত্বাবধানের ভার 
শ্রহণ করেন। চৌধুরারা এইন্গপ ব্যবস্থ। করিয়া দেন ঘে সদর সেরেন্তার 
সমস্ত কাগজ পত্র মদনমোহনের বাটাতে থাকিবে এবং একজন কর্মচারী 
মফংস্বল যাতায়াতের আনা মদনমোহনের বাটীতে থাকিবেন ; আদায়ী সমস্ত 
টাকা মদনমোহনের নিকট আসিবে ও কিস্তির টাকা বাদে চৌধুরীর 
মাপিক নিদ্ধীরিত টাকা লইবেন । স্থির হয় যে মদনমোহন এই তন্বাবধা- 
নের অন্য মাসিক ২৫*২ দুইশত পঞ্চাশ টাক! কমিপন পাইবেন। কয়েক 
বৎসরের চেষ্টায় জয়মিত্রের খণ পরিশোধ হয় এবং মদনমোহন চৌধুরীদের 
সম্পত্তির তত্বাবধানের ভার তাহাদের উপর প্রতার্পন করেন। ১৮৪৭ খুঁঃ 
শারদীয় পুজার পরে গোপাললাল ঠাকুর মদনমৌহনকে কথ। 'প্রপঙ্গে 
বলেন যে খণের দায়ে তিনি অস্থির হইয়া পড়ন্বাছেন। তীহার সমস্ত 
সম্পত্তি বিক্রয় করির। তিনি সমস্ত খণ এককালে পরিশোধ করিতে 
প্রস্তত। খণ পরিশোধের পর যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তিনি তাহাতেই 
নিশ্চিন্ত ভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে কৃতপক্কর হইঘাছেন . মদন- 
মোহনকে এই বিক্রয় সন্বন্ধে তাহার সহায়তা করিতে মন্ুরোধ করেন। 


মদনমোহন চপোধ্যায় বংশ । ২২৬৭) 


অদনমোছন তখন জনিদারীর কাগজ দেখিয়া বলেন যে, অমিদারীর সুব্যবস্থা 
এবং সকলদিকে ব্যয় সংক্ষেপ করিতে পারিলে কয়েক বৎসরের চেষ্টায়. 
'সম্পত্তি বজায় রাখিয়। খণ পরিশোধ করা সম্ভবপর হইবে। ইহাঁতেই 

জমিদারী ও সংলারের সমস্ত বিষয়ের তত্বাবধানের সম্পূর্ণ ভার গোপাল 

লাল ঠাকুর মদনমোহনের উপর অর্পণ করেন। মদনমোহনও অক্রান্ত 

পরিশ্রমে গোপাললাল ঠাকুরের জমিদারীর সকণপ বিভাগে নুশৃঙ্খলা 

প্রতিষ্ঠ! ও তাহার মান সম্ত্রম বজায় রািয়! যতদুর সম্ভব ব্যয় সংক্ষেপ 

.করেন। এই ভাবে কাজ করিয়া এগার বৎসরে গোপাললাল ঠ।কুরকে 

খণমুক্ত করিতে মদনমোহন সফলকাম হইয়াছিলেন। কালীকুষ্ণ ঠাকুর 

চিরদিন বলিতেন যে তাহার পিতার আদেশে তিনি মদনমোহনের নিকট 

জমিদার কার্য শিক্ষার জন্য প্রত্যহ পাতে মদনমোহনের বাটাতে ঘাই- 

তেন এবং জমিদাধীর সকল বিভাগের ক্ষুদ্রাতিক্ষু প্র কাধ্য শিক্ষা মদন- 

মৌহনই তাহার গুরু ছিলেন। যুখন গোপাপলাল ঠাকুরের ব্য পরি- 

দর্শনের ভার মদনমোহন গ্রহণ করেন তখন পারিশ্রমিকের কোনও ব্যবস্থা 

হয় না* এবং বিন! পাররশ্রমকে এগার বৎসর কাজ করিয়াছিলেন ) 

গোপাললাল ঠাকুর ইং ১৮৫৯ পালের ২৪শে ভানুয়ারী তারিখে স্বহস্ত 

লিখিত একখানি পত্রে ইহা স্বীকার করিয়! কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং 

স্বীয় উদারতাগ্ুণে ২৫০, পঁচিশ হাজার টাক! উপহার স্বরূপ গ্রহণ 

করিতে মদনমোহনকে বিশেষ অন্ুরোধ করেন। মদনমোহনও সে 

উপহার সাদরে গ্রহণ করেন। যতর্দিন গোপাললাল ঠাকুর জীবিত ছিলেন, 

ততদিন তাহার সমস্ত বৈষস্ধিক ব্যাপারের তব্বাবধানের ভ।র মদনমোহনের 

উপর অর্পিত ছিল। গোপাললাল ঠাকুরের মৃত্যুর *পরেও কয়েক বৎসর . 
মদনমোহন এ ভাবে কাজ করিয়্াছিলেন। তাহার পরে যখন মদন- 
এমোহনের হৃদরোগের সুত্রপাত হয় তখন চিকিৎসকেরা তীহাকে 

সকলপ্রকার গুরুতর পরিশ্রমের কাঞ্জ হইতে বিরত হইতে পরামর্শ 


২২৬৯) বংশ পরিচয় । 


দেন। সেই সময্ে মদনমোহন কালীরুষ্ণ ঠাকুরের নিকট অবসর গ্রহণ 
করেন। 

বখন মদনমোহন গোপাললাল ঠাকুরের বিষয় কাষ পরিদর্শন করিতে 
সম্মত হন তাহার অল্পদিন পরে প্লাউডেন সাহেব এদেশে ফিরির। আসিয়া 
কোম্পানীর অর্থবিভাগ পুনর্গঠনের ভার প্রাপ্ত হন। তাহার অভিপ্রায় 
মত এই বিভাগের প্রধান ভারতীয় কর্মচারীর বেতন মাসিক ৫**২ পাচ 
শত টাকা নির্দিষ্ট হ্। প্লাউডেন সাহেব মদনমোহ্‌লকে এ পদ গ্রহণের জনা 
নিশেষ অনুরোধ করেন, কিন্তু মদনমোহন গোঁপালঙলাল ঠাকুরের কাছে 
প্রতিক্রতি রক্ষার নিমিত্ত কোম্পানীর এই চাকরী লইতে অস্বীকার 
করিলেন। পরন্ জোড়া ?াকোর ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের যাহাতে এ 
চাকরী হয় তজ্জন্য প্লাউডেন সাহেবকে অনুরোধ করেন। সাহেবও মদন- 
মোহনের অন্থরোধ রক্ষা করেন। মদনমোহন তখন নিজে খণতার 
প্রপাঁড়িত হইয়াও কোম্পানীর চাকরীর লোভ সম্বরণ করিয়াছিলেন 

মদনমোহনের পিতামহের মৃত্যু হইলে মদনমোহন ও চন্দ্রমোহন 
পিতামহের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। চন্দননগরের এই সম্পত্তি মদণ- 
মোহন ও চন্দ্রমোহন তাহাদের জ্ঞাতি ভ্রাতা ভগবতীচরণকে দান করেন। 

মদূনমোহনও একজন জঙ্িদ অফ. দি পিল্‌ ছিলেন এবং ব্রিটিশ ইগ্ডিয়ান 
সভার, তত্ববোধিনী সভার ও অন্যান? অনেক শ্রতিষ্ঠানের তিনি সদন্ত 
ছিলেন। 

১২৮৮ সালে পড়িয়া যাওয়ায় যদদনমোহন দক্ষিণ পদে আঘাত প্রান্ত 
হন এবং তাহাতে এই অঙ্গে পক্ষাঘাত হয়। কিন্তু দৃষ্টিশক্তি বা জ্ঞানের 
কোনপ্ধপ বৈলক্ষ্যণ্য দে) বায় নাই! ১২৯৪ সালের »ই বৈপাথ অপরাহে 
মদনমোহন সম্ঞ/নে গঙ্গাধাত্র! করেন এবং কালীক্কষ্ক ঠাকুরের বাটাতে 
ঠাকুর গোষ্ঠীর কুলদেবতা! স্ররীব্রীরাধাকান্তজীউর মন্দিরে তাহাকে লইর়া 
ষাইতে আদেশ করেন ও দেববিগ্রহ প্রণাম করিয়! চরণামৃত পান করেন । 


মদনমোহন চট্টোপাধ্যায় বংশ । ২২৬(এ)- 


পরে তাহাকে গঙ্গাতীরে লইয়! যাওয়া হয়। সেখানে এক ঘণ্ট! পরে: 
৮১ বৎসর বন্ধসে পুত্র পৌত্র গ্রপৌত্র রাখিয়া মদনমোহন সাধনোচিত ধামে 
প্রস্থান করেন। 

মদনমোহন গৌরাঙ্গসুন্দর বদন, উচ্চনাস, মধ্যপৃষ্টাঙ্গ, দীর্ঘ দেহ ও 
বলবান ছিলেন। তিনি সত্যনিষ্ঠ, পরোপকারী, ধীর প্রকৃতি, তীক্ষবুদ্ধি,. 
পোষ্য ও অন্ুগতবর্গের প্রতি শ্নেহপরায়ণ ও দয়ালু এবং ক্ষমাশীল ছিলেন । 
উড়িব্যার ছূর্ভিক্ষের সময় নিত্য প্রায় শতাধিক লোককে তিনি নিজ বাটীতে 
আহারাদি দিতেন। এ বাবস্থা অনেকদিন ধরিয়া চলিয়াছিল। এই 
কাবণে গভর্ণমেন্ট ঠাহাকেও ১৮৭৭সাঁলে একথানি সম্মানম্থচক সার্টিফিকেট 
দিয়াছিলেন। রতস্তকৌতুক লহা করিবার শক্তিও মদনমোহনের যথেষ্ট ছিল।, 
তাহার আত্মীয় যুবকদের মধ্যে কেহ কেন তীহার অসাক্ষাতে তাহার সম্বন্ধে 
নানারূপ কৌতকাভিনয় করিত সে সকল কথা! মদ্নমোহনের কর্ণগোচর 
হইত, কিন্ত তিনি তাহাদের সকল কার্যে পরামর্শ দিতে ও প্রসর চিন্তে 
তাহাদের সর্ধব বিষয়ে সাহায্য করিতে কোনও দিন পরাম্মুখ 
হন নাই । দূর জ্বিষ্যুৎ দৃষ্টি ও লক্ষ্যপথে অক্লান্তভাবে ্দীর্ঘকালব্যাপী 
চেষ্টা ও ধৈর্য্য সহকারে অগ্রসর হইবার শক্তি মদ্নমোহনের চরিত্রের 
একটি বিশেষত্ব ছিল, তাহার সৌজন্ত ও অমাস্িক ব্যবহারে বঙ্গদেশের 
তৎকালীন অভিজাত সম্প্রদায়ের অনেকেই তীহাকে প্রীতি ও শ্রদ্ধার 
চক্ষে দেখিতেন। অনেকের সহিত তীহার ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল এবং 
অনেকেই তাহার সহিত সম্পর্ক পাতাইয়াছিলেন। সেই সুত্রে মফঃম্বলের 
অনেক জমিদারের বাটীতে সামার্জক কাজে মদূনমোহনকে নিমন্ত্রণে 
বাইতে হইত। তাহার মাতুল দ্বারকানাথ ক্তীহাকে বিশেষ ন্নেহ 
করিতেন। মদনমোগনের নৃতন বাটা প্রস্তুতের পরে যখন দ্বারকা নাথের 
বৈঠকথান। বাটী মেরামতের আবশ্যক হয় তখন দ্বারকানাথ কয়েক মাস 
যদনমোহনের বাটীতে বাস করেন। মাতুল রমানাথ ও জ্ঞাতি মাতুল 


২২৬(এ) ংশ পরিচয়। 


গৌপাঙললাল ঠাকুর যেমন একদিকে বৈষয়িক সকল বিষয়ে ম্দনমোহনের 
পরামর্শ লইতেন অন্তদিকে সেইরূপ সমস্ত আমোদ প্রমোদে আগ্রহের 
সহিত মদনমোহনকে বয়স্ত ও সহচররূপে গ্রহণ করিতেন। গোপাললাল 
'ঠাঁকুর খন বরাহনগর বাগানে পীড়িত হন এবং অতদুরে চিকিৎসকদের 
যাতায়াতের অন্থবিধা হইতে লাগিল তখন মদনমোহনের মাগ্রহে গোপাল 
লাল ঠাকুর মদনমোহনের বাটাতে তিন চারি মাস ছিলেন এবং 
এইখান হইতে সিমল। স্ৃকিয়। স্ীটে বাটা তাড়। করিয়! উঠিস্া যান 
'অদনমোহন একজন চৌকষ লোক ছিলেন। সেকাস্রে আদর্শে প্রকৃত 
প্রস্তাবে একজন দাতা ভোক্ত। এবং শাস্ত্র অনুশাসনে ক্রিয্াবান গৃহস্থাশ্রমী 
ছিলেন। আত্মীয় ম্ব্নের রোগ সেবায় মদনমোহন অনেক সময়ে 
'আত্মনিয়োগ করিতেন এবং রোগীর পথ্যাদি নিজেই প্রস্তুত করিতেন । 
'নাড়ীজ্ঞানে মদনমোংনের বিশেষ পাররর্শিত। ছিল। মদনমোহনের 
চরিত্রে আতিথেয়ত। আর একটী বিশেষত । মদনমোহন নিজ হস্তে 
নানাবিধ মিষ্টার প্রস্বত করিয়া আত্মার স্বজনকে পাওয়াইতে ভাল- 
বাসিতেন। তাহার কনিষ্ঠ পৌত্রের বিবাহে নিজবাটাতে নিজের 
তত্বাবধানে বাদাম ও পেস্তার বরকা প্রন্তত করাইয়৷ পামার্জকগণকে 
বিতরণ করিয়াছিলেন । সামাজিক মান সন্ত্রম রক্ষার প্রতি মদন- 
মোহন বিশেষ মনোযোগী ছিলেন এবং সাধারণতঃ পরিমিতব্যয়ী হইলেও 
এই সকল ব্যাপারে বহুল ব্যয়ে কাতর হইতেন না । মদনমোহন অনাড়- 
'স্বরভাবে দৈনন্দিন জীবন যাপন করিতেন এবং তাহাঠে কৃুচ্ছ সাধনও 
বরণ ক 'রয়। ল্গতেন। বাঙ্গাল! সাহিত্যে মদনমোহনের যথেঃ অঙ্গরাগ 
ছিল। নংবাদ প্রভাক্ছুরর, সমাচার স্থজন রঞ্জনের. তত্ববোধিনী পত্রিকার 
এবং সমাচার দর্পণের তিনি নিষ্মিত গ্রাহক ও পাঠক ছিলেন। সঙ্গীত 
'বাগ কল্পদ্রুম ও অন্তান্ গ্রন্থ সংগ্রহে মদনমোহন অর্থব্সথ করিতেন। 
*এত স্তপ্ন বহু বৈষ্ওব গ্রন্থের বাঙ্গালা পুথির নকল করাইগ্াছিলেন। যখন. 


যদনমোহন চট্টোপাধ্যায় বংশ । ২২৬(ও) 


কালীকুমার ঠাকুর ও হ্রকুমার ঠাকুর তন্ত্রের নানাবিধ পুঁথি সংগ্রহ করিতে 
প্রবৃত্ত হন তখন মদনমোহনও কেনারাম শিরোমণিকে নিষুস্ত করিয়! 
এঁ সকল পুঁথির এক প্রস্থ নকল করাই লন। উত্তরকালে এই তন্ত্রের 
পুথিগুলি তিনি স্ুপ্রলিদ্ধ তত্ত্প্রকাশক রসিকমোহন চট্রোপাধ্যায়কে দান 
করেন। সংস্কৃত ব্যাকরণ ও অভিধানের পুঁথি যাহ! পুত্রদের জন্য নকল 
করাইঘ্াছিলেন তাহাও কয়েকজন ছাত্রকে দান করেন। যখন ভবানী- 
চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীমস্তাগ বত তুলট কাগজে পু'থির আকারে ছাপাইবার 
ব্যবহা করেন তখন মদনমোহন তাহাকে সাহাব্য করেন এবং একথও 
সংগ্রহ করেন। এই সংস্করণের একটি বিশেষত্ব এই ছিল যে ইহার 
ুদ্রাঙ্কণে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্ত কোন জাতির সংশ্রৰ ছিল না। এমন কি 
কম্পোজিটার ও প্রেপম্যান পধ্ণন্ত ব্রাঙ্মণ বাছিয়! নিযুক্ত কর! হইয়াছিল। 
“মদনমোহনের €কী লিন্তের অভিমান ছল এবং কুলশান্ত্রে পঙ্ডিত ঘটকদের 
সহিত সাহচ. ঘ? তিনি কুলশান্ত্রের সফল কথাই আয়ত্ত করিয়াছিলেন। 

যদনমোহন চিরদিন স্বধর্মীপরাগ্নণ এবং শাস্ত্রীয় আচার পালনে একনিষ্ঠ 
ছিলেন। যখন মাতৃল দ্বারকানাথের বাটীতে শান্ত্রনিষিদ্ধ পানাহারের 
অবাধ প্রচলন ছিল, লে সময়েও মদনমোহন একদিনের জন্তও অখাছ্। কি 
অদদিরা গলাধঃকরণ করেন নাই। বরং এই আচার পালনের জন্ত তাহাকে 
অনেক উপহাস ও ক্ষুপ্র ক্ষুদ্র মত্যাচার লহ করিতে হইপ্নাছে। আহুষ্ঠঠনিক 
হিন্দুধর্মেও তাহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। মাতুলালরে অবস্থান কালেও 
মদনমোহন নিস ব্যপে সেখানে কার্তিক পৃঙ্গা করিয়াছিলেন এবং তাহার 
বৈঠকখানায় ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যার ব্যবস্থা করেন। লেই সময় হুহতে 
শারদীয়া পুজার কর'দন নিগ্গ পক্ষে চণ্ডীপাঠ, দেবীস্ক্তাদিপাঠ ও ছূর্গানাম 
ও মধুস্থদন নাম জরপের ব্যবস্থা মনমোহন করেন। মদনমোহনের 
পিতার মৃত্যুকালে তাহার এক মন্ন্যাপা গুরুভাই মদনমোহনকে দিবার জন্ত 
এক শক্ি কবচ দিপা যান। সন্যাীর সেই কবচ প্রাপ্তির পর হইতেই 


২২৬3) বংশ পরিচন্ব । 


মদনমোহন সেই কবচের নিত্য পুজার এবং শারদীয়া পুজার ব্যবস্থা করেন । 
মাতুলালয়ে থাকিবার সময় হইতেই শার্দীর! পৃঙ্জার সময় মঞ্নমোহন ব্রাহ্মণ 
পঙিত বিদায় করিতেন । মাতৃবিয়োগের পরে মাতার সাম্বংসরিক শ্রাঙ্ধো- 
পলক্ষেও মদনমোহন প্রতি বৎসর ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদায় করিতেন। ইহাতে 
প্রতি বৎসর তাহার প্রায় ছই তিন হাঁজার টাক] ব্যয় হইত। পিত। সন্ন্যাসী 
হওয়ায় তাহার শ্রাদ্ধার্দি করিতে হইত না। মদনমোহন পিতৃতৃপ্তির 
উদ্দেশে প্রতি বংসর পৌষ মালে শতাধিক গঙ্গ। সাগর যাত্রী ন্নাাসীদিগকে 
ভোজন করাইয়। শীত বস্ত্র দান করিতেন। মদনমোহনের মাতার ইচ্ছা 
ছিল যে নূন বাটাতে প্রতিন আনিয়া ছুর্গোৎদৰ করেন; কিন্ত 
তাহার ভ্রাতাদের বাড়ীতে মহাঁদমারোহে হুর্গোৎমব ও জগগ্ধাত্রী পৃজ! 
হইত। ভ্রাতাদ্দের অনুরোধে মদনমোহনের মাতাঠাকুরাণী বাটাতে 
হূর্গেৎসব করিবার ইচ্ছা কাজে পরিণত করিতে পারেন নাই। পূর্বের 
ব্যবস্থামত চণ্তী পাঠা্দি হইত। মদনমোহন নৃতন বাঁটাতে যাইবার পরে 
প্রতিমা আনিম্া কৌলিক শ্থামাপুজা করেন। এই পৃজা লইয়! মদন 
মোহনকে বিশেষ সমন্তায় পড়িতে হয়। জীবব্লি ঠাছাদদের কৌলিক 
নিয়ম ॥ কিন্ত মদনমোহনের মাতাঠাকুরাণ। বৈষুন আচর পরান্ণ! থাকায় 
যে ভিটায় রক্তপাত হইবে দে ভিটায় বাস করিতে অসম্মতা হুইলেন। 
শেষে ভ্বীব বলির পরিবর্তে ফল বলির ব্যবস্থা হয়। এই পুজার অনুষ্ঠান: 
পদ্ধতি কালীকুমার ঠাকুর ও হরকুমার ঠাকুর নির্দেশ করিয়। দেন । মদন 
মোহন নিজ্জ মাতাকে বুন্দাবনে পাঠাইয়াছিলেন এবং পুকুষোত্তম তীর্থ 
করাইপ্বাছিলেন। তথাকার দি:ন এইরূপ তীর্থ যা? ব্যয়নাধ্য ও 
বিপদসম্কুল ছিল। পুরি-পান্কী করিয়া যাইতে হইত। একশত হইতে 
একশত কুড়ি টাক প্রায় পাকি ভাড়াই লাগিত এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্ত 
যথেষ্ট পরিমাণে লোকজন সঙ্গে লই! চটিতে চটিতে অবর্থান করিয়া! যাইতে 
হইত। তাহার মাভৃবিয়োগ হইলে মদনমোহন অর্ধ দান সাগর শ্রাদ্ধ 





৬দীনেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 


শা! জর হ জর 
15) 


মদনমোহন চট্টোপাধ্যায় বংশ । ২২৬(ক) 


করিয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদায় এবং ব্রাঙ্ছণকে ভূমি ও পাক্কি প্রভৃতি 
স্বান করিয়াছিলেন । তাহার মাত। চারি পাঁচ দিন গঙ্গাবাদের পর সক্ঞানে 
দেহত্যাগ করেন। উপযুক্ত স্থানাভাঁবে গঙ্গাধাত্রীদের কিরূপ কষ্ট ভোগ 
হয় তাহা! প্রত্যক্ষ করিয়া! কাঁলকাতার জগন্নাথ ঘাটের পার্খে কিছ জমি 
সংগ্রহ করিয়া! গঙ্গাধাত্রীদের গৃহ নিশ্মীণের বাবস্থা করিবার উদ্দেশে মদন- 
মোহন অষ্টিদ্‌ অফ. দি.(দ্দিগের সহিত পত্র ব্যবহার করেন। কিন্ত 
তয়পক্ষের মতের মিল ন| হওয়ায়, উহ! কাধে পরিণত হয নাই । মাতৃ- 
বিষ্জোগের পরে মদনমোহন যথাসময়ে মাতার গঞ্নাস্রাদ্ধ করিয়া আসেন। 
সেই যাত্রায় মদনামাহন কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন, প্রয়াগ প্রভৃতি তীর্থকৃত্য 
করিয়া! আমেন। তখনও এই সকল স্থানে রেল প্রত্তত না হওয়ার 
বিপদসস্কুল পথে বছু কষ্টভোগ করিয়।ও এই সকল তীর্থ দর্শন করিতে 
হইত। 
মদনমোহন ধর্মে চিরদিন রক্ষণশীল দলভুক্ত ছিলেন। মহধি দেবেঙ্ছ- 
নাথের আত্মজীবন-চারতে প্রকাশ ঘে তিনি বৈদিক প্রণালীতে শ্রাদ্ধ 
করিলে মদনমোহন তাহাতে আপত্তি করেন। উত্তরকালে মরি দেবেন্্র- 
নাথ আপন পরিবারে যখন ত্রাঙ্গ বিবাহ প্রচলন করিলেন, তখন নদনমোহন 
মাতুল রমানাথের সহিত নিরুদ্ধ পক্ষ অব্লম্বন করিয়। মহধি দেবেন্্রনাথকে 
ত্যাগ করেন। ব্রাঙ্ধগ অনুষ্ঠানকে তিনি কোনদিন হিন্দুধর্মের অঙ্গীভূত 
বলিয়া মনে করিতেন না। স্ত্রী শ্লাধীনতার ও স্ত্রীলোকের স্কুলে শিক্ষারও 
তিনি চিরদিন বিরোধী ছিলেন। 


দীনেন্দ্রনাথ | 


মদনমোহনের জ্যোষ্ঠপুঝ। দীনেন্ত্রনাথ সন ১২৩৭ সালের ২১শে পৌষ 
তারিখে (ইং ১৮৩১ গ্রীষ্টাবে) জানুয়ারী মাসে পিতার মাতুলাপয়ে 
'জোড়াসাকোর ঠাকুর বাটাভে নন্মগ্রহণ করেন। বাটাতে গুরুণহা শম্নের 


৯২৬(খ) বংশ পরিচয়। 


পাঠশ।ণে তাহার বিগ্ারস্ত হপন। পরে তিনি হিন্দু কলেজে ভর্তি হন। 
তাহার বাংল! সংস্কৃত ও পার্শা শিক্ষা ও বাঁটীতে চলিতে থাঁকে। দীনেন্ত্ 
নাথ স্বীয় স্বভাবগুণে ও শিক্ষান্থ্রাগের জন্য দ্বারকানাথ ঠাকুরের ও 
কাপ্টেন ডি-এল রিচার্সন প্রভৃতি অধ্যাপকবর্গের প্রিয়পাত্র হন। 
ইংরাজি ১৮৪৮ সালে ইংরাজি সাহিত্য ও দর্শনের জুনিয়ার স্কলারশিপ 
পরীক্ষায় দীলেন্দ্রনাথ উতীর্ণ হইস্বা ছুই বৎসর বৃত্তি পাইয়াছিলেন | দী:নন্্র 
নাথ যখন কলেজে তথন হাইকোর্টের জজ অনুকুলচন্ত্র মুখোপাব্যায়, 
হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকিন শ্রীনাথ দাস ও রামবাগানের গোবিন্দসন্ত্র দত্ত 
তাহার সতীর্থ ছিলেন। ইংরারি ১৮৫* সালে কলেদছ তাাগ করিয়া 
দ্ীনেন্্বনাথ মিলিটারী পে অফিসে কাব্য করেন। তিনি এখানে অন্পদিন 
থাকিয়! এখানকার কাজ ছাড়িনা দেন। সেই সময়ে প্রসিদ্ধ ধনী খ্যব্সায়ী 
যান বার্ণার সাহেব কলিকাতার আপিপ খুজিলে দীনেন্্নাথ ও তোর- 
বাগানের লক্ষমীনারায়ণ দত্তের বংশধর কেদারনাথ দত্ত বহির্বাণিজ্য বিভাগে 
ও অন্তর্বাণিঙ্গ্য বিভাগে প্রবেশ করেন। প্রথমে দীনেন্ত্রনাথ এই ম্মাপিনে 
কাছ্ঘ/ আরম্ভ করেন। একদিন গভীর রাত্রিতে অতিবৃষ্টি হওয়ায় গুদামের: 
অবস্থা পরীক্ষার জন্ ম্যাস বার্ণার সাহেব আসিয়া দেখেন যে দীনেক্রনাথ 
লোকজন লয়! কতকগুলি রেশমের বাগ্িল সরাইয়া, যেখানে জল ন! 
পড়ে এমন স্থানে রাখাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন। ফ্সান্‌ বার্ণার সাহেব 
দীনেন্্রনাথকে এই কাষে ব্যাপৃত দেখিক্প। আশ্চৰ? হপ। তখন ঘ্রিজ্ঞাস। 
করিয়া জানিলেন যে এই রেশমের বাণ্তিলগুলি বিদেশে প্রেরণের জন্য কত 
হইন্থাছিল এবং পাছে এগুলি নঈ হয় এই আশঙ্কা রেশমের ব্যবস্থা] দীনেন্ 
নাথের নির্দিষ্ট কাবে!র মধো না হইলেও আপিদের.ক্ষতি নিবারণের জন্য 
তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া! দেখানে যাইয়া দেগুলি উত্তমরূপে রক্ষার 
বন্দোবস্ত করিতেছিলেন। দীনেন্দ্রনাথের এই: কাজে হযাস বার্ণার সাহেব 
'এতদুর সন্ধষ্ঠ হইয়াছিলেন যে তাহার পরদিনই দীনেন্্রনাথকে এই 


মদনমোহন চট্টোপাধ্যায় বংশ। ২২৬(গ) 


বিভাগের সর্বপ্রধান কম্ম্চারীবূপে নিযুক্ত করেন এবং তাহার ৫**. টাক! 
বেতন ধার্ধ্য করিয়| দেন। ইং ১৮৬৫ সালে দীনেন্দ্রনাথের একমাত্র কন্তা 
নিঃসস্তান অবস্থায় বসন্ত রাগে প্রাণত্যাগ করিলে দীনেন্ত্রনাথ তৎক্ষণাৎ. 
এই চাকরী পরিতাগ করিথাছিলেন এবং সাহেবদের বিশেষ অনুরোধ 
সত্ত্বেও তাহার মতের পরিবর্তন কবেন নাই; কারণ কন্তাকে সংসারে 
প্রতিষিত করিব।র উদ্দেশ্টেই তিনি এতদিন কর্মে লিপ্ত ছিলেন। 

কর্মতাাগের পর ইংরাগ্রি সংবাদপত্র এবং ইংর.জি সাহিত্য. ইতিহাস 
ও দর্শন চর্চা দীনেন্্রনাথের প্মবসর বিনোদনের প্রধান সহায় হইয়াঁছিল। 
বাংল! ও সংস্কৃত ভাষার প্রতি ঠাহার বিশেষ ন্থরাগ ছিল না। আইন ও 
চিকিৎসা ও বিজ্ঞান সন্ধে পুশ্তকাবলি দীনেন্থনাথ বিশেষ যদ্বের সহিত 
অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ব্াবসায়ী না হইলেও এসকল বিষয়ে তাহ।র জ্ঞান 
কোন ব্যবসায়ী হইতে ,ন্যুন চিল ন!। এডভোকেট জেনারেল পাল 
সাহেবের পিতা এটি পালপাহেব তখন য্দনমোহনের এটরি। তিনি 
দীনেন্দ্রনাথের ইংরাজি ভাষা প্রয়োগের অনন্যসাধারণ নিপুণত। ও 
আইন জ্ঞান এবং যুক্তি তর্ক অবতারণার কৌশল দেখিয়৷ দীনেন্ত্রনাথকে 
ব্যারিষ্টার করিয়া আনার জন্য মন্দনমোহনকে বহুবার অনুরোধ 
করিয়াছিলেন। 

অনেকগুলি এলোপ্যাথিক ওষধ দীনেন্দ্রনাথ বাটাতে রাখিতেন এবং 
পরিবারবর্গের ও ভূত্যবর্গের সামান্য সামান্য রোগে তাহাদের ব্যবহারার্থ 
নিজ হস্তে ওঁষধ প্রস্তত করিয়া! দিতেন। দীনেন্ত্রনাথের সৌন্দযর্ণান্ুভৃতির 
পরিচয়ও তাহার গৃহলজ্জায় ও পোষাক পরিচ্ছদ সকল বিষয়ে ফুটিয়া 
উঠিত। বিলাতি আর্ট জার্ণাল, স্টীল প্রিপ্টন্‌ ও হোগার্থ প্রতৃঠি প্রসিদ্ধ 
বিলাঁতি চিত্রকরের চিত্র সমূহের প্রতিলিপি তিনি বিলাত হঃতে সংগ্রহ 
করিয়াছিলেন. প্রতীচ্য ভাবধারার তৎকালীন বিকাশের সহিত পূর্ণ 
পরিচয়ের উদ্দেস্তে তিনি নানাবিধ বিলাতি পত্রও পত্রিকার নিয়মিত 


২২৬(ঘ) ংশ পরিচয়। 


গ্রাহক ও পাঠক ছিলেন এবং সকল বিষয়ের উল্লেখযোগ্য পুস্তক 

প্রকাশিত হইলেই তাহা সংগ্রহ করিতেন। ইহার ফলে ক্রমশঃ তাহার 
একটা বৃহৎ পুস্তক ভাণ্ডার সংগঠিত হইয়া উঠে। কম্মত্যাগের পর প্রত্যহ 
মধ্যাহ্ছে চারি পাঁচ ঘণ্টা তিনি তাহার এই পুস্তকালয়ের সদ্যবহার 
করিতেন। আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবর্গের মধ্যে ছুই একজন ভিন্ন অন্তের 
পক্ষে সে পুস্তকালয়ের সংস্পর্শও নিষিদ্ধ ছিল। সঙ্গীত চর্চাপ়ও তাহার 
সমধিক অনুরাগ ছিল, তিনি নিজে ভাল সেতার বাজাইতে পারিতেন ও 

স্থক থাকায় প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে তিনি যন্ত্র ও কণ্ঠ সঙ্গীতের চ্চ৷ নিয়মিত- 

ভাবে নির্জনে করিতেন । 

দীনেন্নাথ হিন্দু কলেজে শিক্ষিত হইলেও তৎকালীন ইয়ং বেঙ্গল 

দলের ন্যায় উচ্ছঙ্খল ছিলেন না। মছ্য নাংস ঠাহার নিকট অপেয় ও 

অগ্রাহা ছিল। হিন্দুধর্মের আনুষ্ঠানিক অঙ্গ তাহার নিকট হেয় ও অব- 

জ্ঞাত ছিল না। দীনেন্ত্রনাথ নিয্ুমমত সন্ধ্যাবন্দনা ও ইঠ্টমন্ত্র প করিতেন 

'ও বাটীর স্কণামাপুজার সকল বিষয়ের হুসম্পন্নতার প্রতি আন্তরিক যদ্ব করি- 

তেন,এই আস্তরিকতা৷ এবং ক্ষুদ্বাদপি ক্ষুদ্র কাধ্যগুঁনিখ'তভাবে সুসম্পন্ন করি- 
ৰার যর দীনেন্ত্রনাথের চরিত্রের একটা প্রধান লক্ষণ ছিল। সংসার যাত্রার 
সাধারণ ব্যাপারগুলিও তাহার নিবট সামান্য বলিয়৷ উপেক্ষিত হইত না। 
শারীরিক নিয়ম প্রতিপালন, ব্যাপ্লাম চর্চা, বৃহৎ একান্নবন্তী পরিবারের 
আহার্ধ্য সংগ্রহ, প্রস্তুত ও বণ্টন ব্যাপারের বন্দোবস্ত, চিররুণ্নী পড়ীর চিকিৎসা 
ও ওঁষধ পথ্যের এবং শুশ্রুবার প্রতিনিক্বত বাবস্থা, পৌত্র পৌত্রীদের শিক্ষা 

পরিদর্শন প্রভৃতিতে তিনি প্রতিদিন প্রীতঃকাল অতিবাহিত করিতেন। 
সকল কাজ খড়ি ধরি নিঃশবে! যেন যগ্ত্রবৎ সম্পার্দিত হইত। পবিবারস্থ 
সকলে-এমন কি দানদাসী বালকবা লিকার! পর্ধ্যপ্ত ঝহাতে এইভাবে কাজে 
অভাস্থ হয় তত্প্রতি দীনেজ্রনাথ কঠোর দৃষ্টি রাখিতেন। তিনি যাহ! 
কর্তব্য বলিয়। স্থির করিতেন তাহা দৃঢ়তার সহিত সম্পাদন করিতেন । 


মদনমোহন চট্টোপাধ্যায় বংশ । ২২৬ (উড) 


কোনও কাজে পারিপার্বিক অবস্থার সীমা লঙ্ঘন করিতে বিবেকবুদ্ধি 
পরিচালিত দীনেন্ত্রনাথ কোনও দিন সাহস করিতেন না। দীনেন্্রনাথ 
পরিমিতবায়ী হইলেও অনর্থক শারীরিক ক্রেশ বহন করিয়া বায় সংক্ষেপ 
করা তাহার অনুমোদিত ছিল না। অনন্যসাধারণ স্থচ্ষ্ পর্যবেক্ষণ শব্তিদ, 
গভীদর চিন্তাশীলতা, কাধ্যদক্ষত1, দারিহজ্ঞান গ্রভৃতির গুণে ভূষিত 
হইয়া তিনি চিরদিন আত্মবিকাশে পরানুখ ছিলেন। এমন কি 
কথায় বার্তায় যাহাতে বিগ্কামত্ প্রকাশ না পায় তজ্জন্ত নিজেকে সদা 
সর্বাদ! সংঘত রাখিতেন। তাহার চরিত্রগত স্থাতন্ত-প্রিযতায় ও গুরুগন্ভীর 
ভাবে লোকে তাহার নিকট হইতে সসন্ত্রমে দুবে থাকিত। তৎকালিক 
বন্ধ ও দামাজিকতাবক্ষিত ইংরাছি শিক্ষার ফলে দীনেন্ত্রনাথ চরিত্রে 
কেবল মাত্র জ্ঞানানুশীনবৃত্তির পৰিপুষ্টি হইয়াছিল। প্রকৃতিতে শশস্ত, 
'মাহিত. আত্মনিবন্ধ থাকায় দীনেন্রনাথ লৌকিক জীবনের আনন্দাংশে 
বহুল পরিমাণে বঞ্চিত হইয়্াছিলেন। তবে স্থিরপ্রজ্ঞ দীনেন্্রনাথ 
সংসারের সকল সমান্তার ত্বরিত সমাধানে সমর্থ থাকার এবং প্রক্ঠিগত 
তিতিগ্ষীয়, স্তায়পরায়ণতায় ও সংবমের আশ্রয়ে হুশ্চিন্তা ও ছুংখের আক্রমণ 
হইতে নিজেকে সর্বদা রক্ষা করিতে পারিতেন। বিনা প্রয়োজনে তিনি 
বাহিরের লোকের সঙ্গ চাহিতেন না। পারিবারিক জীবনের মধ্যে নিজেকে 
ণ্তীবদ্ধ রাখিতেন এবং ততদতিরিক্ত কোনও বিষয়ে উৎসাহান্বিত হওয়া 
নিপ্রয়োজন মনে করিতেন। মধ্যবিত্ত গৃহস্থের বৈচিত্রহীন সীমাবদ্ধ 
জীবন এবং তাহার সহিত নিল্লম ও শৃঙ্ঘলার প্রতি অত্যধিক গ্ন্থা, 
পরিচ্ছন্নতা, মিতব্যস্িতা, আত্মপং্ষম. ও সমঘ্বনিষ্ঠা প্রভৃতি ইংরাজের 
টরিত্রগত গুণাবলী দীনেন্্রনাথের জীবনের আদর্শ, জইয়ািল। কিন্ত 
ইংরাজ জাতির কোনওরপ বাহিক অন্গকরণে দীনেন্ত্নাথ চিরদিন ঘোরতর 
পতি করিতেন। ধনী অপেক্ষা গৃহস্থের সঙ্গ ভাহার মনোমত ছিল। 
চোরবাগান ও জোড়াসাকোর অনেক মধ্যনিন্ত গৃহস্তের সহিত তীহার 


হ₹২৬(চ) বংশ পরিচয় । 


ঘনিষ্ঠতা ছিল। অনেকের আপিসের রিপোর্ট প্রতি ও বৈষগ্িক নানা- 
বিধ পত্র ও দরখান্তাদি দানেশ্রনাথ গ্রয়োজনমত লিখিয়া দিতেন এবং 
এই সকল ভদ্রলোকের বিপদে আপনে পরামর্শ ও সময়ে সময়ে অর্থ ছার। 
সাহায্য করিতেন । 

কাষ্ঠলৌকিক্তাঁর পরিবর্তে অন্তঃকরণ হইতে যে ভদ্রতার উদ্ভুব হয় 
দিনেন্্রনাথ সেই সহজাত ভদ্রতার অধিকারী ছিলেন। কর্মচারীদের 
মধ্যে কেহ অসুস্থ হইলে দীনেন্দ্রনীথ তাহাদের বাসায় যাইয়া তন্বাধধান 
করিতে কুষ্ঠিত হইতেন ন|। প্রবল সত্যান্থরাগ দীনেন্ত্রনাথের চরিত্রের 
ভিত্তিভূঁম ছিল। নিয়ম ও শৃঙ্খলার কিঞ্চিমাত্র ব্যতিক্রম ৰা সত্যের 
চুলমাত্র অপলাপ তিনি সহ করিতে পারিতেন না। ন্বাধীনচেতা, 
আত্মমর্ধযাদা-জ্ঞানণল্পন্ন তেজন্বী দীনেন্ত্রনাথের পিতার সহিত অনেক 
বিষয়ে মতদ্বৈধ ছিল কিন্তু তাহ। সত্তেও পিত।র কর্তৃত্ব তিনি সর্ববতোভাবে 
স্বীকার করিতেন এবং বিনা বিচারে পিতার অভিপ্রায় অনুনারে কাজ 
করিতেন। তাহার সারা! ভীবনের স্বোপাজ্জিত সমস্ত স্থাবর অস্থাবর 
সম্পত্তি দীনেন্ত্রনাথ তাহার পিতার হৃন্তে স্তস্ত করিয়াছিলেন। 

দীনেন্ত্রনাথ নাতিদীর্ঘ পুষ্টকায়, আয়তলোচন, বিশালবক্ষ, বলবান 
পুরুষ ছিলেন এবং তাহার বর্ণ পীতাভ গৌর ছিল। 

সন ১২৪৮ পালে দীনেন্ত্রনাথ যশোহগ্র সাবর্ণ গোত্রীয় ব্রজ 
মজুমদারের কন্তাকে বিবাহ করেন। ১২৮২ সালে তাহার পত্বীবিম্োগ 
হয়। তিনি নিঙ্রে ১২৯২ সালে ব্হমূত্র রোগে প্রাপত্যাগ করেন। 
তাহার বনুমূত্র রোথের শুত্রপাতের সংবাদে তাহার পিভৃব্য চন্ত্রমোহন 
কিরপে প্রায়োগবেশ-ন মৃত্যুকে বরণ করিয়াছিলেন তাহা পূর্বেই 
উল্লিখিত হইয়াছে । 
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৬অমরেক্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 


মদনমে হন চট্টোপাধ্যায় বংশ। ২২শ (ছাট) 
দানেন্্রনাথের তিনপুত্র। অমরেন্ত্রনাথ, ধারেন্্রনাথ ও বিপ্রেন্্রনাথ & 
*মরেক্দ্রনাথ , 


সন ২৫, সালের ৮ই তাপ্র তারিখে দীনেন্দ্রশাথের লোষ্টপুত্র অমরেজ্জ- 
নাথ মদন মোহনের ভদ্রাসন বাটীতে জন্ম গ্রহণ করেন । পঞ্চম বৎসর 
বঙ্জসে মগধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ার গুরু মহাশয়ের পাঠশালে তাহার 
বিশ্রারস্ত হয়। সঙ্গে ঙ্গে মণ্টেগুর একাডেমি নামক বিস্যালয়ে তাহার 
ইংরাজি শিক্ষার শ্ত্রপাত হয়। তখন ভ্রাতার সাহত বিষয় বিভাগে 
পৌত্রিক তদ্রাসন গ্রোষ্ঠ কানাইলালের মংশে পড়ায় গাঁপাললাল ঠাকুর 
সিমলা স্থুকিয়াট্রটে বাটা ভাড়া করিয়া বাস করিতেছিলেন। মণ্টেগর 
একাডেমি দুরে ইংরাজি টোলায় ছিন। কালীক্কঞ্ণ ঠাুর ও অমরেন্্রনাথ 
শক গাড়ীতে বাতায়াত করিতেন। কালীরুঞ্চ ঠাকুর 'অমরেন্্রনাথ 
অপেক্ষা কয়েক বখসরের বয়ঃগ্োষ্ঠ ছিলেন এবং ছই তিন বৎসরের উদ্ধ তন 
শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। কিন্তু বাল্যকালের এই ঘন্ঠিতা উভয়ের মধ্যে 
আজীবন অক্ষুগ্ন ছিল । যখন মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রাজেন্দলাল 
স্বত ক্যাপ্টেন ডি, এল, রিচার্ডসন সাহেবকে অধ্যঞ্চ ও প্রধান অধ্যাপক 
পদে নিযুক্ত করিয়া হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেক্গ প্রতিষ্ঠা করেন, তখন 
ছাত্রকধপে অমরেন্দ্রনাথও এই কলেজের স্কুল বিভাগে প্রবেশ করেন।, 
ইছার কিছুদিন পরে হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজ উঠিয়। যাওয়ার অমরেক্ত্র 
বাথ গভর্ণমেন্ট হিন্দু স্কুলের ছাত্র হন। স্কুলে পাঠকালে তাহার গৃহ- 
শিক্ষক ছিলেন হরকালী মুখোপাধ্যায় । ইনি পরে ডেপুটাম্যাজিষ্রেট হইয়া! 
দবশন্বী হইয়াছিলেন। হিন্দু স্কুল হইতেই প্র:বশিক1 পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই! 
'অমরেন্ত্রনাথ প্রেসিডেন্দী কলেজে অধ্যয়ন করিতে আরম্ত করেন। সে 
সময়ে প্রেলিডেন্দী কলেজের লাইব্রেরীতে ইংরারি সাহিত্য, দর্শন ও. 
ইতিহাস দ্বন্ধে এমন কোন পুস্তক ছিল ন! যাহ! অমরেন্ত্রনাথ পাঠ করেন. 


'(জ) ২২৬ ংশ পরিচয়। 


নাই। তাহার স্থৃতিশক্তি প্রধর থাকায় তিনি নানা কবি ও গ্রন্থকার 
হইতে সদৃশ ভাবাত্মক পদ অবাধে বলিম্বা যাইতে পারিতেন। ইংরানি 
ভাষায় তাহার অনন্থসাধারণ অধিকার জন্মিয়াছিল। তিনি কলেজ 
ছাড়িবার ৮১৭ বৎসর পরেও তাহার অধ্যাপক টনি সাহেব এম-এ, 
ক্লাশের ছাদের নিকট অমরেন্ত্রনাথের এই গুণপনার কথা উল্লেখ 
করিতেন। অস্কশান্ত্র ও বিজ্ঞান সন্বস্বীক্প পুস্তকাবলির প্রতি তাহার 
আকর্ষণ ছিল না। যে সকল বিষয়ে মানবের বুদ্ধিবৃত্তি অপেক্ষ! হৃদগ্ 
বৃত্তির আলোচনার »বকাশ থাকিত সেই সকল বিষয়ের রসাস্বাদনে 
অমরেন্দ্রনাথের ম্বাভাবিক ব্যগ্রতা ছিল। কলেজে অধ্যয়ন কালে অমরেন্দ্র 
নাথ বাটাতে সংস্কৃত শিক্ষা করেন । সেই সময্ন হইতেই তিনি ইংরাজ্েতে 
হিন্দু পেটিয়টে ও থাঙ্গলায় সংবাদ-প্রভাকরে প্রবন্ধ লিখিতেন এবং 
অনেক সময়ে সম্পাদক কৃষ্গদাস পাল ও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রশংসালাভ 
করিম্নাছিলেন। অমরেন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্সী কলেজ ভইতে বি.এ, বি-এল, 
পরীক্ষান্ধ উত্তীর্ণ হইয়া। ইংরাজি ১৮৬৮ সালে ২র। মার্চ তারিখে হাইকোর্টের 
উকীল শ্রেণীভুক্ত হন ও অল্পদিনের মধ্যেই প্রতিষ্ঠালাভ করেন। অমরেক্তর 
নাথ উকীল হইবার অল্পদিন পরেই চব্বিশ পরগণার আদালতে মদন 
মোহনের বেওত। তালুক ঘটিত একটি জটিল খান মামলায় মোকদ্দমার 
সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করিয়া! জয়লাত করায় মদনমোহন তাহাকে একটি বহুমূল্য 
'অঙ্কুরী উপহার দিয় অমরেন্্রনাথের উৎসাহ বর্ধন করেন। সেইদিন 
হইতেই ম্দনমোহনের এবং গোপাললাল ঠাকুরের আদালত ঘটিত সমস্ত 
কার্যের ভার অমরেঞ্ঘনাথের উপর ত্যস্ত হম্ব। অমরেন্ত্রনাথ তাঁহার 
ওকালতির প্রারস্ত হইতেই হাইকোর্টের আপিল বিভাগে, নিম্ন আদালতের 
মূল মোকন্দমায় এবং দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয়বিধ বিভাগে নানাবিধ 
জটিগ মামলায় নিজের ক্কতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাহার ফলে 
তিনি কলিকাত। হাইকোর্ট ভিন্ন কলিকাতার বোর্ড অফ রেভিনিউ, 


মদনমোহন চট্টোপাধ্যার বংশ । ২২৬ (ঝ) 


কলিক তার ছোট আদালতে, কলিকাতার পুলিশ আদ।লতে, আলিগুরে, 
শিল্পালিদহে, যশোহরে, বীরভূমে, পাটনায়, গন্লায়, মুঙেরে, বৈস্যলাথে» 
নানাবিধ মামলার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। অমরেক্দ্রনাথের উদার দিলদরিয়া 
ভাব এবং সাধারণ উকীলের গুরুগন্তীর ভাবের অভাব দেখিয়া অমরেন্্রনাথ 
যে একজন নিপুণ উকিল একথা! সহম! অনেকের ধারণায় আমিত ন|। 
কিন্তু ধাহারা তাহার সহিত পরিচিত ছিলেন, তাহার! তাহার বিষয়বুদ্ধির 
প্রতি চিরদিন আস্থাবান ছিলেন। মহারাজ প্মানাথ ঠাকুরের শেষ উইল 
অমরেন্ত্রনাথ প্রস্তত করিয়াছিলেন । তীহার প্রতিবেশী খেতু মাড়োয়ারী 
যখন দেবত৷ প্রতিষ্ঠা করিয়া কলিকাতান্র,কাশীতে ও ন্ঠান্ত স্থানে সম্পত্তি 
খরিদ করিঃ| দেবোত্তর করেন তখন অমরেন্দ্রনাথ সেই সমস্ত দলিল প্রস্তত 
করিয়। দেন এবং উক্ত ভদ্রলৌকের অনুরোধে একজন ট্রাঙটি নিযুক্ত হন। 
রাজ! সৌরীন্দ্রমোহনও অনেক বিষয়ে অমরেন্ত্রনাথের পরামর্শ গ্রহণ 
করিতেন। চন্্রমোহনের উউলও অমরেক্দ্ুনাথ প্রস্তুত করিয়া! দেন এবং 
তিনি শীহার একমাত্র এককজিকিউটর ছিলেন। প্রি ডি, গুপ্তের 
তাহার পুত্রের! অমরেন্্রনাথকে সালিশ করিয়া আপোষে বণ্টন করিয়া 
লন। অমরেন্্রনাথ একা'ধিকধার মোক্তারী পরীক্ষায় ও বিশ্ববিদ্ভালয়ের 
দ্সাইন পরীক্ষায় পরীক্ষক নির্বাচিত হইয়ািলেন। 

অমরেন্্রনাথ উকিল হইবার কিছুদিন পর, হাইকোর্টে অনুবাদক 
নির্ধযাচনের জন্ত এক পরীক্ষা গৃহীত হয়। এই পরীক্ষায় গবর্ণমেণ্টের 
প্রসিদ্ধ অনুবাদক চন্দ্রনাথ বন্থুর সহিত অমরেব্দ্রনাথও এশংসার সহিত 
উত্তভার্ণহন। এই অনুবাদ পরীক্ষা! দিবার জন্ত তিনি উর পাশী ও. 
উড়িয়া! ভাষ! শিক্ষা করেন। ্ 

অমরেন্দ্রনাথ কলেজ হইতেই রাজনীতির প্রতি আকুষ্ট হন এবং 
উকিল হইবার পর ব্রিটিশ ইগ্ডয়।ন এসোপিয়েশন সভার সদস্য হন। যখন 
শিশিরকুমার ঘোষ জনসাধারণের মধাবিভ্ সম্প্রদায়কে কইয়া ইও্ডয়ান 


২৬ (ঞ" বংশ পরিচয় 


লীগ প্রতিষ্ঠা করেন তখন অমরেন্দ্রনাথ তাহাতে যোগদান করেন। 
কলেজে ছাত্রাবস্থা হইতেই টাউনহলে সাধারণ সভায় অমরেজ্্রনাথ্ধের 
উপস্থিত মতে বক্তৃতা করিবার শক্তির বিকাশ হইয়াছিল এবং তিনি 
ইংরাজী ভাবায় একছ্রন উত্তম বাগ্মী বলিয়া গ'সিদ্বিলাভ করেন। 
কর্মজীবনে রাজনীতিক ও সাধারণ জনহিতকর নানাবিধ বিষয়ে অমরেজ্ 
নাথ বছ বক্তৃতা করিয়াছিলেন । অমরেন্দ্রনাথ ইং ১৮৮৮ সালে খিদিরপুর 
ওয়ার্ড হইতে কলিকাতা মিউনিসিপালিটির কনিশনার নির্বাচিত হন। 
এই উপলক্ষে তাহার কতকগুলি বক্ততা সংগৃহীত হইয়া পুস্তকাকারে 
প্রকাশিত হয়। যে কর বসর তিনি কমিশানার ছিলেন সেই কয়বৎসর 
কলিকাত। মিউনিসিপালিটির সকল কার্যে তিনি বিশেষে অভিনিবেশ 
সহকারে যোগদান করিতেন এবং লোকের উপকারে প্রাণপণে আত্ম- 
নিয়োগ করিতেন। তিনি কলিকাতা মেটকাফ, পুস্তকালয়ের একজন 
'অ'জীবন সদস্ত ছিলেন এবং এই পুস্তকাঁলয়কে দুর্দশার হন্ত হইতে ইদ্ধার 
করিবার জগ ডাক্তার মহেশলাল পসরকাবের প্রধান সহায়বূপে কাষ? 
করিয়াছিলেন । অনরেন্দ্রনাথ তাহার অধ্যাপক শ্যর গ্যালফ্রেড. ক্রফউ 
সাহেবের দ্বারায় লাট কর্জনাক এবিষায় মনোযোগী কারন এবং শেষে 
উত্ত সাধারণ পুস্তকালয়কে গভর্ণমেন্ট ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে পরিণত 
করিতে সফলকাম হইয়াছিলেন। ইং ১৮৮৮ সালে তিনি বঙ্গীয় গভর্ণমেপ্ট 
কর্তৃক অনারারী প্রেসিডেন্দী ম্যাজিষ্রেট নির্বাচিত হন এবং একাকী 
বিচার করিবার ও প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্টরেটের পূর্ণ ক্ষমতা পরিচালন৷ 
করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়/ছিলেন। যখন নিন্ম হইল ষে উকিল 
অনার|রী ম্যাজিষ্ট্রেট -হইলে পুলিশকোর্টে ওকালতি ত্যাগ করিতে হয় 
তখন অমরেন্ছমাথ 'অনারারী ম্যাজিষ্্রেটের পদ ত্যাগ করিলেন। 

ই₹ং ১৮৯১ সালে বাতরোগে পীড়িত হওয়ায় অমরেজ্তনাথ চিকিৎসক- 
'দ্বিগের পরামর্শে কলিকাতা! ত্যাগ করিয়। ভাগলপুরে গিরা বাস করেশ। 


মদনমোহন চট্টোপাধ্যায় বংশ । ২২৬ (উ) 


সেখানে অল্পদিনের মধ্যেই স্থানীয় প্রসিদ্ধ উকিলদের শ্রদ্ধাভাজন হইয়া 
একজন প্রথম শ্রেণীর উকিল বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন এবং প্রায় 
তিন বৎসর সেখানে থাকিয়া ওকালতি ব্যবসায় করিয়াছিলেন। এই 
স্থত্রে অমরেন্দ্রনাথ কায়েতী অক্ষরে লিখিত মূল কাগজ পত্র পাঠের অভ্যাস 
আরত্ব করেন। ভাগলপুরে অবস্থানকালে সেখানকার সমস্ত উকিলের 
বিরুদ্ধে জমিদার হুকুমাদ সিংহকে রক্ষা করিয়া অমরেন্দ্রনাথ বশন্বী 
হইয্রাছিলেন। ইং ১৮৪৩ সালের শেষে তিনি কলিকাতায় আসিয়া 
কলিকাত! হাইকোর্টে পুনরায় ওকালতি করিতে থাকেন। ইহার 
কিছুদিন পরে তাহার নিজ পল্লীর শুনং ওয়ার্ড হইতে কলিকাতা 
মিউনিসিপালিটির কমিশনার নির্বাচিত হন । এই সময়ে কলিকাতায় 
প্লেগরোগের আবির্ভীব একটি ন্মরণীয় ঘটনা । মহামারীর "ঞুকোপে যত 
ন৷ হউক আইন করিয়া! রোগীকে তাহার পরিবার হইতে নিছিন্ন করিয়া 
জোর করিয়! সাধারপ হাসপাতালে রাখা হইবে ও টীকা দেওয়। হইবে 
এই আতঙ্কে লোকে দলে দলে কসিকাতা সহর ত্যাগ করিতে লাগিল। 
মহানুভব অমরেন্দ্রনাথ সেই সময় কিছুমাত্র ভীত না হইয়! প্রতি সন্ধ্যায় 
নিজ ওয়ার্ডের বস্তিতে বস্তিতে যাইয়! দরিদ্র নরনারীকে আশ্বন্ত করিতেন 
এবং তাহাদিগকে পরিচ্ছন্ন থাকিতে উৎসাহিত করিতেন। যাহাতে 
সাধারণ হাসপাতালের পরিবর্তে প্রত্যেক ওয়ার্ডে রোগীর! স্বঙনত্রভাৰে 
থাকিয়া! এবং আত্মীয় স্বজনের সেবায় বঞ্চিত না হইয়! চিকিৎপিত হইতে 
পারে এইরূপ ব্যবস্থা করাইবার জন্য অমরেন্দ্রনাথ তদানীস্তন স্থাস্থ্া- 
পরিদর্শক ডাক্তার কুকের স'হত বহু আলোচনা করিয়া তাভাকে এবিষয়ে 
সম্মত করাইক়্াছিলেন। অমরেন্ত্রনাথ ও শুনং ওয়ার্ডের অন্ততম কমিশনার 
ত্বনাম ধন্ত রাধাচরণ পাল উক্ত ওয়ার্ড বিশেষভাবে পরিচ্ছন্ন রাখিবার জনক 
নিজেদের ব্যয়ে উক্ত ওয়ার্ডে কয়েকজন অতিরিক্ত মেথর ও থাঙ্গড় নিযুক্ত 
করেন এবং ওয়ার্ডকে নানা বিভাগে বিভক্ত করিয়া! প্রত্যেক বিভাগের 


২২৬ (ঠ) ংশ পরিচয় । 


দৈননিন স্থাস্থা সনবন্ধে রিপোর্ট সংগ্রহের অন্ত একদল হ্বেচ্ছাসেবক কর্ম 
গঠন করেন। ইহাতে তদ্দানীস্তন কলিকাত৷ নিউনিসিপালিটির স্বাস্থ্য- 
পরিদর্শক ডাক্তার কুক *নং ওয়ার্ডের বাবস্থাদির বিশেষে প্রশংসা করিয়া, 
ছিলেন। ছোট লাট স্তার আলেকজাগ্ডার মেকেন্ছির অসঙ্গত মন্তব্যে 
'অপমানিত বোধ করিয়া! যে আটাশজন মহোদয় মিটনিসিপাণ কমিশানারী! 
পরিত্যাগ কারয়াছিলেন অমরেক্্রনাথ তাহাদিগের অন্ততম | 
অমরেন্দ্রনাথ দার্থে প্রশ্থে বিশাল বপু এবং স্থপুরুষ ছিলেন । বাঙ্গালী 

জাতির মধ্যে এরূপ দীর্ঘায়তন সচরাচর দেখিতে পাওয়! যার না বলিয়! 
তিন 1087 71০0770917 আখ্যা লাভ করিয্াছিলেন। আক্কতি ও 
প্রকৃতি সম্বপ্ধে কবিবর হেমচন্ত্রের গ্িত ছাত্র কয়েকটি অমরেন্নাথে 
বিশেষ ভাবে প্রযুজ্য --. 

“সকলকার আগে এক মর্দ দিল সাড়া । 

দিগগজ ছহাত যেন তালের কাড়ি খাড়া ॥ 

আধপাক! চুলেতে তেড়ি বুরুশে বাগানে। 

“পারফিউমে' ভরা কেশ রুমালে ছড়ানো! ॥ 

সখের প্রাণ সাদাপিদে বল্ছে যেন হাসি। 

ধদেলদারিতে' খ্যাত আমার আর দকলই বাপি 

“সেকেন' ক'রে ছাড়ি তারে অন্ত কথা নাই। 

হীরা বীধ! হৃদয়খানি এটি আমি চাই ॥” 

অমরেন্ত্রনাথ বেখানে বাইতেন, সেইখানেই তাহার আকৃতি, পোষাক. 

পরিচ্ছদ, চালচলন, বাক্যালাপ, ভঙ্গী, সহস্র লোকের মধ্যেও তাছার' 
ব্যক্তিত্বের প্রভাব বিস্তার করিত। সকল বিষয়েই অমরেন্দ্রনাথের একটা 
বৈশিষ্ট্য ছিল এবং সেই বৈশিষ্ট্যের প্রকাশে তিনি গতানুগতিক প্রথার 
প্রতি নিতান্ত উদ্দাপীন ছিলেন। অমরেন্ত্রনাথের সকল কাজেই তীহার 
স্বাধীন চিস্তা ও সার্বজনীনতা ক্ষিত হইত তিনি নিরাঁক, সত্যপরাস্ণ 


মদনমোহন চট্টোপাধ্যায় বংশ । ২২৬ (ড). 


স্পটবক্তা, কোমলহদয়, পরছুঃখকাতর, পরসুখে সখী, উদার ও ক্ষমাশীল 
ছিলেন। পরের উপকারার্থে কোন কার্য আরম্ভ করিলে অক্লান্ত পরিশ্রম 
করিতে তিনি কাঁতর হইতেন না। তাহার বন্ধ লালমোহন দাস (পরে 
হাইকোর্টের জজ ) যখন কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়ের ঠাকুর আইন অধ্যাপক 
পদের প্রার্থী হন,তখন অমরেন্ত্রনাথ উপধুণপরি কয়েক বৎসর বিশ্ববিপ্ঠ।লঙ্্ের 
সদশ্তবৃন্দের নিকট গিয়! তাহার জগ্ত ভোট সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত ছিলেন। 
আতিথেয়তা অমরেন্দ্রনাথে অতিথি সেবা ব্যাকুলতায় পরিণত হইয়া”. 
ছিল তিনি নিজে রন্ধন-শান্ত্রে স্ুপস্ডিত থাকায় আস্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব 
অনেকেই ঠাহার "আহ্বানে রসনা! তৃপ্তি করিয়া আনন্দলাভ করিয়াছিলেন । 
আতিথেম্তার হেতু কোনও রূপ অন্থবিধা বা কষ্টুকে অমরেন্দ্রনাথ কষ্ট' 
বৃপিয়াই গ্রাহথ করিতেন না, একবার কোনও বিবাহ বাটাতে গোলমাল 
হওয়ায় প্রায় পঞ্চাশজন মফঃম্বলবাপী ভদ্রলোক যখন কিছুতেই শান্ত না 
হইয়! অনাহারে এ স্থান ত্যাগ করিতে উগ্ভত হন, অমরেক্্রনাথ তীহা- 
দিগকে মধ্য রাত্রিতে নিজ বাটাতে লইয়। গিয়া! রন্ধনাদির ব্যবস্থা করেন 
ও তাহাদিগকে পরিতোষপূর্বক আহারাদি করাইয়া সে রাত্রিতে 'মতি 
যত্বের সহিত নিজবাটাতে তাহাদের শয়নের ব্যবস্থ: করিয়া দেন। 

শিক্ষা সম্বন্ধে অমরেন্দ্রনাথ চিরদিন ক্দাগ্রহ প্রকাশ করিতেন।' 
অমরেন্দ্রনাথ বলিতেন বে ছেলে পড়ান ছুর্ভীবন-রোগের একটি স্থন্দর 
মুষ্টিযোগ। তবে এ কাধ্যে ধৈর্য হারাইয়া বালকদের দৈহিক শান্তির 
বিধান করা অতীব দোষাবহ। অমরেন্দ্রনাথ তীহার প্রতিবেশী অনেক 
গৃহস্থ পরিবারের বালকদের বিদ্যাশিক্ষার তত্বাবধান ও সাহাঘ্য করিতেন 
এবং অনেককে বাটীতে ডাকিয়া লইয়া গিয়া নিজে, ইংরান্রি পড়াইতেন। 
তাহার এইরূপ ছাত্রদের মধ্যে বাংলা রেখাক্ষর লিপির অধ্যাপক ও 
প্রচারক দ্বিজেন্ত্রনাথ দিংহের নাম উল্লেথযোগা। অমরেক্জ্রনাথ বিশ্ব 
বিদ্যালয়ের সদন্ত ন! হইয়াও বিশ্ববিস্তালয়ের সংক্রান্ত সকল বিধি ব্যবথার, 


২২৬ (5) বংশ পরিচঙ়। 


হবাদ পুঙ্খানুপুজ্ঘরপে রাখিতেন। বিশ্ববিগ্তালয়ের বিধি ব্যবস্থার 
ংশোধনের অভি প্রায়ে লাট কার্জ্জনের সহিত তীহার পত্র ব্যবহার হইয়া- 
ছিল। অমরেন্্রনাথ মনে করিতেন যে কলিকাত। বিশ্ববিগ্ভালাস্বর তৎ- 
কালীন শিক্ষা প্রণালীতে ছাত্রদের মাত্র স্থৃতিশক্তির পৰিপুষ্টি হইতেছে ; 
শিক্ষার যে প্রধান উদ্দেপ্ত মৌলিকতার পরিশ্দুরণ, ব্যক্তিত্বের সম্যক্‌ বিকাশ 
এবং হৃদয়ের প্রশস্ততা সম্পাদন তাহার কিছুমাত্র সহায়তা করিতেছে না। 
বরং নির্দিষ্ট বিষয়, নির্বাচিত পুস্তকানলী ও পরীক্ষা প্রণালী মানবতার 
উৎকর্ষ সাধনের অস্তরাক্প হইয়াছে! এই ব্যবস্থা আমূল পরিবর্থিত না 
হলে জাতির আশাভরসাস্থল তরুণবয়ন্কদের চিত্তবৃত্তি সতেঞ্গ ও সবল 
হইবে না। অমরেন্দ্রনাথ এইদিকে শিক্ষা প্রণালীর সংশোধনে মনোনিবেশ 
করিতে লাটসাহেবকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেন! সার আশুতোষ 
মুখোপাধ্য য়ের সহিত ও এসম্বন্ধে অমরেন্্রনাথের একাধিকবার আলোচনা 
'হইয়াছিল। 
অমরেন্দ্রনাথের ন্ায় সামাজিক ও মজলিসিলৌক আঙকাল প্রায় 
দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহাকে সখ্যরসের মুর্ভ-অভিব্যক্তি বলিলেও 
অতুযুক্তি হয় না। তিনি জাতি-ধর্শু-ন্র্ণ নির্ব্বিশেষে অবাধে সকলের সহিত 
মিশিতে পারিতেন। যেকেহ তাহার সংস্পর্শে আমিত সেই তীহার 
সরল ও উদার ব্যবহার ও সরস কথাবার্তায় তাহার প্রতি আকুষ্ট না ভয়! 
থাকিতে পারিত না । অমরেন্দ্রনাথ কথ! প্রদঙ্গে বিবিধ বিষয়ের সরস 
আলোচনায় ও পুরাতন কাহিনীর অব্তীরণায় সকলকে মোহিত করিতেন। 
অমরেন্্রনাথের বাল্যবন্ধু আনন্দমোহন বনু, ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ, 
চন্ত্রনাথ বন্থ. সবজজ গোপালচন্দ্র বন্থু রেজিষ্টার প্রতাপচন্্র ঘোষ ও 
কর্মজীবনের বন্ধু রেভারেগড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যয়, স্তার গুরুদাস বন্ট্যো- 
পাদ্যায়, উফিল বসন্তকুমার বস্থ জজ লালমোহন দাস, ব্যারিষ্টার মনো- 
মোহন ঘোষ, ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদক শভৃচন্্র মুখো- 


মদনমোহন চস্ট্রাপাধ্যায় বংশ । ২২৬ (ণ) 


পাধায়, মান্্রাজের আনন্দ চার্লু” ভাঁগলপুরের দীপ নারায়ণ সিংহ প্রভৃতি 
সকলেই তাহাকে শ্রদ্ধা! ও গ্রীতির চক্ষে দেখিতেন এবং তীহার রসাল 
কথোপকথন ভঙ্গীর বিশেষ প্রশংসা করিছেন। অমরেন্্রনাথের মৃত্যুতে 
হাইকোর্টের জজেরা, পুলিশকোর্টের ম্যাজি্রেটেরা শোক প্রকাশ করিয়া- 
ছিলেন। হাইকোর্ট উকিল সভার তৎকালীন ' সভাপতি এবং তাহার 
প্রাচীন অধাপক রা'মচন্্র মিত্র উকিল সভার পক্ষ হইতে মর্শাম্পর্শী ভাষায় 
জরাহার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়াছিলেন। ওকালতি ব্যবসায়ে 
'অমরেন্্নাথের নিকট কায়কজন শিক্ষানবিশি করিয়! উত্তরকালে প্রতিষ্ঠা- 
পন ইকিল হষটযাছিলেন তন্মধ্যে তেওতাঁর জমিদার হরশস্কর রায় চৌধুরীর, 
শিটরীর সরকারি টকিল রায় বাহার কালিকানন্দন মুখোপাধ্যায়ের ও 
কলিকাঁতার পাবলিক প্রসিকিউটর, রায় বাহাদুর তারকনাথ সাধুর নাম 
উল্লেখযোগা ॥ ইহারা সকালই অমারন্দ্রনাথকে চিরদিন শ্রদ্ধা ও ভক্তি 
করিতেন। | 
অমক্জ্রেনাথ অল্প বস হঈতেই যশন্দী হঈয়াছিলেন! মদনমোহন ও 
চন্ত্রমোহন যে খ্যাতি প্রতিপত্তির গুতিষ্টা করেন অমরেন্ত্রনাথের চরিত্র গুণে 
স্তাহা বুল পরিমাণে পরিবর্দিত হইয়াচ্িল। নিজের ব্যবসায়ে অমরেন্্র- 
নাথ যথেষ্ট ধন অন্ন করিয়াছিলেন কিন্তু সঞ্চয় লিপ্গা ঠীহার গ্রকৃতি- 
গন ছিলনা । অধায়ণ ও অধ্যাপনা পরায়ণ অমরেন্্রনাথে সেকালের 
বাহ্মণপপ্ডিতদের সাত্বিকভাব পরিপ্দুট হইয়াঁছিল। অমরেন্দ্রনাথ পৈত্রিক 
'সম্পত্তি অক্ষুগ্ন রাখিয়া মুত হস্তে স্বোপার্ডিত অর্থ ব্যয় করিয়া চারিটি 
কন্ঠার 'ও দৌহিত্রীর বিবাহ ও পিতৃমাত্‌ শ্রাদ্ধ এবং তাহাদের গয্ারুতা সম'- 
রোহে সম্পন্ন করিয়াছিলেন। অমরেন্দ্রনাথ সপকিবারেও কয়েকটা আখ্মীয় 
লইয়! কাশী প্রভৃতি তীর্থও দর্শন করিয়া আসিন্াছিলেন, স্দাশয় ও 
উদার প্রকৃতিবশে অমরেন্দ্রনাথ একদও মানুষের সংসর্গ বিরহিত হইয়া! 
“থাকিতে পারিতেন না। যে আভিজাত্যের স্থাতত্র্যপ্রিয়তা তাহার পিতার, 
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পিতামহের ও ভ্রাতাদের চত্িব্রগত ছিল অমরেন্দ্রনাথ তাহার গন্তী 
অতিক্রম করিয়া গিয়ছিলেন । ঘে নির্জনতা লেখকের সাধনীর সহায় সে. 
নির্জনত! অমরেন্্রনাথের নিক্ট দুঃসহ বোধ হইত। পরোপকার অথবা 
স্বীয় কান্তি স্থাপন অথবা নিজের আনন্দবর্ধন উদ্দেশ্যে গ্রন্থ রচন। ও প্রকাশ 
করিবার উচ্চাভিলাষ ত্মহাঁর ছিল না। নির্জনপ্রিয়তা তাহার স্বভাব 
বিরুদ্ধ থাকায় সেদিকে প্রচেষ্টা লক্ষিত হয় নাই। অমরেন্দ্রনাথ চিরদিন 
বন্গিতেন যে ছিপে মংস্ত শীকার বাল্যকাল হইতে কোনও দিন তাঁকে 
আনন্দ দিত না । একদিকে আহারে প্রলোভনে জীবকে আকুষ্ট করিয়া 
হত্যা করিবার চেষ্ট! তাহার হৃ?য়াকে বাথা দিত, অপরদিকে তরগ্ডের দিকে 
নিবদ্ধ দৃষ্টি হইয়া বসিয়া থাকিবার ধৈর্য তহার ছিল না। নানাবিধ' 
মনুষ্যচরিত্রের অভিজ্ঞতা, সাহিত্যরসজ্ঞতা, শবচয়ন, লিখনান্ুরাগ প্রন্ৃতি 
যে সকল গুণে প্রতিভাশালী স্থলেখক হওয়া যায় তাহার সমাবেশ তাছাতে 
খাকিলেও অমরেন্ত্রনাথকে যে লেখক বা গ্রন্থকার হইতে প্রণোদ্দিত 
করে নাই এই ধৈধ্যের অতাব তাহার অন্যতম কারণ। উপদুক্ত শ্রোতা 
পাইলে তাহার যেরূপ আনন্দ হইত এমন আনন্দ কিছুতেই হইত ন1। 
মানুষের সহিত কথা কহিধার আনন্দে তিনি ভরপুর থাকিতেন ' কিন্তু 
এই কথার মধ্যে গর কুৎসার প্রশ্রয় তিনি কোনও দিন দেন নাই। 

ধনী ও দরিদ্রের ব্যবধান অমরেন্দ্রনাথকে বিশেষ পীড়া দিত। তিনি 
প্রারই বলিতেন যে দারিদ্রা ধর্ম বিরুদ্ধ বা আইন-বিরুদ্ধ কোনও অপরাধ 
নয়। তিনি বলিতেন যে মানুষের আভিজাত্য তাহার ধনাদি বাহিক 
সম্পদের উপর নির্ভর করে না: তাহার অন্তরের সম্পদের উপর এই 
আতিগ্সাত্য নির্ভর করে.। দরিদ্রের সহিত অজরের যোগ অমরেন্দ্রনাথ 
জন্থভব করিতেন। তীহার অপরূপ ভূতাবাৎসল্যে তাহ প্রকাশ পাইত। 
বাটাতে কোনও ত্বতোর পীড়া হইলে ঘতক্ষণ পর্য্যন্ত চিকিৎসক আলিক্স। 
ওউধধাদির ব্যবস্থা না করিতেন ও রোগীর সেবাশুশ্রধার ব্যবস্থা ন৷ হইস্- 
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ততক্ষণ অমরেন্দ্রনাথ নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন না। অনেক সমব্রে রোগীর 
সেবাশুএষার তত্বাবধান করিতে রাত্রিজাগরণের ভার অনরেন্্রনাথ নিজে 
আনন্দে গ্রহণ করিতেন। ভূত্যদের দেশস্থ পরিবারবর্গের ও তাহাদের 
লুখ হুঃখের কথা শুনিতে অমরেন্ত্রনাথ ভাল বাদিতেন। অমরেন্্নাথ 
লোৌঞ্কে মানুষ বলিক্গা ম্ধ্যাদা করিতেন। কাহাকেও উচ্ছিষ্ট দিতেন 
না। এমন কি নিজের অ।হাধ্য হইত ভূত]কে অগ্রভাগ না দিন! আহারে 
বদিতেন না। সামাজিক নিমন্ত্রণে গিয়াও ভূতাকে আহার্্য না দেওয়া 
পধ্যন্ত পংক্তি ভোজনে যোগদান করিতে পারিতেন না । শেষ জীবনে 
ইংরাজি পোষাক পরিচ্ছদ অবলগখধন করিলেও হিন্দুধন্মে অনরেন্্রনাথ 
চিরদিন আস্াবান ছিলেন আনুষ্ঠানিক হিন্দু ন। হইলেও ব্রাহ্মণের অবস্থা 
কতব্য গায়ত্রী জপ ও ইষ্টমন্ত্র জপ কোনও দিন বাদ পড়ে নাই। নিম্মমিত 
শ্রাদ্ধাদি তিনি নিষ্ঠ।র সহিত সম্পন কাঁরতেন। 
শেষ জীবনে প্রত্যহ প্রাতে ভগবানের নাম লিখিতেন। তবে ইহাতেও 
অমরেন্ত নাথের সার্বজনীন ভাব ফুটিয়া৷ উঠিত। কেবল দুর্গা নান লিখিয়া 
নিরস্ত হইতেন না । যতগ্তলি ভাষা ও লিপি জানিতেন তাহাতে দংক্ষেপে 
ভগবানের নিকট দৈনন্দিন প্রার্থনার যে ব্যবস্থা আছে সেই ভাষা এবং 
অক্ষরে সেগুলি লিখিত হইত। ইহার সদয় কমাইয়। অন্ত কোন কাজে 
সে সময় ব্যয় অমরেঞ্জনাথ কোন দিনও করিতেন না। ইংরাজি পোষাক 
অবলঘনেরও একটি কারণ ছিল। অমরেন্্রনাথ কিছুদিন শিরঃপীড়ায় 
কাতর হন। শামল! ব্যবহার করা তখন তাহার পক্ষে কষ্টকর হওয়ায় 
এবং তখন হাইকোর্টে উন্মুক্ত মস্তক ভদ্রোচিত বলিয়া! গণ্য না হওয়ায় 
শামগার দায় এড়াইবার জন্ত বাধ্য হইক্সা অমরেন্দ্র নাথ ইংরাজি পোষাক 
অবলম্বন করেন। 
বর্তমানে রাজনীতিক্ষেত্রে জাতীয় পোষাক যে ভাবের হুচনা ও 
বৈশিষ্ট্যের গৌরব আনিয়াছে অমরেজ্্রনাথের সমগ্জে রাজনীতিক জীবনে 
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তাহার স্থান ছিল ন1। দেশের দশের কাঞ্জ করিতে অমরেন্্র নাথের 
খুল্লপিতামহ চন্দ্রমোহন অমরেন্দ্র নাথকে উৎসাহিত করেন। চন্দ্রমোহন 
চির জীবন বিলাত ও এখানে (শীষ পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতেন 
তাহাতে আত্মগৌরব বোধ করিলেও পরিচ্ছদের ভাবের ও ভাষার সাহায্যে 
শাসনকণ্ডাদের সহিত ভেদাভেদ রায়! নিজেদের জাতীয়তার পরিপুষ্ট 
করিতে হইবে চন্দ্রমোহন বা অমরেন্ত্রনাথ কখনও এভাবে অন্ুপ্রাণত 
হন নাই। চন্দ্রমোহন যে যুগে দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন 
তখন কি শাসক সম্প্রদায়, কি জন[হিতৈষী তদ্রমহোদয়গণ কেহই গন- 
সাধারণের মতামত লওয়া আবশ্কক মশে করিতেন না। তাহার! বাহ! 
জনসাধারণের কল্যাণকর স্থির করিতেন তাহাই করিতেন । ইহাকে- 
মুরুবিবয়ান! রাজনীতি ধলা চলে। জনসাধারণ ইহাতে যতদূর সম্ভব দূরত্ত 
বক্ষ করিয়া নিজেদের আদর্শ অন্ুলারে তাহাদের উন্নতির ও উপকারের 
চেষ্টা করাই ছিল এই রাজ্রনীতির মূলমন্ত্র। অমরেন্দ্রলাথ থে যুগে রাভ- 
নীতি চর্চায় যোগ দিলেন তখন জনসাধারণ নিজেদের স্বত্ব অধিকার সন্বগ্ে 
উদ্ধদ্ধ হইতেছে । দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রথমবার ব্লাত হুইতে আসিবার 
সময়ে জঙ্জ টদ্পদন্‌ সাহেবকে সঙ্গে.করিয়! আনেন। তাহার বক্ততায় ও 
সাহচাষে/ “চক্রবর্তী ফযাকসন" নামে পরিচিত তিরোজিওর ছাত্রবৃন্দ মুক 
জনসাধারণকে মুখর করিয়। তোল! প্রথম কর্তব্য বলিয়! প্ভিরন করিলেন। 
তৎকালে বাঙ্গালী ডিমস্থিনিজ বলিয়া! খাত রামগোপাল ঘোষকে আদশ- 
করিয়া অমরেজ্জনাথ অল্পবর়সেই ঝগ্মিতাকে রাজনীতি চগ্চার প্রধান 
উপায় বলিয়া! বরণ করিয়া! লইলেন। বিলাতের আদর্শে আন্দোলন করিতে 
পারিলে জনসাধারণের আশার ও মাকাঙ্খার সুম্পই বিকাশে এ দেশে 
ও বিলাতে রাপুরুষের! অবস্থা সমাক্‌ বুঝিতে পারিবেন এবং জন- 
সাধারণকে ক্রমশঃ শ্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করিবেন এই বিশ্বাস লে যুগের 
রাজনীতিকদলে বদ্ধমূল হইপ্রাছিল। কাজেই আন্দোলন অবশ্ত কর্তব্য 


মদনমোহন চট্টোপাধ।ায় বংশ ২২৬ (ধা" 


হইয়! উঠ্ভিল এবং ভাবপ্রকাশের উপযুক্ত ভাষা ব্যবহার রাজনীতি 
সম্পর্কিত ব্যক্তি মাত্রেরই লক্ষ্য হইল। অমরেন্্রনাথে এই প্রকাশের 
একটা! স্বাভাবিক প্রেরণ থাকায় বাগতঙ্গির প্রতি তিনি বিশেষ 
মনোযোগী ছিলেন। এ বিষয়ে তাহার প্রকৃতি তাহার পিতার গ্ররুতির, 
বিপরীত ছিল। পিতা একেবারে আত্মপ্রকাশে পরাজ্ুখ ছিলেন। 
পুত্রের আচারে ব্যবহারে, চালচলনে, কখোপকথনে তাহার ব্যক্তিত্বের 
পূর্ণ প্রকাশ শ্বতঃই পরিস্ুট হইন্। ভাষার প্রতি একটা আন্তরিক. 
টান থাকায় ভাষ। শুদ্ধির দিকে অমরেন্দ্রনাথের বিশেষ আগ্রহ ছিল। 
তিনি ইংরাজি বাঙ্গাল! মিশাইয়া। ভাষা প্রয়োগের বিরোধী ছিলেন! 
রাজনীতিক্ষেত্রে সাধারণ সভায় অমরেন্দ্রনাথ ইংরাজি ভাষা ব্যবহার 
করিতেন। সে সময়ে কলিকাতা! রাজনীতিক আন্দোলনের কেন্তরস্থান 
এবং সেই নকল আন্দোলনের মহিত অমরেন্দ্রনাথের যোগ ছিল। কিন্তু 
বখন অমরেন্দ্রনাথের বন্ধুধর্গ কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার কল্পনা করিয়া আয়োজন 
উদ্ভোগ করিতে লাগিলেন তখন তাহার কাধ্য প্রণালীর উপর আস্থা? 
না থাকায় তিনি তাহাতে যোগ দিলেন ন। ভারতবর্ষের সকল প্রদেশে 
যত দিন শিক্ষার সামঞ্জম্ত বিধান ন! হয় ততদিন এরূপ বিরাট আন্দোলন 
শুভফলপ্রস্থ হইবে বলিয়া অমরেন্দ্রনাথের ধারণা ছিল না এবং সেই 
কারণে বিভিন্ন প্রদেশ নিজ নিজ অভাব লইয়া! স্বতন্ত্রতাবে আন্দোলন. 
করুক অমরেন্ত্রনাথ ইহাই মনে করিতেন। তীহার পিতা যেমন পরি. 
বারের ক্ষুদ্রগণ্ডী তাহার কর্মের কেন্দ্র বলিয়! স্থির করিয়াছিলেন, অমরেন্ত্র 
নাথও সেইক্ধপ কলিকাত| বাশীর সর্ববিধ পৌর অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত 
করাই তাহার রাজনৈতিক আন্দোলনের মুখ্য লক্ষ্য বলিয়া, গ্রহণ 
করিলেন। কর্মের প্রতি আশক্তি ও কর্মমশক্তির প্রাচ্ধ্য চন্দরমোহনের 
চরিত্রগত হওয়ায় নানাবিধ জনহিতকর কর্মের মধ্য দিয্না তাহার জন- 
হিতৈবণ! সাফল্য লাভ করিত। ভাবপ্রবণ অমরেন্দ্রনাধের জনহিতৈষণা 


৯২৬ ন) বংশ পরিচন্ন । 


তাহার চিগ্তানীলত।র সাহায্যে পরিপুষ্ট লাভ করিয়া বাগ্মিতায় আত্ম 
প্রকাশ.করিত। 
সন ৩১২ সালে ( ১৯০৫ খুঃ ) ৮জগ্ধাত্রী পুজার দিন ৬১ বৎসর 
বয়সে অমরেন্্রনাথ জ্বর রোগে কালগ্রানে পতিত হন। 
অমরেন্্রনাথের ছুই বিবাহ ১২৬৭ সালে যশোহর বাহস্ত গোত্রীয় 
শ্রোত্রিয় নরেন্দ্রপুর নিবাসী মহিমা চরণ মজুমদারের কন্তার সহিত 
ঠাহার প্রথম বিবাহ হয়। অগরেঞ্জনাথ দ্বিতীয় পক্ষে সুখুটি ভরঘাজ 
গোত্রীয় ব্বনাম প্রসিদ্ধ অভিনেতা অর্দেন্দুশেখর মুস্তফীর কন্ঠাকে বিবাহ 
করেন। তাহার প্রথমা পত্বী ১২৯* সালে তিনটি কন্ত। রাখিয়া পরলোক 
গ্রণ করেন॥ তাহার জোষ্ঠ1! কন্তার সহিত কাটোয়া নিবাসী ফুলের মুখুটি 
নীলকমল মুখোপাধ্যায়ের পুত্র ও গিরিক্্রনাথ ঠাকুরের দৌহিত্র লীরদনাথ 
মুখোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়॥। 'অমরেন্ত্র নাথের অন্ততম। দৌহিত্রী উক্ত 
নীরদ নাথের দ্বিতীয়! কনার সহিত মহারাজা বাহাছ্‌র স্তর প্রদ্যোৎ কুমার 
ঠাকুরের ব্বাহ হইয়াছে । অমরেন্ত্র নাথের দ্বিতীয় কন্তার সহিত খড়দহ 
মেলী কামদেৰ পণ্ডিতের সন্তান বদ্ধমান মানকর নিবাসী বলাইটাদ 
মুখোপাধ্যায়ের পুত্র ক্ষেত্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়। অমরেন্্ 
' নাথের দ্বিতীয়! কন্তা আজংবন তাঁহার গৃহেই ছিলেন এবং তাহার দ্বিতীয় 
জামাতা! ক্ষেত্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বিবাঞ্কের পরে অমরেন্ত্র নাথের সংসার 
ভুক্ত হইয়! পযারীচরণ সরকারের ফাষ্টবুক হইতে ইংরাজি শিথিতে আর্ত 
করিয়াছিলেন। অমরেন্ত্র নাথের যত্বে ও শিক্ষার গুণে চারি বৎসরের 
মধ্যে কলিকাত। বিশ্ববিষ্ঠালন্ের প্রবেশিক1 পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়। ক্ষেত্রনাথ 
'বথাক্রমে দর্শন শাস্ত্রে এম, এ, উপাধি লাভ করেন এবং বি, এল, পাশ 
করিয়া! কলিকাতা পুলিশ কোর্টে ওকালতি করিতেন। ক্ষেত্রনাথের 
একমাত্র কন্তি সহিত স্থিজেন্্র নাথ ঠাকুরের পৌত্র সঙ্গীত শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ 
প্বশাম ধন্ত দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিবাহ হইয়াছে। অঅমরেন্র নাথের 








৬ধীরেক্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 


মদনমোহন চট্টোশাধ্যায় বংশ। ২২৬ (প্ট 


দৃতীয়া কন্তার সহিত শাপ্ডিল্য গোত্রিয় শুন্ধশ্রোত্রিয় আন্দুল মহিয়াড়ী 
নিবাসী লাহোর চ:ফ কোটের শ্বনামপ্রসিদ্ধ উকীল রায় বাহাছুর কালী 
প্রসন্ন রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র হাইকোর্টের অন্ততম ব্যারিষ্টার উমাপদ রারেকর 
বিবাহ হইয়াছিল। অমরেন্ত্রনাথের দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভে একটী কন্ত ও 
একটা পুত্র হয়। এই কন্তার সহিত খড়দহমেলী যোগেশ্বর পণ্ডিত বংশীক্ক 
সাতন্বীরা নিবাসী রজনীকান্ত সুখোপাধ্যায়ের পুত্র মহেন্্রনাথ মুখে” 
শাধ্যায়ের বিবাহ হয়। বিবাহের পর মহেন্্রনাথ অমরেন্দ্রনাথের সংসার 
ভুক্ত হন ও নানাস্থানে চাকরি করেন। উত্তরকালে ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের 
সময় বেঙ্গল আ্যাধুল্যান্স কোর নামে শুশ্রষাকারী স্বেচ্ছাসেবকদল সংগঠিত 
হইলে মহেজ্্রনাথ এই দলে যোগদান করেন এবং পূর্ব পারন্তের বারেগন্দে 
অবস্থান করিয়া বশের সহিত মেসোপোটেমিয়য় বাধ্য করেন। অমরেক্ছ 
াথের জীবদ্দশায় তাহার কনিষ্ঠ। কন্যা! পরলোকগমন করেন। 

অমরেন্্রনাথের একমাত্র পুত্র গোপালদাস সন ১০০৬ সালে আধা 
মাছে জন্মগ্রহণ করেন ॥ তিনি এখন কলিকাতা! বিশ্ববিছ্টালয্ের বি, এ, 
ডিগ্রি লাভ করিয়া! এম, এও আইন অধ্যয়ন করিতেছেন। তিনি 
খড়দহমেলের যোগেশ্বর পঙ্তের সন্তান মহারাজা রমানাথ ঠাকুরের 
দৌহিত্রবংশীঘ্ কলিকাঠা ইটালিনিবানী অনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 
প্রথম! কন্তাকে বিবাহ করেন এবং নিঃ'স্তান অবস্থায় এ পত্ধী বিস্বোগ 
হওয়াহ্ধ তাহার ভগ্রীকে দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করিক্লাছেন। তীহান 
এখন কোন সন্তানাদি হস নাই। 

ধীরেন্দ্রনাথ । 

সন ১২৫৩ সালে (১৮৪৭ খুঃ) ২৩শে মাঘ তারিখে মদনমোহ্নের 
তপ্রাসন বাটাতে দীনেন্্নাথের ্বিতীয পুন্ধ ধীরেন্্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। 
মহরধি দেবেন্্রনাথের বাটাতে মাধবগুক্ুর পাঠশালা গাহার বিস্ারস্ত 
হয় ও সঙ্গে সঙ্গে হিন্ুস্থুলে ইংরাণ্ধি শিক্ষা আন্ত হয়। ইং ১৮৯৪ সালে 


২২৬ (ফ) বংশ পরিচয়. 


তিনি কলিকাত! বিশ্ববিগ্ঠালয়ের প্রবেশিক! পরীক্ষান়্ উত্তীর্ণ হইস্ছা, 
প্রেদিডেন্সী কলেজে পাঠারস্ত করেন | দেই সময়ে কলিকাতা। বিশ্ব- 
বিছ/লয়ের উচ্চপরীক্ষায় সংস্কৃত অব্য পাঠ্য বলিয়া! নির্ধারিত . হয়। 
ধীরেন্দ্রনাথ যথেই চেষ্ট) করিয়াও ১৮৬৬ সালে এক. এ, পরীক্ষান্থ সংস্কৃতে 
উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। তিনি সংস্কৃতের পরিবর্তে ফ্রেঞ্চ ভাষা লইয়। 
পরীক্ষা দিবার মানসে সেন্ট জেভিয়ার কলেজে প্রবিষ্ট হন। সেখানে 
একবৎসর পাঠের পর, বিশ্ববিগ্থালয়ে পাঠাইবাঁর জন্য যে পরীক্ষা! হয়, 
তাহাতে উচ্চস্থান অধিকার করেন। কিন্তু কলেজের খ্রীষ্টান অধ্যাপকের! 
ধীরেন্দ্রনথকে বিশ্ববিগ্ভালয়ে পরীক্ষ। দিবার অনুমতি দিলেন না। কারণ 
কলেজে অবস্থানক!লে ধন্মসধস্বীয তর্কবিতর্কে ধীরেন্দ্রনাথ খুষ্টধর্্ের 
বিরুদ্ধে অনেক কথ। বলিম্বাছিলেন এবং বিশ্ববিষ্ঠালয়ের পরীক্ষান্ম উত্তীর্ণ 
হইলেও ঠাহার মত ছাত্রের দ্বারায় এসণ্টগ্রেভিম্বার কলেজের গৌরব হ্রাস 
ভিন্ন বুদ্ধি হইবে না বলিয়া অব্যাপ:করা মনে করিয়।ছিলেন। কলেজ 
কর্তৃপক্ষের এই অসঙ্গত বিচারে ক্ষুব্ধ হইয়া ধীরেন্দ্রনাথ কলেজ পরিত্যাগ 
করেন এবং বিশ্ববিগ্থান্য়ের সছিত সম্পর্ক উঠাইয়! দেন। ইহার পর 
চিত্রকল! শিক্ষার জন্ত গভর্ণমেন্ট আর্ট স্কুলের ছাত্র হন। কিন্তু চিত্রকলা 
শিক্ষাতে কয়েক মাদ অতিবাহিত হইতে ন! হইতেই তাঁহার চক্ষুরোগের 
উৎপত্তি হয়। ডাক্তার বেলি সাঁহেবের পরামর্শে চিত্রশিক্ষ! তাহাকে 
ত্যাগ করিতে হয়। এই সময়ে রানা স্তার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর সঙ্গীত 
চচ্চার জন্য একটা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ধীরেন্দ্রনাথ এই বিদ্যালয়ে 
দেতার ও কণ্ঠসঙ্গীত শিক্ষা করেন,। কাপড় কেনা ও কাটা কাপড় 
তৈয়ারী করা তাছার আর একটি সখের বিষয় ছিল। হারম্যান কোম্পানীর 
তৈগ্নারি কাপড়ের সেল।ই খুলিয়। তাহার উপর কাগঞ্জ ফেলিয়া বাটার 
দেশী দৃর্জিকে মেইরূপ কাট ছাট শিখাইতেন এবং তাহার ছ্বারায় অবিকল 
সেইরূপ কাপড় প্রস্তত করাইয। আনন্দ অনুভব করিতেন। সওদাগর 


মদনমোহন চট্টোপাধ্যায় বংশ ২২৬ (ব). 


ছিকি সাহেবের অফিসে তাহার কর্মজীবন আরস্ত হয়। এ আফিস 
উঠিয়া যাইলে তিনি সওদাগর জোকানিছ্ সাহেবের আফিসে কর্ম করেন। 

তিনি বৈদ্যবাটী টাপদানিতে একটি কয়ারম্যাটিং ফ্যাক্টরী লইয়া, দড়ি বুরুশ 

ও পাপোষ প্রন্ততের ব্যবসা! করিয়াছিলেন ; কিন্তু এই ব্যবদ। কয়েক বৎসর 

চালাইয়। সাহেব কোম্পানীদের সহিত প্রতিযোগীতায় বিস্তর ক্ষতিগ্রস্থ 
হওয়ায় তিনি ব্যবস! তুলিয়া দিতে বাধ্য হইলেন। ইহার পরে তিনি, 
কল্েক বৎসর গ্রেহাম কোম্পানীর বশ্ব বিভাগে কাধ্য করিয়াছিলেন |. 
১৮৮১ খুষ্টানে ধীরেন্দ্রনাথ কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির একজন লাইসেন্স 
ইনস্পেক্টার নিধুক্র হন। এই কাধ্য সুটভাবে সম্পাদন করিতে তাহাকে 

অতাধিক পরিশ্রম করিতে হইত। প্রতাহ প্রাতে ৫টায় বাহির হইয়! 
কলিকাতাস্্ রাজপথে নানাস্থানে স্বীয় কার্ষ্যে ব্যাপৃত থাকিয়া! বেলা 
১২টার সময় বাটা ফিরিতেন এবং পুনরায় বেল! ওটার মময় বাছির হইয়। 

রাত্রি ৭টা পর্য্যন্ত আ'ফসের কা্গ করিয়া বাঁটা আদিতেন। তখন পুলিশ 
£কোর্টের বৈতনিক ও অব্তনিক ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে লাইসেন্স সংক্রান্ত; 
মামলার ধিচার হইত এবং এই সকল মামলায় লাইসেন্স ইন্স্পেক্টরদিগকে 
উকিলের স্ায় সমস্ত কার্য করিতে হইত। এই সুত্রে ধীরেন্ত্রনাথকে 

সময়ে সময়ে অনেক লব প্রতিষ্ঠ উকিলের বিরুদ্ধে বাদানুবাদ করিয়! 

'মিউনিদিপ্যালিটির পক্ষে সাফল্যলাভ করিতে হইত । এই অত্যধিক. 
পরিশ্রম ফলে এবং অনিক্বম হেতু তাহার অজীর্ণ ও জশ্লরোগের স্থব্রপাত 
হয়। ক্রমে তাহার স্বাস্থ্যতঙ্গ হওয়ায় তাহাকে বাধ্য হইয়! এই পদ ত্যাগ 

করিতে হয়। মিউনিসিপ্যালিটির তৎকালীন ভাইসচেয়ারম্যান গোপাল 

লাল মিত্র ও চেয়ারম্যান স্থারিসন্‌ সাহেব তাহার কাঁধ্যকুশলতার জন্ত- 
বিশেষ প্রখংসা-সম্থলিত একখানি সার্টিকিকেট প্রনান করেন। তাহার, 
পরে এই রোগে বার তের বদর কট পাইয়! "ব্রাইটপ্‌ডিগ্গিঞ» রোগে, 
সন ১৩০৬ স!.লর মাঘ মাসে ধরেন্ত্রনাথ পরূলাক গমন করেন। 


২২৬ (ত) ংশ পরিচন্্। 


ধীরেজনাধ মধ্যমাককৃতি ও মধ্যম পুষ্ট ছিলেন। বাঙ্গাল! সাহিত্যে 
ভাহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। গাহার সময়ে হিন্ুক্কুলর কতিপক্জ. 
স্ছাত্রধন্দ একথানি বাঙ্গণা মাসিক পত্রিক| বাহির করেন। এখনকার মত 
তখন স্কুলে স্কুলে পত্রিক] প্রকাশের ব্যবস্থা ছিল ন!। 

যাহাদের উৎসাহে ও অর্থ সাহায্যে এই অনুষ্ঠান হয়, ধীরেন্্রনাথ 
তাহাদিগের অন্ততম । তাহার সঙ্গীতানুরাগের কথ! পুর্বেই উল্লিখিত 
হ্ইম্াছে। দেবদ্িজে অবিচলিত ভক্তি ও নিষ্ঠাপূর্ববক হিন্দুশাস্ত্রোক্ত বিধি 
ব্যবস্থা পবন ও সাঁধনভঙ্গনের নিমিত্ত কৃচ্ছ সাধনে প্রবল অন্রাগ তাহার 
চরিত্রের বিশেষত্ব । ফলিত ক্্োতিষে তাহার বিশ্বাস ছিল এবং সেই 
শান্তের আলোচনায় ও ফলাফল গণনাঞ্ন তাহার বিশেষ পারদর্শিতাও 
জন্মিরাছিল। তাহার চরিত্রে_-ভাহার পিতার চরিত্রের অনেক্ক সাদৃশ্য 
ছিল। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে ধনী মধাবিত্ত নির্বিশেষে বছলোকের সহিত 
তীভাকে মিশিতে হওয়ায়। তাহাতে অনেক সামাজিক গুণের বিকাশ 
হইয়াভিল। বাহার! ধীরেন্দ্রনাথের পরিচয় লাভের স্থুযোগ পাইয়াছিলেন 
তাগারা চিরদিন তাহার প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন এবং তাহার বন্ধবর্গ মহারাজা 
কৃষ্ণদাস লাহা এবং রাজা হৃষিকেশ লাহা, চুনিলাল দত্ত, বামাচরণ 
চট্টোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ তাহার আতীয়বর্গ চিরদিন 
তাহার বথেষ্ট প্রণংসা করিতেন | ধীরেন্্নাথের মেধা, হিসাবে তীহার 
“অনন্তসাধারণ জ্ঞান, সকল কাজের সমস্ত বিভাগের অতি ক্ষুদ্বাংশও পুজ্যান্থ- 
পুহ্ধরূপে আয়ত্ত করিবার শক্তি, কাধ্য সম্পাদনে শৃঙ্খলাবদ্ধ ম্চারু পদ্ধতি 
ও একাগ্রতার সহিত অক্লান্ত শ্রমশীলত1, বৈষন্িক ব্যাপারে তাহাকে 
বিশেষ কার্ধাকুশল করিয়! তুলিয়াছিল এবং এই হেতু পিতামহ মদনমোহন 
অনেক সমন্ধে অনেক বিষয়ের তার তাহার উপর অর্পন করিয়া নিশ্চিন্ত 
খাকিতেন। হীনেজজনাথও পিতার গায় কাধ্যদক্ষ ছিলেন, কিন্ত সাহার 
ক্ষার্যয প্রণালীর পার্ধকা ছিল। 


মদনমোহন চট্টোপাধ্যায় বংশ। ২২৬ (ম) 


পিত৷ সকল কাজেই নিক্তির ওজনে নিজের সামর্থ বুঝি! কর্তে 
হত্তক্ষেপ্‌ করিতেন। পুত্র ধীরেগ্রনাথ এবিষয়ে অধিক সাহসী ছিলেন। 
কাঞ্জ আঙগিয়া উপস্থিত হইলে সাধ্যাতীত শক্তি ওয়োগেও 
কার্্যোদ্ধারের শ্ন্ত সচেষ্ট হইতেন এবং শ্রমশীলতায় অপরিলীম 
ধৈ্ধ্যশীল ছিলেন। কাঁজ করিতে বদিয়৷ কাজের উৎকর্ষের ও পদ্ধতির 
প্রতি ধীরেন্্রনাথের একমাত্র লক্ষ্য থাকিত। পারিশ্রমিক ভাগ্যের উপর' 
ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন। ন্যাঁয়পরতায় ও সত্যের মর্যাদা রক্ষার 
ধীরেন্দ্রনাথ পিতার ভ্তায় কঠোর ছিলেন। কিন্তু ধীরেন্দ্রনাথের চরিত্রে 
তাহার পিতার দ্রঃখভন্বী গভীর জ্ঞান 'ও তিতিক্ষার অভাব ছিল। 
আভিজাত্যের স্বতন্প্রিয়তা, তাক্ষ মাতুমর্ধণাদা জ্ঞান ও প্রাথর অনুভূতি 
থাকাম় ধীরেন্দ্রনাথ অল্পে ক্ষুন্ধ'ও ন্চিলিত হইতেন। জ্যোষ্টভ্রাত) 
অমরেন্্র নাথের ভাবের উদারতা, ক্ষদশীলতা ও সন্ধদয়তা ধীরেজ্ 
নাথে না খাকান্ব তিনি লোকের সহিত অবাধে মিশিতে পারি- 
তেন না। 
সন ১২৭১ সালে অগ্রহায়ণ মাসে মহারাজা রমানাথ ঠাকুরের দৌহিত্রী 
ও খড়দ্রহ মেলের যৌগেশ্বর পঙ্ডিতের সন্তান ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের 
কনিষ্ঠ। কন্তার সহিত ধীরেন্দ্রনাথের বিবাহ হয়। তাহার তনেকগুলি 
সন্তান হয়, তন্মধ্যে ধীরেন্্রনাথের মৃত্যুকালে ছুই পুত্র থগেন্দ্রনাথ ও গুরুদান 
এবং তিন কন্তা জীবিত ছিলেন। ক্ন্তাদের মধ্যে দুই টীর বিবাহ ধীরেজ্্ 
নাথের জীবদ্দশায় হয়। ধীরেন্দ্রনাথ তাহার প্রথমা কন্যার সহিত খুড়দহ 
নিবাসী ফুলিয়া মেলী শিবাচা্ধ্য ঠাকুরের সন্তান হারাণ্চন্ত্র মুখোপাধ্যায়ের 
পুত্র অমূল্যচরণ মুখোপাধ্যায়ের বিবাহ দিয়া নিজ গৃহ্েই তাহাকে রাখিয়া 
ছিলেন এবং তাহার মৃত্যুর ছুই বৎসরের মধ্যে এ কন্যা নিঃসস্তান অবস্থায় 
বিধবা হইয়া কালগ্রাসে পতিত হন। ধীরেন্্রনাথের দ্বিতীয়! কন্তার সহিত 
খঁড়েদহের ঘোষাল প্রসিদ্ধ রামদেব শর্কবাগীশ বংশীক শশীভূষণ ঘোষালের 


২২৬ (য) / বংশ পরিচন। 


পুত্র ও কালীরষ্ণ ঠাকুরের অন্যতম দেহিত্র সলিলেন্্রমোহন ঘোষালের 
বিবাহ হয়। ধীরেন্্রন।থে। মৃত্যুর ৮৯ বৎস প.র তাহার কনিষ্ঠা কন্যার 
সহিত পূর্বের রায় বাহার কালীপ্রসন্ন রায়ের পঞ্চম পুত্র হরিপৰ রায়েন 
বিবাহ হয়। 


খগেব্রনাথ । 


ঘীরেন্দ্রনাথের গেষ্ট পুত্র থগেন্দ্রনাথ সন ১২৮৭ সালের আষাঢ় মাপে 
জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের এটর্ণি। ৬ব্যোমকেশ 
মুস্তধীর সাহচর্ষে ও প্রভাবে বাল্যকাল হইতেই তাহার বাঙ্গাল। সাহিত্যে 
প্রগাঢ় অনুরাগ ॥ এই অনুরাগ তাহাকে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে আকৃষ্ট 
করে। দেখানে চারিবংসর অন্যতম সহকারী সম্পাদক ও চাগসিবমর 
সম্পাদক রূপে বাঙ্গালার এই সর্বাগ্রগণা সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠানের সেব! 
করিয়। তিনি সর্বসাধারণের পরিচিত হইয়াছেন । তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষদের সম্পাদক থাকায় কয়েক বৎসর বঙ্গীয় সাহিত্য সন্মিলনেরও 
সম্পাদক ছিলেন ও উক্ত সন্সমিলনের মেদিনীপুর ও নৈহাটাতে যে অধিবেশন 
হইয়া ছল তাহার কায স্থলম্পন্ন করিয়৷ সাহিত্যিক মাত্রেরই প্রীতিভা্ল 
হইক়্াছিলেন। তিনি পরিষদের কাযণ পরিচালন সমিতির সব্দন্ত এবং 
রমেশভবন সমিতির অন্যতম সম্পাদক। এতস্তিন্ন গৌড়ীয় বৈষ্ণব 
সন্সিলনীর, ভারতদক্গীত সমাজের, অর্দেন্দু নাট্যপাঠাগারের, পেয়ারীচরণ 
বালিকা বিছ্াখয়ের কাঘ?পরিচালন সমিতির স্দস্ত। এই সকল প্রতিষ্ঠানের 
উন্নতিকল্লে খগেন্জনাঁথ পরিশ্রম ও অর্থধ্যয় করিতে কখনও কাতর হন 
নাই। কেহ কোন জনহিতকর কাঁষ4 লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত 
হুইলে খগেন্দ্রনাথ সে বিষয়ে যথেষ্ট উৎপাহ দেন এবং তহার সম্পাদন 
লাহাষো নিজে অকাতরে সময় ও পরিশ্রম দিয়া থাকেন। 





শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্রোপাধ্যায় 


মদনমোহন চট্টোপাধ্যায় বংশ। ২২৬ (র) 


খগেন্দ্রনাথ সদালাপী ও শিষ্টাচারী। তিনি একজন নীরব কর্ী। 
তিনি কখনও কোনও প্রতিষ্ঠানের নামে নিজেকে জাহির করেন নাই ॥ 
বিদেশী ভাবাশ্রিত অনেক ক্রিমেশন সম্প্রদায়ের ও অন্যান্য অনেক 
সাধারণ প্রতিষ্ঠানের সদ্য থাকায় খগেন্দ্রনাথ তাহারও উন্নতিকল্গে 
যদ্রশীল। খগেন্দ্রনাথ কয়েক বৎসর ব্রিটিশ ইর্ডিয়ান এসোসিয়েশন সভার 
কায পরিচালন সমিতিতে ষদস্তবূপে কাজ করিয়াছিলেন] ন্বভাবগত 
আত্মীয় বাৎসলোর প্রেরণায় শ্বসম্প্রদায়ের মধ্যবিভ গৃহস্থদের কষ্ট লাঘৰ 
করিবার উদ্দেশ্টে খগেন্ত্রনাথ ঠাকুর বংশের অগ্রণীদেন লইঞ়া পারিবারিক 
হিতকরী সভা! গঠন করেন এবং সেই সভীর সাহায্যে তনাথা বিধবার 
ভরণ-পোষণ ও পিতৃহীন বালক্দের শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। আজ সতের 
বৎসর এই সভা! চলিতেছে এবং খগেন্দ্রনাথ ইহার কর্মের সহিত ঘনিষ্ঠ 
ভাবে সংযুক্ত আছেন। 

অনেকেই জানেন খগেন্দ্রনাথের সম্প্রতি ভাগ্য বিপর্যয় ঘটিয়াছে, 
তখহার অবস্থান্তরের ফলে মদনমোহমের সম্পত্তির বিভাগ অবশ্বস্তানী 
হইয়া পড়ে। মদনমোহন উইল করিয়া তাহার সমুদয় সম্পত্বি তাহার 
চার পৌত্রকে তুল্যাংশে দিয়া যান। কিন্তু মদনমোহনের মৃত্যুর 
পরে তাহার বংশধরেরা দীর্ঘ পর্সাত্রশ বদর একত্রে ছিলেন। মদন 
মোহনের বংশধরগণ চরিত্রগত পার্থক্য স.ত্বও এবং অনেক বিষয়ে মতভেদ 
থাকিলেও ব্যক্তিগত সখ ও সুবিধার প্রতি দৃক্পাত না করিয়া চিরদিন 
বিভাগের বিরোধী ছিলেন। এই সৌহার্দ্য ও প্রীতি তীহাদের পারি- 
বারিক বিশিষ্টতার প্ররুষ্ট নিদর্শন । কিন্তু পুর্ববোস্ত কারণে ১৩৩০ 
সাদলর অগ্রহায়ণ মামে মধন মোহনের সম্পন্ভি আপোঁষে বার আন! ও 
চারি মানা অংশে বিভক্ত হয় ও খগেন্্রনাথ ও তাহার সহোদর চারি 
আনা *ংশ লইয়! পৃথক হন, থগেন্্রনাথ খণজালে জড়িত হওয়া 
তাহার কোনও উত্তমর্ণ তাহার বিরুদ্ধে আদালতে আবেদন করিয়া 


২২৬ (ল) বংশ পরিচয়। 


তাহাকে দেউলিয়া বলিয়া ঘোষিত করিয়াছেন। প্রক্কৃতির ও মতের 
পার্থক্য সত্বেও জোষ্ঠ ভ্রাতার অনুগত্য করা এই বংশের পুর্ব্বাপর রীতি 
খগেন্্নাথও সে বিষয়ে সমধিক ভাগ্যবসি। তাহার এই ছু্দিনে তাহার 
সহোদর ও বন্ধুবর্গের পরামর্শ উপেক্ষা করিয়া কয়েকবৎসর অবিচলিত- 
তাবে জ্রাতার সাহাষ্য করিয়া বহুল পরিমাণে ক্ষতি-গ্রস্ত হইয়াছেন। 
খগেন্্রনাথ প্রথম পক্ষে পূর্বোক্ত শশীভূষণ ঘোষাঁলের জোষ্ঠা কণ্ঠ। 
ও ৬কালীরুষ্ড ঠাকুরের দৌহিত্রীকে বিবাহ করেন। এই সুত্রে খগেন্দ্র 
নাথ কালীরুষ্ ঠাকুরের বিশেষ ন্নেহভাজন হন এবং খগেন্দ্রনাথের কার্ধ্য- 
দক্ষতার পরিচয় পাইয়া /কালীরুষ্ঃ ঠাকুর তাহাকে তাহার ষ্রেটের অন্যতন 
'কৃজিকিউটার মনোনীত করেন । খগেন্্রনাথও পনের বদর সে কা 
ধথারীতি সম্পাদন করেন। খগেন্দ্রনাথ দ্বিতীন্থ পক্ষে বাৎম্য গোত্রীস্ব 
শ্রোত্রিয় বাস্থদেবপূরনিবাঁপী রায় সাহেব দেবেন্দ্রনাথ রাঁয়ের মধ্যম!কন্তাকে 
বিবাহ করেন। ইহার গর্ভে খগেন্্রনাথের কোন সন্তানাদি হয় লাই। 
খগেন্দ্রনাথের একমাত্র সস্তান রমেন্ত্রনাথ একজন উদীব্রমান শিল্পী 
ও মনোযোহন নাটামনিরের চিত্র শিল্পাধ্যক্ষরূপে অনেকের নিকট 
পরিচিত) রমেন্দ্রনাথ ফুলের মুখুটি রায় গুণাকর কবিবর ভারত চঙ্জের 
জ্ঞাতি বংশীয় ফর়ভাবাদনিবাসী ৬প্রকাশচন্ত্র মুখোপাধ্যায়ের কন্তাকে 
বিবাহ করিয়াছেন এবং তাহার একটি শিশুকন্তা বর্তমান | 


গুরুদাস। 


বীরেন্্রনাথের দ্বিতীয়পুত্র গুরুদাসের জন্ম সন ১২৯১ সালের গোঁ 
মাসে। . ডভটন্‌ কলেজে ও স্কটিস্‌ চার্চ কলেজে অধ্যয়ন করিয়! তিনি 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্থালয়ের বি, এ, উপাধি জাত করেন এবং গ্রেহাম 
কোম্পানীর মুচ্ছুদ্দি নরনাথ মুখোপাধ্যায়ের অধীনে বর্শুগ্রহণ করেন। 
নরনাথ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পরে উক্ত কোম্পান:র কেরোসিন তৈলের! 





ব্রীযুক্ত রমেক্দ্রনাথ চট্রোপাধ্যায় 





মদনমোহন চট্টোপাধ্যায় বংশ । ২২৬ (ব) 


ব্যবসা এসিয়াটিক্‌ পেট্রোলিয়াম কোম্পানির হন্তে যাওয়ায় মুচ্ছুদ্দি বিভাগ 
উঠি যায় এবং গুরুদান এশিয়াটিক পেট্রোলিয়াম কোম্পানির প্রধান 
ভারতীয় কর্মচারীরূপে নিবুক্ত হন, তিনি এখনও দেই কাজ করিতেছেন । 
কর্মন্য্রে উত্তর ভারতের নানা স্থানের বণিকবৃন্দ যে কেহ একবার 
তাহার সংস্পর্শে আসে, সেই তাহার কাধ্যকৃশলতার, সরল বাক্যালাপে ও 
সহ্বদয় ব্যবহারে তাহার প্রতি 'নুরক্ত হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে পরিচয় 
ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বে পরিণত হইগ্কাছে। অনেক সমস্ষে তাহার বিরোধীপক্ষও 
তাহার মহজজাত সৌজন্তের প্রভাবে মুগ্ধ হইয়া বাহাকে প্রশংসা! না করিয়া 
থাকিতে পারে না। ইংরাঙ্গি সাহিত্যে ও বাঙ্গাল সাহিত্যে প্রগা 
অনুরাগ থাকান্থ গুরুদাস বিদ্বজ্জন সমাজেও অনেকের সহিত ন্ুপরিচিত। 

গুরুদাদ ভশ্মীপতি সলিলেন্্র মোহনের ট্রাষ্টি হই দশবৎসর অকাস্ত 
পরিশ্রম করেন। প্রকৃতিগত পরার্থপরতায় ও স্বেহু গ্বণতান্প গুক্ূদাস 
এই স্থত্রে নিজের লীমা লঙ্ঘন করিয়া তগ্রস্বাস্থ্য ও খণভার গ্রাপীড়িত 
হইয়া পড়েন। অবশেষে তিনি দেউলিয়া আদালতের আশ্রয় গ্রহণ 
করেন। 

তিনি হাওড়া জেলার আন্দূল মহিয়াড়ী গ্রামনিবাসী শাগ্ডল্য 
গোত্রিয় শ্রোত্রিয় দেবেন্দ্রনাথ রায়ের কন্তাকে বিবাহ করেন। তাহার 
অনেকগুলি সস্তান অকালে কাগগ্রাসে পতিত হইন্বাছে। বর্তমানে 
চারিটি পুঙের মধ্যে জ্যেষ্ঠ প্রশাস্তকুমারও তাহার ভ্রাতা রাণী ভবানী 
স্থুলের ছাত্র । 


বিপ্রেক্দ্রনাথ। 


দীনেন্জনাথের তৃতীয় পুত্র বিপ্রেন্্রনাথ সন ১২৫৫ সালে ৮ই জ্যেষ্ঠ 
তারিখে (ইং ১৮৪৮ শ্রীঃ) জোড়াসাাকোর পৈত্রিক ভদ্রাপনে জন্মগ্রহণ 
করেন। মহধি দেবেন্দ্রনাথেয় বাটাস্থ মাধবগুরুর পাঠশালে ত্রাতাদের' 


২২৬ (শ) বংশ পরিচয় । 


সায় বিপ্রেন্রনাথেরও বিগ্তাশিক্ষা আরম্ত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে হিন্দৃত্ধুলে 
ইংরাজি শিক্ষ। চলিতে থাকে । হিনুস্থুল হইতে বিশ্র্্রনাথ প্রবেশিক। 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই প্রথমে প্রেপিডেন্সী কলেজে পরে সেন্টজেভিয়া় 
কলেজে অধ্যয়ন করেন। শেষোক্ত কলেজে তিনি ফরাসী ভাষ! শিক্ষান্ম 
পুরষ্কার পাইফ়াছিলেন। বিশ্ববিগ্তালয়ের ফাষ্ট আট পরীক্ষায় কিন্ত 
তিনি কৃতকাধ্য হইতে পারেন নাই। তিনি বি্কাল় ত্যাগ করিয়া 
এটার্ণ ওয়েণ সাহেবের আপিসে কিছুদিন শিক্ষানবিশি করিয়াছিলেন এবং 
সেখান হইতে কপিকাতা! হাইকোর্টের আদিম বিভাগের ভূতপূর্ব রেজিষ্ার 
হেকেল সাহেবের পিতা! এটর্ণি ,হকেল সাহেবের আপিসে কিছুদিন শিক্ষা 
নবিশি করিয়া এটরি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইং ১৮৭৯ সালে ১১ই মার্চ 
তারিখে কলিকীত! হাইকোর্টের এটর্ণি হইস্গ। বিপ্রেন্্রনাথ এটর্ণি ব্যবসা 
আরম্ত করেন। দেই সমগ্নে বিখাত সংস্কৃতজ্ঞ হরেল্‌ হেম্যান উইলসন্‌ 
সাহেবের পৌন্র টমাস হরে উইলসন সাহেব এদেশে বিলাতে 
প্রিহি কৌন্সিল মোকদ্দনার এজেন্পী লইয়া আসিয়। একটী 
এটরির আপিস খুলেন। বিচ্ঞ্রনাধ দেই আপিদে অংশীনার- 
বূপে. গৃহীত হন এবং আপিসের নামকরণ হয় “ উইলসন্‌ এপ 
চ্যাটার্জি।” বিপ্রেন্রদাথের কাধ্যকুশলতাক় অল্পদিনের মধ্যে এই 
আপিসের বথেষ্ট প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি হইয়াহিল। ওকালতি ব্যবস! 
ভিন্ন বিপ্রেগ্্নাথ ক্লাইভ স্ট্টে “কাটিং এগ শ্রিণমণ্ড” কোম্পানির হার্ড- 
ওয়ার দোকানের ও মেটেবুরুজের 'প্যারি এড কোম্পানির” কারখানার 
অংশাদার ছিলেন। কিন্ত প্রকৃতিগত সাব্ধানতার বশে কিছু ক্ষতিগ্রস্ত 
হইয়াই এ সকল' কারবারের সহিত সম্বন্ধ তুলিয়া দেন। ভ্রাতা অমরেন্ 
নাথের সহিত এ বিষরে বিপ্রেন্্রনাথের চরিত্র পৃথক ছিল। অমরেন্্ 
নাথকে ওকালতি ভিন্ন অন্য কোন ব্যবসায় কোনও দিন শান্কষ্ট করে 
নাই। ইং ১৪*১ সালে বিপ্রেজ্জনাধ ভগ্স্বাস্থ্য হওয়ায় এটির ব্যবস! 








৬বিপ্রেক্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 


মদনমোহন চট্টোপধ্যায় বংশ ২২৩ (ষ) 


হুইতে অবসর লন। ওকালতি হইতে অবসর লইবার ৩৪ বৎসর পর 
বাধুলাল আগরওয়ালার দেবোত্তর স্টেটের ট্রাষ্টি আদালত হইতে মনোনীত 
হন। বিপ্রেন্দ্রনাথ জীবনের অবশিষ্ট কয়েক ব্থদর বাবুলাল ষ্টেটের 
ট্রাি ছিলেন। ট্রাষ্টিদের ব্যবস্থায় বাধুল/লের প্রতিঠিত কলিকাত! 
দেবালয়ের ও মথুরার মন্দিরের নিত্য নৈমিত্যিক পুজাদির সর্ববিধ কার্ধ্য 
'আমুল পরিবস্তিত হইয়৷ সুশৃঙ্খলভাবে হুঁসম্পন্ন হইতেছে । বিদবেশাগত 
ব্যক্তিদের কলিকাতায় অবস্থানের সুবিধার জন্য বাবুলাল আগরওয়ালার 
ট্রাষ্ট হইতে বড়বাজার হারিসন রোডে একটা ধর্মশাল! প্রতিষিত হয়॥ 
এই কার্যে বিপ্রেন্্রনাথ যথেষ্ট উৎসাহ লইপা প্রচুর পরিশ্রম করিয়াছিলেন । 
ট্রপ্টিদিগের সুব্যবস্থায় বাবুলালের প্রতিষ্ঠিত নবীপের টোলের এবং বাবু: 
লালের ষ্টেটের সর্বঙ্গীন উন্নতি হইয়াছে। 

সন ১২৭৫ সালে কলিকাতানিবাসী তারিণীচরণ মুখোপাধ্যান্বের 
কণ্তার সহিত বিপ্রেন্্রনাথের ধিবাহ হয়। .২৮১ সালে বিপ্রেন্দ্রনাথেক্স 
এই পত্রী একটি শিশু কন্তা রাখিয়া পরলে।ক গমন করেন। উত্তরকালে 
এই কন্তার সহিত ফুলিরার মুখুটি শিখাচাধ্য ঠাকুরের সন্তান রামবল্লভ 
ঠাকুরের দৌহিত্র নবীন চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পুত্র নলিনচন্্র মুখোপাধ্যায়ের 
বিবাহ হয়। নলিনচন্ত্র কলিকাতা মিউনিসপালিটার সহকারী কোষাধ্যক্ষ 
রূপে বহুন পরিচিত ও জনপ্রিয় ছিলেন বিপ্রেন্্রনাথের পদ্বী 
বিয়োগের পর বিপ্রেন্দ্রনাথ তাহার মাতার [নর্বন্ধাতিশয্যে ফুলিয়ামেলী 
রামেশ্বরের সন্তান যোগেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ কন্ঠাকে বিবাহ 
করেন এই কন্ত। মহারাজ! রম'নাথ ঠাকুরের দৌহিত্রী পুত্রী। এই 
পত্বীর গর্ভে বিপ্রেন্্রনাথের ভনেকগুলি সন্তান পসম্ততি হয়, কিন্তু ছুইটী 
কন্তা ও একটি পুত্র ব্যতীত সকলেই শৈশবে কালগ্রাসে পতিত হয়। 
তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত ফুলিয়ার মুখুটি লালকণ্ঠ ঠাকুরের সন্তান স্থবর্ণ- 
পুর নিবাসী মতিলাল মুখোপাধ্যায়ের পুত্র বন্ধুলাল মুখোপাধ্যায়ের বিবাহ 


২২৬ (স্) ংশ পরিচয়। 


দিয় তাহাকে বিপ্রেন্্রনাথ নিজের সংসারভুক্ত করিয়। রাখেন। বহ্থুলাল 
্বাস্থ্য ভঙ্গের পূর্বে জহরতের বাবসায় করিতেন এবং দেই স্থত্রে রূলি- 
কাতার ধনী ও আভিজাত সম্প্রদায়ের অনেকের নিকট ম্ুপরিচিত। 
বিপ্রেন্্র নাথের কনিষ্ঠ! কন্তার সহিত রাজা স্তর শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের 
পুত্র কুমার নবাব শ্াম। কুমার ঠাকুরের বিবাহ হয়। এই কন্তা পিতার 
জীব্দশায় নিঃসস্তান অবস্থান পরলোক গমন করেন ১৩২৪ সালের' 
১৪ই শ্রাবণ তারিখে বিপ্রেন্্নাথ ছইটী কন্যা ও একমাত্র পুন শ্ঠামা- 
নাথকে রাখিয়া পরলোক গমন করেন। বিপ্রেন্দ্রনাথের মৃত্যু তাহা'র' 
খুপ্পপিতামহ চন্দ্রমোহনের ইচ্ছা মৃত্যুর না অলৌকিক না হইলেও উল্লেথ- 
যোগ্য । মৃত্যুৎটিত সমস্ত সাংসারিক ব্যাপার পূর্ব হতে স্থিরভাবে 
বিবেচনা করিয়া-মৃত্যুর জন্য প্রশান্তভাবে প্রস্তত থাকা সচরাচর দেখিতে 
পাওয়া যাঁর না। সংদারের নিতানৈমিত্তিক কাদগুলি স্ুলম্পন্ন করিবার 
অভিপ্রাস়ে বিজ্ঞ বৈষয়িক লোকেরা যেমন যথ| সনয়ে সমস্ত বন্দোবস্ত করে 
এবং পাকা গৃহিণীর! যেমন এ উদ্দেশে সমস্ত ডরবা যথাস্থানে গুছাইযা 
রাখে, নিজের মুত্যু শষ্যায় এবং মৃতদেহ বহনের নিষিত্ব যাহা কিছু 
য়োজন হইতে পাঁরে চিরসাবধানী বিপ্রেন্্রনাথ তাহার সমস্ত ব্যবস্থা 
করিয়। ওধধাদি বন্ধ করিয়া হথাশান্ত্র প্রারশ্চি সম্পীদনাস্তর মৃত্যুশধ্যা 
গ্রহণ করিলেন। নিজের মৃত্যু স্বন্ধে সময়ের একটা ধারণ! যেন পূর্ব 
হইতেই তাহার মনে উদ্দিত হইয়াছিল । (ে খাটে ভীহাপ দেহ শ্মশান 
ঘ্বাটে লইয়া যাইতে হুইবে তাহা নিজের তত্বাবধানে প্রস্তত করাইয়! 
রাধিয়াছিলেন। নিজের অন্তে্টিক্রিয়।, আগ্শ্রার্ধ ও সপিশ্তীকরণ কি 
ভাবে করিতে হইবে তাহ! পুত্র:ক পুঙ্থানুপুঙ্খক্ূপে উপদেশ দেন । মানুষে 
এইভাবে মৃতুশধ্যায় নিজের আস্তোষ্টিক্রিয়! সপ্ঘন্ধে ধীর ও অবিচলিতভাবে' 
উপদেশ দিতে পারে অথব! পূর্ণজ্ঞানে গৃহ ও পরিজন ছাড়িয়। মৃত্যুকে 
বরণ করিয়া, লইতে গলঙ্গাতীরে যাই! অপেক্ষা) করিতে পারে, হিন্দু ভিন্ন" 


মদনমোহন চট্টেগা গায় বংশ । ২২৬ (হু) 


অপর ধর্ীবলন্ধীর ইহ! ধারণায় আসে না। এইরূপ প্রসঙ্গে অনেক 
সাবের মুখে আমর! অবিশ্বাসে 1 হ. দেবিরাছি। 

বিপ্রেন্্নাথ গৌরবর্ণ একহার। গঠনের ছিলেন। বিপ্রেন্রনাথের 
আকৃতিতে ও প্রকৃতিতে ছার পিতামহ মদনমোহনের অমেক দৌসাদুশ্য- 
ছিল। তাহার তীক্ষবুদ্ধি, শ্রমশীলতা, আতম্মনির্ভরতা, একাগ্রতা, কর্ম 
নিষ্ঠা, শৃঙ্খলাবদ্ধ কর্শপ্রণালী, ধীর ও ন্থসংযত স্বভাব, এবং শান্ত্রান্ুরাগ 
ও ধর্ধনিষ্ঠা তাহাকে তাহা পিতামহ মদনমোহনের বিশেষ প্রিয়পাত্র 
করিস্বাছিল। সর্ধব বিষয়ে সাবধানতা, মিতব্য্িতা, এবং সঞ্চয়শীলতা, 
'বিপ্রেম্ত্রনীথের চরিত্রের প্রধান গুণ ॥ এই সঞ্চয়শীলতাগুণে কলিকাতার 
বাসস্থানের ও মাসিক আগের সংস্থ'ন করিয়া দিয়া বৈপ্রেন্্নাথ দ্বিতীয় 
কন্যাকে সংসারে প্রতিষ্ঠিত করিতে সফলকাম হইয়াছিলেন। তিনি 
একপ দৃঢ়মঞ্ধ্ন ছিলেন যে কোনও কান কর! স্থির করিলে লোকের 
সন্থ্টি, বিরাগ, গশংসা, নিন্দা এবং উপদেশ উপেক্ষা! করি৷ অবিচলিত 
চিতে দে কা্জ করিতেন। তীহাকে নিরস্ত কর! ছুঃসংধ্য হইত। অর্থ, 
সামর্থ্য এবং সময় সধ্বন্ধে তাহার জীবনের মূল মন্ত্র ছিল “অপচয় করিও না, 
অভাব হইবে না|” তিনি চিরদিন সকল ক।জ হাতে কলমে করিতেন 
এবং শ্রমিকের মর্যাদা বুঝিতেন। গো-পালন ও উদ্যান রচন! বিপ্রেক্্ 
নাথকে চিরদিন আক করিত। নিথ্ধের হাতে কাঞ্ের ছোট ছোট 
নানাবিধ গৃহসজ্জা গঠন তাহার একটি সখের মধ্যে ছিল। মিষ্ঠান প্রস্তত 
করা এবং উপদেশ দিয়! করান উভয়ই তাহার আম্ববাধীন ছিল। বাটার 
'মহিলাবর্শের জন্য জহরতের অলঙ্কার তিনি স্বর্ণকারকে নিজে চিত্রে বুঝাইয়! 
দিয়া মনের মতন গঠন করাইয়া লই-তন। তিনি,সকল কাজ নিপ্রের 
প্রণালীমত স্থসম্পনন করিতে চহিতেন। তাহার মতে দ্রুত সম্পাদন 
অপেক্ষা হুক্মভাবে বভগুণে শ্রেরঃ3 -এষন কি বদ তাহার কোনও 
-শকেল অতি ভ্রুত কোন কাপ সম্পন্ল করিতে বলিত উত্তরে 


২২৬ (ক্ষ) বংশ পরিচয় । 


বিপ্রেক্জনাথ অনেক সময়ে অন্যত্র কাজ করাইতে পরামর্শ দিতেন। 
ওকালতি ব্যবসা করিতে বসিয়া! তিনি বা কাহার জোষ্ঠ ভ্রান্ত: 
কোনওদিন দয়া দাক্ষিণ্য ভুলিতে পারেন নাই এবং কোঁনও দিন 
শোধকরৃত্তির পরিচন্ব দেন নাই। বিপ্রেন্্রনাথ লোঃকর সহিত 
সাধারণতঃ কথ। কম কহিতেন। তিনি জনপ্রিয় এবং আত্মীয়স্বজনের 
মধ্যে শ্রদ্ধীর পাত্র ছিলেন এবং লোকে তাহার মতামত বহুমূল্য 
বলিয়া গণ্য করিত। ধর্শাস্ত্বের বঙ্গানুবাদ পাঠে ও পুরাণ শ্রবণে 
তাহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। সাধারণতঃ তিনি - গৃহত্যাগ করিয়া 
বিদেশ গমনের পক্ষপাতী ছিলেন না। আম্মীয় ম্বজনের বিশেষ 
অনুরোধে একবার তিনি দার্িলিং লুইস্‌ জুবিলি স্তাঁনিটোরিয়মে কয়েক 
দিন অতিবাহিত করেন। পিতামহের গয়াকৃতা করিতে চারিদ্িন 
কলিকাতা ত্যাগ তাহার জীবনে দ্বিতী্ প্রবাস যাতা। হিন্দুধর্মের 
অনুষ্ঠানে চিরদিন শ্রদ্ধা থাকায় সন্ধ্যাবন্দনার কাল ব্যতীত শেষ রাত্রিতে 
ও দিনের মধ্যে যখনই অবসর পাইতেন তখনই জপ করিতেন । অনেককে 
তিনি সাধ্যমত অর্থ সাহাব্য করিতেন, কিন্তু দে কথ! প্রকাশ হইলে বিরক্ত 
হইতেন। 


শ্যামানাথ । 


বিপ্রেন্্রনাথের একমাত্র পুত্র শ্তামানাথের অন্ম ১২৯১ সালের কার্তিক 
মাসে। তিনি কলিকাতার “দি ভল্কান্‌ আয়রণ ওয়ার্কন” নামক 
কোম্পানীতে কাধ শিক্ষা করিয়া মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হইয়াছেন 
এবং “ভালকান্‌ আয্পরণ ওয়ার্কসের” সকল বিভাগে কাষ? করিয়াছেন) 
কঠ ও যন্ত্র সঙ্গীত চষ্চাগ্ তাহার বিশেষ অন্ুক্নাগ ও কিছু পারদর্শিতাও 
'আছে। টি.নিটি কলেজের লণ্ডন ইউনিভালি“টর যন্ত্র-সঙ্গীতের কলিকাতার 
যে পরীক্ষা হয়, তিনি তাহাতে উত্তীর্ণ হই! প্রশংদাপত্র পাইয্ভাছেন।, 





শ্রীযুক্ত শ্মামানাথ চট্টোপাধ্যায় 


মদনমোহন চট্টোপাধ্যায় বংশ । ২২৬/৮ 


যখন তিনি ডফটউন কলেজের স্কুল বিভাগের ছাত্র হন তখন তিনি 
ভারতীয় ভলাটিয়ার দলভূক্ত হইয়| আগ্রেয্ অস্ত্র ব্যবহার আমুত্ত করেন। 
উগ্ভান ' রচনায় ও 'পক্ষীপালনে তিনি বিশেষ অন্থরাগী। তাহার 
সামাজিকত! ও সহৃদয়ত। তাহাকে অনেকের নিকট সুপরিচিত এবং 
বন্ধুবান্ধববর্গের নিকট আদৃত করিয়াছে । 

১৩*৭ সালে তিনি যশোহর চেস্ছুটিয়৷ নিবাসী দেবেন্দ্রনাথ মুখো- 
পাধ্যায়ের কন্যাকে বিবাহ করেন। এ বিবাহে তাহার দুইটি কন্যা ও 
ছুইটি পুত্র হয়। তন্মধ্যে একটি পুত্রনিভানাথ ও একটি কনা 
অকালে কালগ্রাদে পতিত হয়। শ্যামানাথের কন্যার সহিত 
মহারাজ রমানাথ ঠাকুরের দৌহিত্র বংশীয় পূর্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 
বিবাহ হইয়াছে। শ্তামানাথের পুত্রটি শিশু। সন ১৩২৮ সালে: 
শ্তামানাথের পদবী বিয়োগ হয়। শ্যামানাধ সম্প্রতি দ্বিতীয় পক্ষে 
শাপ্ডিস্য গোত্রীয় শ্রোজীয় আন্দুল মহিম্থাড়ী গ্রামনিবাসী অব্নদ। 
চরণ চক্রবর্তীর পৌত্রীকে বিবাহ করিয়াছেন। এ বিবাহে তাহার এখনও 
কোন সন্তানাদি হয় নাই। 


গোঁকুলনাথ | 


মদনমোহনের দ্বিতীয় পুত্র গোকুলনাথ দন ১২৪৩ সালে ১৪ই কার্তিক 
তারিখে 'ছ্বারিকানাথ ঠাকুরের বাটিতে জন্মগ্রহণ করেন। তীহার ছয় 
বৎসর বয়সে মাতৃবিয়োগ হয়। তখন তাহার লালন পালনের ভার তাহার 
পিতামহীর তত্বাবধানে মধুস্দন দাম নামক এক ভূতের উপর অর্পিতি 
হয়। গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় বাংলা লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে ইং ১৮৪২ 
সালে গোকুলনাথ হিন্দু কলেজে প্রবেশ করেন । ইং ১৮৫৩ সালে তিনি 
ভুনিয়াঁর ফা ক্লাসের পনীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে ন পারিঘ্! বিস্তালয় ত্যাগ 
করেন, আইন ব্যস! শিখিবার জন্য তিনি এটর্ণি জজ. তিনে! এণ্ড নিউ- 


২২৬ %/৯ ংশ পরিচয়। 


-মার্চ সাহেবদের আফিসে শিক্ষানবিশ হন। ইং ১৮৬৭ সালে এটণি 
গনীক্ষান় উত্তীর্ণ হইয়া গোকুল নাথ হাইকোর্টে এটর্ির ব্যবসায় আর্ত 
-করেন। পেই সময়ে তিনি এটি ওয়াটকিনস, সাহেবের আপিমৈ পাচ 
'শত টাকা। বেতনে চাকুরী গ্রহণ করেন । কিছু দিন চাকুরী করিবার পর 
তিনি অংশীদাররূপে গৃহীত হওয়ায় উক্ত আপিসের নাম পরিবর্তন করিস! 
“ওয়াটকিন্স্‌ ্টোকো, ই্রট্ম্যান্‌ এণ্ড চ্যাটাজ্জি” নাম রাখা হয়। করেক 
বৎদর পরে যখন প্রধান অংশীদার ওয়াঁটকিন্স্‌ সাহেব কর্ম হইতে অবসর 
লইয়া! বিলাত চলিয়৷ যান, তখন তাহার পুত্রকে অংশীদার লইয়া উক্ত 
পিসের নাম পরিবর্তন করার প্রয়োজন হইল। তখন ষ্টোকে। সাহেবও 
এটর্ণিগিরি ছাড়িয়। ব্যারিষ্টার হইবার জনা বিলাত চলিয়া! যান এবং 
ব্যারিষ্টার হইয়া আসিয়া উত্তরকালে হাইকোর্টে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা ও প্রতি- 
তি লাত করেন। তখন আপিসের নূতন নাম হইল *উ্রটম্যান্‌, চ্যাটার্জি, 
এণ্ড ওয়াটকিনন্‌।* ইং ১৮৭৫ সালের জানুয়ারী মাসে গোকুলনাথ 
ওকালতি ব্যবসা ত্যাগ করি! অবসর লইলেন। তিনি কয়েকব্ৎসর 
ওকালতি করিষক! প্রতিষ্ঠা, প্রতিপভি এবং যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। 
তিনি বাকি জীবন সঙ্গীত ও শাস্ত্র চচ্চার় এবং আনন্দানুষ্ঠানে অতিবাহিত 
করিদ্বাছিলেন। 

গোকুষনাথ গৌরানগ, প্রস্নব্দন, সদানন্দময়, মধ্যমপুষ্টাঙ্গ ও খর্বারুতি 
ছিলেন। অমারিক ব্যবহারে তিনি কি আত্মীয় কি মকেল সম্প্রদার 
জকলেরই প্রিয়পান্র ছিলেন। ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে একই গরিৰার- 
ভুক্ত ছই ভ্রাতা প্রন্কতি কিন্নপ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে গঠিত হইয়! উঠিয়্াছিল 
দীনেন্্রনাথ ও গোকুলনাথ তাহার প্রকট উদ্দাহরণ ! যে শিক্ষা দীনেন্্র- 
'নাথনক জ্ঞানের রাজ্যে আকৃষ্ট করিয়। জন সাধারণের দিকে বিমুখ করিয়া 
তাহাকে স্বতন্ত্র করিস! তুলিন্নাছিল সেই শিক্ষাই গোকুলনাথকে প্রেমের 
বাজে টানিয়! লইয়! অননাধারণের মধ্যে পৌছাইয়া দিয়াছিল। জন- 
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সাধারণের সহিত কীধ মিলাইয়া! তাহাদের সুখে ছঃখে আনন্দ ও ব্যথা 
অঞ্ছতব করিবার জন্ত গোকুলনাথকে ব্যগ্র করিয়! তুলিত। প্রতিবেশীদের 
নন্দোৎপব ও নগর কীর্তনের শোভাযাত্রায় যোগ দান করিয়া গোকুল 
নাথ আনন্দলাত করিতেন। বঙ্গদেশে যে সকল সাময়িক মেল! হইত 
তাহাতে গোকুলনাথ আমোদ করিতে যাইতেন। তিনি লোকভ্নের 
মহিত মিশিতে ভালবাসিতেন। তাহার মধুর প্ররুতির ও কোমল হৃদয়ের 
সংশ্রবে যে কেহ আসিত সেই তাহাকে ভাল না বানিয়! থাকিতে পারিত 
না। হাইকোর্টের উকিল ৬নীলমাধব বন্থুঃ এটর্ণি ৬কালীনাথ মিত্র, ব্যারি- 
ছার ষ্টোকো সাহেব, হাইকোর্টের রেজিষ্রার বেল চেম্বার সাহেব, ডেপুটা, 
মাজিষ্রেট ৮ ফেদার নাথ দত্ত এবং কলিকাতার রেজিষ্রার ৬ প্রতাপচন্ত্র' 
ঘোষ ঘখনই তাহার প্রসঙ্গ উপস্থিত হুইত তাহার প্রতি গ্রীতি ও শ্রদ্ধা 
প্রকাশ করিতেন। জ্ঞোষ্ঠের সহিত গোকুলনাথের প্রক্কৃতির ও রুচির বথেষ্ট 
বৈপরীত্য নত্বেও তিনি চিরদিন জ্যেষ্ঠের অনুগত ছিলেন। তিনি ম্বতঃ. 
পরতঃ ভ্রাতুষ্পুত্রদের কল্যাণার্থে আলীবন সচেষ্ট ছিলেন। গোকুলনাথের 
আতিখেয়তাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য । তিনি ম্বহস্তে রন্ধন ও মিষ্টান প্রস্তুত 
করিয়া লোককে খাওয়াইর! তৃপ্তিলাত করিতেন । গোকুলনাথ একজন 
সৌখীন লোক ছিলেন। ওকালতি হইতে অবসর লইবার পরে গোকুল 
নাথ বৈকালে আতর মাখাইয়! রেশমের লকে মা! দিয়া! খুঁড়ি উড়াইতেন। 
তখন পার্খবর্তী অন্তান্ত বাটার ছাদেও পূর্ণ বরস্ক লোকের! 'ঘুড়ি উড়াইয়া 
আমোদ করিতে ইতঃস্তত করিতেন না। তখনও বাঙ্গালীক় প্রাণের 
আনন্্ধারা গুকাইয়া যায় নাই। শ্যামা, পাপিয়া, দোয়েল প্রতৃতি স্থুকণ্ঠ 
পক্ষীকূল ও তাহাদের জন্ত নানাবিধ রংয়ের খাচ! ও ঢাকা প্রস্তুত করাইবার: 
বাবস্থ! করা তাহার আর একটা সখ ছিল। মধ্যে মধ্যে লড়াইয়ের জন্ত 
ভিতির ও বুল্বুল্‌ রাখ! হুইত। পেকালের আমোদের একটা! উদ্দাহরণ' 
ফিবার জন্ত এগুলির উল্লেখ কর! হইল। কর্শক্ষের হইতে অবসর লইয়। 


হ্২1০ বংশ পরিচয় । 


'গোঁকুলনাথ ওস্তাদের সাহায্যে রীতিমত লেভার চঠ্চা করিতেন। তিনি 
'এগ্রিকালচারাল ও হটি'কালচারাল সোসাইটার সমস্ত ছিলেন ও নান৷ 
জাতীয় বিলাতি পাতা ও ফুলের গাছে তাহার বাটার প্রাঙ্গণ ছুলজ্জিত 
কুরিয়! রাখিতেন। দেশীয় ফুলের গাছও তাহার সঙ্গে থাকিত॥ 
ফশ্্ব হইতে অবসর লটবার পরে গোকুলনাথ ডাইক্‌ কোম্পানীর দ্বারা 
একখানি পান্ধি প্রস্তুত করান এবং কলিকাতার কোনও স্থানে যাইবা 
প্রয়োজন হইলে তাহাই ব্যবহার করিতেন। গোকুপনাথ আত্মীয় স্বজন 
ও বন্ধুবান্ধবদের বাটার বিবাহে কন্তাকে আনিতে এই পানির ব্যবহার 
করিতে আনন্দের সহিত অনুমতি দ্রিতেন। সন্ধ্যা, বন্দনা, পূজা প্রত্থৃতি 
হিগুধর্মের আহ্ুষ্ঠানিক অঙ্গের প্রতি তিনি চিরদিন অনুরাগী ছিলেন ॥ 
যখন ওয়াটকিনস সাহেবের আপিসে চাকরী করিতেন তখনও এই কারণে 
আপিস যাইতে বিলম্ব হইত । ওয়াটকিনস্‌ সাহেৰ তাহা! গানিতেন এবং 
'অন্ত কেহ আপিসে বিলম্বে আসিলে তাহাকে বলিতেন যে গোকুলনাথের 
পুঙ্জাদি আছে তোমার তাহ! নাই,ম্ৃতরাং তোমার বিলম্বের কোন মার্জনা 
ন।ই। গোকুলনাথ উত্তর ভারতের নানা তীর্থ দর্শন কক্গিয্বাছিলেন এবং হে 
সকল স্থানে রেলপথ তখনও হয় নাই সে সকল স্থানেও নানারূপ কষ্ট 
স্বীকার করিয়াও যাইতে পশ্চাংপ? হন নাই। ইহাই তাহার আস্তরিকভার 
পরিচায়ক । শেষ বসে তাহার অধিকাংশ সমক্ন পূজার, জগে ও 
-শীন্তগরন্থের বঙ্গানুবাদ পাঠে ও আলোচনার যাপিত হইত। 

সন ১২৫৫ সালে বশোহর নিবাসী বাতস্ত গোত্রীয় শ্রোত্রীয় দয়াপচাদ 
মজুমদ।রের কন্ত(কে গোকুলনাথ বিবাহ করেন। ১২৬৯ সালে তিনটি 
স্কন্তা ও একমাত্র পুত্র রাখিস গোকুলনাথের পদ্বী অকালে পরলোক 
করেন ; গোকুলন।'থ আর বিবাহ করেন নাই! হঞ্তাদের মধ্যে হুইটা 
বঅবিবাহিভাবস্থায় কালগ্রাসে পতিন্ধ হয়। গোকুলদাখের জোষ্ঠা বনতাঙ 
হাহ গড়্গহদেলী (ন্গেক -গাুলী রামক্ষের লন্তান কালিদান গন” 





৬প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায় 


মদনমোহন চট্টোপাধ্যায় বংশ। ২২৬1।/৯ 


-পাধ্যান্থের পুঞ্র এবং গোপাল লাল ঠাকুর দৌহিত্র নীলেগ্ধ নাথ 
গঙ্জোপাধ্যান্কের বিবাহ হুয়। কিন্তু হর্ভাগ/বশতঃ উক্ত কন্ত1! এক বৎসরেয় 
মধ্যে বিধবা হয় এবং পিতার নিকট আ।সিয়। বাস ক.রন। সন ১৩৩ 
সালে পৌষষাসে গোকুলন।থ উক্ত বিধবা! কন্ত। ও একমাত্র পুত্র প্রি 
নাথকে রাখিয়৷ হদগোগে পরলোক গমন করেন। 
প্রিয়নাথ।' 

গোকুলনাথের একমান্র পুত্র প্রিরনাথ সন ১২৬৭ সালের ৬ই জ্যৈষ্ঠ 
তারিথে তাহাদের পৈত্রিক ভদ্রাসন বাটীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার 
২৩ বৎমর বয়সে তাহার মাতৃবিয়োগ হয়। তাহার গ্োষ্ঠতাত এবং 
জ্যেষ্ঠত।ত পদ্বী তাহাকে লালন পালন করেন। এই সময় হইতেই 
উপরোক্ত মধুহুদন দাস তাহার পরিচর্যায় নিযুক্ত হয়। বাটাতে একজন 
পগ্ডিতের নিকট বাঙাল। শিক্ষা এবং হিন্দু কলেজে তাহার ইংরাজি ও 
সাধারণ শিক্ষ/ আরম্ভ হয়। তিনি কিন্তু বিশ্ববিছ।লয়ের গ্রথেশিক। 
“পরীক্ষান্্ উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। ভ্রন্থাস্থা ইহার মুখ্যতম কারণ। 
ভিনি হিন্দৃক্কুল ত্যাগ করিয়া সেপ্টজেভিয়ার কলেজের ক্মাশ্যাল ক্লামে 
প্রবেশ কর়েন। সেখানে হিসাবাদি পরিরক্ষণ ও অপিস সংক্রান্ত পন্ধ 
ব্যবহার প্রভৃতি বিষরগুলি বিশেষ যত্বের সহিত শিক্ষা করেন। হিনাবেন্স 
নিপুণতা তিনি এইখানে আয়ত্ব করেন। এখানে দুই বৎসরে শিক্ষা! 
সমাপন করিয়া গতর্ণমেণ্টের পূর্ত বিতাগের খাল সংক্রান্ত কার্যে হিসাব- 
রক্ষকরূপে নিযুক্ত হন এবং এই কাজেই তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যযস্ত 
“নিযুক্ত ছিলেন। 

প্রিপননাথ পিতা গোকুলনাথের মত মধ্যম পৃষ্টা ও খর্বাক্কতি ছিলেন। 
সাহার বর্ণ পীতাভ গৌর ছিল এবং দেখিতে তিনি সুপুরুষ ছিলে। 
শ্কবিতা, সঙ্গীত ও চিত্রক্ষলায় তাহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। ঠাহার 
"পরিবারস্থ কেহ কেহ ধনে করতেন যে বন্গসাছিত্যের প্রতি গাহার এই 


২২৬ 1% বংশ পরিচন্। 


অত্যধিক ক্গুরাগ বিশ্ববিষ্ালয়ে তাহার অরুতকার্ধযতার অন্যতম কারণ ৮ 
যাহা হউক এই অত্যধিক অন্ুরাগের ফলে তাহার সমক্সে প্রকাশিত: 
বাঙ্গাল! সাহিত্োর প্রায় সকল বিভাগের অধিকাংশ পুস্তকই তিনি "সংগ্রহ 
করিয়াছিলেন এবং তাহার ফলে তাহার একটি নাতিবৃহৎ পুস্তকালয়: 
সংগঠিত হয়। এই পুস্তকগুলি যাহাতে ভীহার দেহান্তে নষ্ট ন| হয় এই, 
মানসে এইগুলি তাহার মৃত্যুর পর কোন লাধারণ প্রতিষ্ঠানে দান করিবার" 
জন্য পুত্রকে মৌখিক আদেশ করেন। পিতৃবৎসল পুত্রও চন্দননগর 
বৃত্যগোপাল স্থৃতি মন্দিরে সাধারণ পাঠাগার প্রতিষ্ঠার সময়ে এই পুস্তক- 
গুলি উপহার দিয়! পিতার এই সাধু ইচ্ছ। পূরণ করিয়্াছেন। 

প্রিয়নাথ স্বপ্পভাষী ও অল্পে অভিমানী ছিলেন । মানসিক উত্তেজনাকর 
মৌনব্রত অবলম্বন করিতেন এবং নির্বাক থাকিয়া বিরক্তি প্রকাশ 
করিতেন ? কিন্তু তাহার মধুর ব্যবহারে ও স্বভাবের ওদার্য্যে তিনি আত্মীয় 
বর্গের ও বন্ধুবর্থের সকলের নিকট বিশেষ জনপ্রিয় ছিলেন এবং তাহাকে 
অজাতশক্র বলিলেও কিছুমাত্র অতুযুক্তি হয় ন1। প্রিরনাথ চিরদিন 
ঞ্সোষ্ঠতাতের প্রিয়পাত্র ও তীহার প্রতি বিশেষ ভক্তিমান ছিলেন৷ জ্যোষ্ঠ- 
তাতের পুত্রদের সহিত প্রিরনাথের বাবহারে কোনওদিন 'মনে হইত না 
যে তাহারা চারি ভাই সহোদর ছিলেন না। তীহার ভ্রাতুপ্ুত্র ও 
জ্রাতুফন্তাগণ। প্রিয্নাথের নিকট সন্তানাধিক আদর ও ন্বেহ পাইতেন। 
ইহাদের চারি ভ্রাতার মধ্যে পরস্পরের অন্তরের যে ম্গেহভালবাসার যোগ 
ছিল তাহ! কোনওদিন বিচ্ছিন হয় নাই। 

দন ১২৮৩ সালে প্রিরনাথ উপেন্্রমোহন ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পৌত্রীকে' 
বিবাহ করেন। এই বিবাছে তীহার একটি পুত্র ও একটি কন্ত! লাভ 
হুই়্াছিল। কন্তার সহিত মহারাজা রমানাথ ঠাকুরের দৌহিত্রপুত্র রাজা- 
বাগানের স্বনামপ্রলিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার অমরনাথ মুখোপাধ্যায়ের 
বিবাহ হইয়াছে । বিবাহের পর প্রি্বনাথ অমরনাথকে আমেরিকা: 





মানমোহন-চট্রোপাধ্যায় বংশ । . ১২৬১ 


ফুক্ররাজ্যের ফিলাডেলফিয়! কলেজে কয়েক বৎসর পড়াইপ্ গ্রাভুয়েট 
করিব আনেন । অমরনাথ কলিকাতায় ফিরিয়া আপির! প্রিয়নাথের নিকট 
থাকিয! ডাক্তারী ব্যবস। করেন এবং তাহাতে উন্নতি করিয়! প্রিম্বনাথের 
সুতার কয়েক মাস পূর্বে রাজাবাগানে স্বোপাঞ্দিত অর্থে বাটী খরিদ 
করিয়া তথায় বাস করিতে চলিয়া ধান। অমরনাথের কম্তাপ্ধ ও 
প্রিরনাথের একমাত্র দৌহিত্রীর সহিত গগণেক্রনাথ ঠাকুরের পুত্র 
কনকেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিবাহ হইয়াছে । 

প্রিযনাথ শেষজ্ীবনে কয়েক বৎসর হৃদরোগে কষ্ট পাইয়াছিলেন 
এবং স্বাস্থ্যের জন্ত কাশীতে ও পুরী'ত কিছুদিন বাস করেন। এই 
রোগেই ১৩১৬ সালে পৌষ মাসে উপরেশক্ত কন্তাকে ও একমাত্র পুন্ধ 
প্রভাতনাথকে রাখিয়া! তিনি ইহলীল! সম্বরণ করেন । 1€রনাথের মৃত্যু 
পরে তাহার বিধবা পদ্বী সংসাঃ ত্যাগ করিয়। সর্যান আশ্রমে প্রবেশ 
করিয়্াছেন। তিনি কখনও পুরী, কখনও. কাশী, কখনও হরিদ্ারে 
অবস্থীন করেন এবং এই সকল স্থানে রস “বাঙ্গালী সাধুমাল বলিয়! 
সুপরিচিত । 

ভাতনাথ । 

প্রিয়নাথের একমাত্র পুত্র প্রতাতনাথ। সন ১২৯১ সালের ক্সাধাছ 
মাসে তাহার জম্ম। ভতটন্‌ কলেজে তাহার বিদ্যাপিক্ষা হয় এবং ইংরাজি 
ভাষায় তিনি বিশেষ বুৎপন্ন। কিন্তু অস্ক শাস্ত্রে বিরাগবশতঃ বিশ্ব- 
বিস্কালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষান্ন উত্তীর্ণ হইতে না পারিরা তিনি বিদ্যালয় 
তাগ করেন। তিনি টাইপ রাইটারি শিক্ষা করিয়া প্রথমে হাইকোর্টের 
'আপিসে প্রবেশ করেন। পরে ভারত গভর্ণমেণ্টের ইম্পিরিয়াল বেকডে 
কিছুদিন কা কররয়াছিলেন। কিন্তু এ কাজ তাহার মনোমত ন 
হওয়ায় তিনি ইহা! ত্যাগ করেন। প্রভাতনাথ এখন কলিকাত! 
ওরিয়েন্টাল আর্ট সোসাইটির সৃচকারী সম্পাদক এবং তাহার সৌবন্তে ও 


২২৬।, বংশ পরিচন়। 


[বনঃনত্র ব্ধহারে তিনি অনেকের সুপরিচিত ও সর্বজন প্রিয় কর্াধ্যক্ষ। 
অভিনয় কলায় ঠাহার প্রতিভার অপুর্ব্ব বিকাশ দেখ! গিয়াছে । রবীন্দ্র 
নাথ ঠাকুরের বৈকুষ্ঠের খাতায় বৈকুষ্ঠের ভূমিকায় গ্রভাতনাথের অনন্ত- 
সাধারণ কৃতিত্ব একদিকে প্রবীণ অভিনেত| অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফিকে ও 
ও অমৃতলাঁল বন্থুকে এবং অন্তদ্িকে স্থরেশচন্ত সমাক্পতি, ললিত চন্দ্র 
মিত্র প্রমুখ রসক্ত গুণগ্রাহী ব্যক্তিদিগকে মুগ্ধ করিয়াছিল! 

সন ১৩০৮ সালে গগণেন্ত্র নাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ! কন্তার সহিত প্রভাত 
নাথের বিবাহ হয়। তাহার তিন কন্ত! ও পাচ পুত্র তন্মধ্যে একটি 
পুত্র কৈশোরে অকালে কালগ্রামে পতিত হইয়াছে । কন্যাদিগের মধ্যে 
ভ্যেষ্টা কন্যার সহিত চন্দননগরনিবাসী বাৎস্ত গোত্রীয় শ্রোত্রিয় সিদ্ধেখবর 
মর্লিকের বিবাহ হইয়াছে । এই সিদ্ধেশ্বর গত ইউরোপীয় মহীযুদ্ধে ফরাসী 
গোলন্দাজ দৈন্যদলভুক্ত হইয়। যুদ্ধক্ষেত্রে গির/ছিলেন এবং “ব্রিগেডিয়ার” 
পদ্লাভ করেন। প্রভাতনাথের পুত্রেদিগের পঠদ্দশ1!। তন্মধে) প্রথম ও 
দ্বিতীয় পুত্র গ্রীভিনাথ ও মনোজনাথ বিশ্ববিগ্থালয়ের ম্যাটিকুদেশন 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিদ্যাসাগর কলেজে আই, এ, অধ্যন্থন করিতেছেন। 





শ্রীযুক্ত গোপালদাস চট্টোপাধ্যায় 


দৃক্ষিণ রিয়ার বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ । 


গেলা চব্বিশ পরশগণার অন্তর্গত বারুইপুর থানার অন্তর্বন্তা দক্ষিণ 
গরিয়ার বন্যোপাধ্যারন বংশ অতি প্রাচীন ও বনিয়াদি বংশ। স্বর 
বিনায়ক বন্য্ে।পাব্য।ায় মহাশয় এই বংশের গ্রতিষ্ঠাতা। এই বংশের 
রামদেখ বন্যোপাধ্যায় বারামত তাগ করিয়া দক্ষিণ গরিয়ায় আদিম! 
বসবাস করিতে আরন্ত করেন। তাহার পুত্র রামকিশের ও রাম- 
কিশোরের পুত্র গৌরীকাস্ত। গৌরীকান্তের ছুই পুত্র £-_রঘুনাথ ও 
ধামরতন বন্যোপাধাম্ব। রামরতন বাবু অধাবসাম়ী, বিজ্ঞ, বিচ 
ছিলেন এবং ব্যবসায়ে তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন : 
জনহিতকর অনুষ্ঠানের জন্য তিনি সর্বদাই প্রস্ততি ছিলেন, এই 
কারণে তিনি যাহা কিছু উপার্জন করিষ্বাছিলেন তংসমন্তই দাশ 
করিয়া নিঃশেষ করিয়াছিলেন। রাজপুর মিউনিসিপ্যালিটার অন্তর্গত 
কোদালিয়া চিংড়িপোতার মধ্য দিয়া "রামরতন বন্দ্যোপাধ্যায়” নামে 
ষে পাচ মাইল বস্তা গরিয়া হইতে রাছপুর পর্যন্ত গিয়াছে, তিনি সেই 
রাস্তা ২১।২৫ হাজার টাকা! ব্যয়ে তৈয়ারী করিয়া দিয়াছিলেন। এই 
অঞ্চলের ধাহার! কলিকাতায় গমনাগমন করেন, তাহাদের পক্ষে এই রান্ত! 
বিশেষ হ্থুবিধাজনক হইয়াছে । দরিদ্রকে অন্ন বস্ত্র দান ও প্রতিবেশিগণকে 
ভারে সময় সাভাধ্য করিয়। তিনি বিশে আনন্দ পাইতেন। দুর্ভিক্ষের 
সময় তিনি অন দান করিয়! হাঞ্জার হাজার লোকের জীবন রক্ষা করিতেন ' 
আজও পর্যান্ত চবিবশ পরগণ|র লোকে তীঙ্ঠার নাম অতি শ্রদ্ধা ও তণ্ডি'র 
সহিত শ্মরণ করিয়া থাকে। এইরূপ অকাতর "দান করিম্ব। তিনি 
স্বর্গারোহণ করেন। তাহার দুই পুত্র--রাধানাথ বন্যোপাধ্যায় ও লাল- 
মোহন বন্যোপাধ্যায়। ইহারা ছুইগনেও পিতার হায় অতি দানশীল ও 


২২৮ বংশ পরিচয় | 


পরছৃঃখকাতর ছিলেন। ইহারা ছুই ভ্রাতা অতি নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিপেন 
এবং পৈতৃক সম্পত্তির কিছু উন্নতি বিধান করিয়াছিলেন। তাহারা বাড়ীতে 
রথযাত্রা, ছূর্গা পুঙ্গা ও দোলযাত্র! প্রহৃতি বিশেষ সমারোছে সম্পাদন 
করিতেন। এই উপলক্ষে বহু ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, তাহাদের বাড়ীতে ভূরি 
ভোজন করিতেন। তাহার এই উপলক্ষে দরিদ্রদিগকেও ভোজন 
করাইতেন এবং যাত্রা ও নচ গান দি! প্রতিবেশিগণকে আনন্দিত 
করিতেন। আজও পর্ধাস্ত এই উৎসবে সেই কৌলিক প্রথা রক্ষিত 
হইয়া আদিতেছে। ইহারা ছুই ভ্রাতা নূতন নুতন করেকটি রাস্ত! 
নিশ্মাণ করিয়াছিলেন এবং জেলার ড্রেন সমূহের অবস্থার উন্নতি 
সাধন করিয্াছিলেন। বাসড়! নামক স্থানে তাহারা ২০ হাজার টাকা 
বায়ে একটি স্ুন্বর পুক্ষরিণী খনন করিয়া! দিয়্াছিলেন। এই পুক্ষরিণীটি 
খনিত হওয়ায় সুন্দরবনগানী নৌকার দঈড়ী মাঝিদের বিশুদ্ধ জল লইবার্‌ 
বিশেষ সুবিধা হইফুছিল। তাহার গরি্বায় একটি স্কুল স্থাপন করিম্থা- 
ছিলেন। এই সমস্ত সদনুষ্ঠানের জণ্ত আজিও তাহাদের নাম চব্বিশ 
পরগণাানী অতি শ্রদ্ধার সহিত কীর্তন করিয়৷ থাকে। স্বর্গীয় লাল 
মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার সময়ে চব্বিশ পরগণ।র মধ্যে একজন গণ্য- 
মানত জমিদার ছিলেন। তিনি জনপ্রিয় ছিলেন এবং জন সাধারণে তাহাকে 
বিশেষ বিশ্বাদ করিত। জমিবারীর মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠাই তাহার উদ্দেগ্ঠ 
বছল। মামলা মোকদ্দনার সমন্ে মধ্যস্থৃত| করিয়া তিনি প্রজা ও প্রাতি- 
বেশ্িগণকে অবথ। অর্থব্যয়ের হাত হইতে রক্ষা করিতেন। বাসড়ায 
তাহার থে উদ্যানাট ছিল তাহা সাধারণের পক্ষে একটি দ্রষ্টব্য উদ্যান 
ছিল। এই উদ্যানে বে সমস্ত স্থমিই ফল উৎপন্ন হইত তাহ! তিনি তাহার 
প্রজা ও প্রতিবেশিগণের মধ্যে বিতরণ করিতেন। তিনি তারক নাথ, 
বছনাথ ও দ্বিজেন নাথ নামে তিন পুত্র রাখিয়া ন্বর্গারোহণ করেন। 
তাহার ভ্রাত। রাবাঁনাথের কেবলমাত্র হুইটী কন্ত! ছিল; তিনি কনিষ্ঠ 


দক্ষিণ গরিম'র বন্যে।পাধ]ায় বংশ । ২২৯ 


লরাউুল্পুত্র দিজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে যখ।বিবি যাঁগ যজ্ঞ করিয়া দত্তক 
পুত্র গ্রহণ করেন এবং মৃত্যুকালীন উইপের দ্বারায় কন্য।গণের রীতিমত 
ব্যবস্থা করিয়া সমস্ত সম্পরভি উক্ত দ্বিজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিয়! 
ধান। তাহারা গরিয়া গ্রামের উন্নতির জন্য অনেক চেষ্টা করিয়া 
ছেন। তাহাদেরই চেষ্টান্র গরিক্ষা। গ্রাম আজ চব্বিশ-পরগণার মধ্যে 
একটি শ্রেষ্ঠ গ্রামে পরিণত হইয়াছে । তাহাদের সাহাযো প্রশস্ত রাস্তা, 
পরিষ্কার পুষ্ষরিণী এবং ভাল পর়ঃপ্রণানী গরিয়ায় স্থাপিত হইয়াছে । 
১৯৯১ সাল হইতে কয়েক বমর ষাবৎ ২৪পরগরায় শস্তাদি ভালরূপ উৎপন্ন 
হয় নাই। এই ছুঃদময়ে ইহার কয়েক ভাই অকাতরে অননদ।ন করিয়া 
আন অনশন হইতে বু লোককে রক্ষা করেন। এক্ষণে উত্ত তিন 
ন্বাতার মধ্যে কনিষ্ঠ দিজেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু হইয়াছে। 
তিনি একমাত্র পুত্র শ্রীপ্রমথ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ছয়টা কন্যা 
রাখিয়। গিয়াছেন। প্রমথ বাবুর বিবাহ কাশিপুরের ৬ব|মনদাস মুখো- 
পাধ্যাস্কের পুত্র শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়ের জোোষ্ঠ কগ্ঠার সহিত 
হইয়াছে । দ্বিজেম্দ্রবাবু অতি উচ্চ অন্তঃকরণের আদর্শ ব্যক্তি ছিলেন। 
তিনি “শক্তিবিকাশ”” বলিয়। একখানি নাটক লিখিয়াঁছিলেন। তাহার 
পুত্রও তদ্ধপ প্রক্কৃতির হইয়াছেন, উহার! একনিষ্ঠ হিন্দু এবং জনহিতকর 
কার্যে পিতৃপিতামহের পদাঙ্ক অন্ুদরণ করিয়া! চলিতেছেন। 

তারকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয্ব কৃষি ব্ষিয়ক কার্যে বিশেষ 
উৎসাহী এবং ক্কষি সমিতির একজন সভ্যা। এই ক্কষি সমিতি 
€প্রপিডেন্সি বিভাগীয় এবং গভর্ণমে্টা হৃহাকে সভ্য মনোনীত 
করিয়াছেন। তিনি নানাবিধ চাল, আলুঃ ইক্ষু উ্পন্ন করিয়াছেন ! 
১৯*৭ সালে কলিকাতায় যে কৃষি প্রদর্শনী হয়, সেই প্রদর্শনীতে 
এক শত প্রকারের সুগদ্ধি তরুল প্রেরণ করেন। এই চাউলের 
সকলে স্থখাাতি করিয়াছিল। ১৯৭ সালে যৃছনাথ বন্য্যোপাধ্যাু 


২৩০ ংশ পরিচয়। 


মহাশয় গরিয়া ইউনিয়নের সভাপতি নিযুক্ত হন। তিনি নি্ব্যর্রে 
নূতন একটি রাস্তা নির্মাণ করিয়াছেন, সেই রাস্তাটি অসংখ্য দাতব্য 
অনুষ্ঠানের মধ্যে অন্ততম। তাহার চেষ্টায় ই, বি, রেলওষের পিয়ালি ছ্শন, 
কালিকাপুর ষ্টেশন, কালিকাপুর হইতে গরিয়ু। পর্যান্ত পাক! রাস্তা, সাউথ 
খরিয়া ডাকঘর, চাপাহাটা বাজার, গরিয়া বম্পান এইস) ই, ইন্ষিটিউনন 
প্রভৃতি সদনুষ্ঠানগুলি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । জ্লো ম্যাজিষ্টরেটেগণ একবাক্যে 
ত্বাহার কাজের প্রশংসা করিয়াছেন। ভূতপূর্ব জেলা ম্যা্জহ্লেট 
মিঃ বম্পাসও তাহাকে প্রশংসা! করিয়াছিলেন। তিনি দক্ষিণ গরিয়া 
মধ্য ইংরাজী স্ুলটীকে একটি উচ্চ ইংরাজী বিদা!লয়ে পরিণত করিয়াছেন । 
ভারকনাথ বাবু সাহিত্যিক, কবিতার প্রতি তাহার বিশেষ আসক্তি 
আছে। প্সাধক মিলন” নামে তিনি একখানি নাটক লিখিক্াছেন, 
সেই নাটকথানিকে সকল লোকেই একবাক্যে প্রশংসা! করিয়াছেন। 
ষদ্রনাথবাবু “রাঘব বিজয়” ও “গোবর্ধন মিলন” প্রস্তুতি বু নাটক 
লিখিয়াছেন। তন্মধ্যে উপরোক্ত ঢ্ুইখানি স্থপ্রসিদ্ধ অপেরা গায়ক 
যাদবচন্দ্র বন্বোপাধ্যায়ের দলে অভিনীত হুইয্াছিল। ভট্টপল্লীর পণ্ডিত 
সমাঙ্গ এই নাটক ছুইখানির অভিনয় দেখি! ভাহাকে “কবিরত্ব 
উপাধি দিয়াছেন ! যদুবাবু সাহিত্য ক্ষেত্রে *য্ুনাথ কবিরত্ব” নামে 
প্রসিদ্ধ। “শেষ” নামে যছ্ুনাথবাবুর একখানি কবিতা পুস্তক আছে! 
কলিকাতার অধিকাংশ সংবাদপত্র এই পুস্তকখানির প্রণংসা করয়াছেন। 

তারকনাথ বাবুর এ” 'টা পুত্র কন্তা। তন্মধ্যে ছয়ট পুর ও পাচটা 
কন্তা। তাহার পুত্রগণের নাম-হুর্াচরণ, মোহিনী মোহন, নীরদ বরণ, 
গিরিক্সা ভূষণ, হৃধির্কশ, অন্তটি শিশু। মোহিনীমোহন উত্তরপাড়ার 
জমিদার স্বর্গীয় শিবনারাদ্বণ সুখোপাধ্যান়্ের পুত্র শ্রীযুক্ত 'অবনীনাথ 
মুখাপাধাক়ের কন্তা শ্রীমতী ইলা দেবীকে বিবাহ করিয়াছেন। যহুনাথ 
বাধুর একপূত্র--নাম পুলিন বিহারী । পুলিন বিহারী উত্তর পাড়ার জমিদার 





যুক্ত যছুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । 


দক্ষিণ গরিয়ার বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ । ২৩১ 


স্গীয় গুরেশচন্ত্র মুখোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীযুক্ত জহরলাল মুখোপাধ্যায়ের 
কন শ্রীমতী সত্যবিভাকে বিবাহ করেন। তাহার বন্দ উনিশ 
বৎসর" মাত্র । যহবাবুর পাঁচটা কন্ত|। ইহার! সকলেই অন্পবয়ক্কা। জোষ্ঠা 
কন্ঠা উাঙ্গিনীর সহিত ভাটোর! নিবাসী শ্রীযুত শীতলচন্্র মুখোপাধ্যায়ের 
বিবাহ দিয়াছেন। দ্বিতীয়া কন্যা স্থহাসিনীর সহিত উল! নিবাসী শ্রীমন্‌ 
বাবুর পুত্র নুপেন্্র নাথ মুখোপাধ্যায়ের পিবাহ দিয়াছেন। ততীয়া কন্যা 
'অমিয়বাল! দেবীর সহিত জয় মিত্রের সীট নিবাসী শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার 
১ট্টোপাধায়ের বিবাহ হইয়াছে । ১২৭৬ সালের কান্তিক মাসে কোজাগর 
লক্ষী পুজার দিন যছু বাবু জন্মগ্রহণ করেন। যদুবাবুর জ।(ত| তারক বাধু 
শোভাবাজারের কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যাকে বিবাহ কবেন। 
বাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা স্বর্গীয় ছবিজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় রামবাগান 
নিবাসী পার্কাতী চরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্তাকে বিবাহ করেন । 

বছুবাবু অনারারা ম্যাজিষ্টরেটে এনং একজন বিখ্যাত নাচিত্যিক। 
“ঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ও সাহিত্য সভার একজন সন্ত ছিলেন। 
+দ্ননাথ বাবু আদর্শ নিষ্ঠাবান ব্রা্গণ। সন্ধ্/া 'সাহ্িক ন! করিয়! 
তিনি ,জলম্পর্শ পর্্যস্ত করেন না। তিনি ধনাঢ্য জমিদ।র এবং ঈংরালী 
ভাষায় স্থশিক্ষিত হইলেও বিংশশতাবার আধুনিক দভ্ত। ভাহাকে ম্পশ 
করিতে পারে নাই | আচারে, ব্যবহারে, কথাবার্তায় তিনি সর্ধতো ভবে 
আদর্শ নিষ্ঠাবান ব্রাহ্ষণ। তিনি অনেক সভালমিতিতে ঠভার স্বরচিত 
প্রবন্দ ও কবিতা পাঠ করিক্স! থাকেন। ১৩১ সালের ৭ই বৈশাখ 
নুন ভট্ুপল্লী ব্রাহ্মণ সন্মিলনে নিম্ললিখিত হরয়গ্রাহী স্থন্দর স্বরচিত 
কৰিহাটি পাঠ করিয়াছিলেন। 

ঘবিজের গরিমা-রাশি কোথায় এখন ? 
যে দ্বিজের পদভার শ্রীকৃষ্ণের ব্ক্ষহার 
পরিচয় প্রতিভার বেদ নিদর্শন। 


২৩১ 


ংশ পরিচয়। 


গুপ্ু তত্ব বেদ বক্ষে সযতনে করি রক্ষে 
ব্রহ্মার সে চতুম্মুথে যাহার কীর্তন ? 

কোথা সে কপিলমুনি ব্রাহ্গণের শিরোমণি 
বার শাপে সগরের বংশ নিঃশেষণ ? 

ষজ্ বিন্র ভাবি মনে জহ্ন র সে আক্রমণে 
অদম্য প্রবলা-গতি গঙ্গার শোষণ । 

বিশ্বামিত্র ব্যবহার . অবিদ্িত নহে কার 
বশিষ্ঠের ক্রোধ-বঙ্কি দীপ্ত হুতীশন % 

ব্যাসের উদ্ভমরাশি স্থজি পুনঃ নব কাশী 
করিব মুক্তির পথ সঙ্গল্প সাধন। 

রাবণের মনোরথ স্বর্গের করিধ পথ 
লঙ্কার করিল শিব শিবাণী মিলন । 

কোথা সেই ব্রহ্ম-শাপ পরীক্ষিতের পরিতাপ 
কোথা বা জন্মেজস্-যজ্জ আয়োজন ? 

কোথা এ সে যজ্ঞন্থল্‌ কোথা সে হোতার দল্‌ 
কোথা বা সে সর্প বজ্ঞ সর্প বিনাশন 2 

কোথ! সে স্ুুরথ র'জ। কোথা সে বাসস্তী পুজ! 
কোথা মা সে দশতুজ: অভীষ্ট সাধন ? 


কোথা সে ব্রাহ্মণ যারা করিল পৃজন ? 


কোথা সে পরশুধারী অধন্্ম সহিতে নারি 
নিক্ঘত্র করিতে অস্ত্র করিল ধারণ? 
কোথা সে ভনক খষি অতুল বৈভব রাশি 


অগ্রিশিখা দগ্ধ দেখে সহান্ত বদন 
মী প্রধান বেই ছিল আজীবন ? 


তি ; 


ই ইজ চিতা ৯৪ 





যা 
সি, 
টা 


দক্ষিণ গড়িয়ার বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের আবাস বা 


দক্ষিণ গরিয়ার বন্দ্যোপাধণায় বংশ । 


কোথা বা সে যোগ শিক্ষা কোথা ফলপ্রদ দীক্ষ। 
কোথা বা সে বজ্ঞগুরু মন্ত্র জাগরণ 2 

€কোথ। সেই দ্বিজ খদ্ধি তন্ত্র মন্ত্র ভৃত শুদ্ধি 
€কোথা। সে অধুল সিদ্ধি ইস্ট সন্দার্শন £ 

কোথা সেই মহা প্রাণ দধীচির অন্তি দান 
অসামান্য স্বার্থতযাগ বিদিত ভুবন 2 

কোথা সেই তষ্টা মুনি ইচ্ছের বধার্ণে ফিনি 
যজ্ঞকুণ্ডে করিলেন বুত্র উদ্ভাবন ? 

কোথা বা ৫স বলিদান কোথা বা সে প্রাণ্দান 
কোথা বধ সে অভিমান আয্মনিবেদন ? 

কোথা দেই পবিত্রতা! কোথ। সেই রয়াপ্রতা 
কোথা বা! সে নিলেোভতা। আত্ম-সংষমন 2 


'সনিলান্থু তর্ষি আর কোন্‌ বিজ তপস্তা্ 
করে এবে ধরা পরে আসন রচন ? 


কলির এ অভ্যুদয় তাই এ পতন ! 
দ্বিজের সম্পদ যাহা লুপ্ত নাহি হবে তাক! 
পুনঃ সেই তেজরশ্মি হইবে স্দুরণ 


তামসিক লালাচন়্ কতক্ষণ বল চস 
অন্ুরের সুধা লাভ যেমন স্বপন । 


বাজিবে ধর্মের ঢাক মাঝে মাঝে ফের ডাক 
শুঁনিয়। চর্চচল কতু হ'য়োনা অমন 


ও ধবনি আশ্বস বাক্য কাল নিরপন। 


সথখ-ছুঃখ সমভাব যাহ।দের শ্রিক্ষালাভ 
তার! কেন হয় পুনঃ আস্ম বিস্মর্ণ 
স্থষ্টির রহস্ত কথা ষাহাদের হাদে গাথ। 


তার! কেন হ'বে বৃথা চঞ্চল এমন * 


বংশ পরিচয় । 


উপাধি ব্যাধিতে জ্দার হবে কেন আশা তার 
কি করিতে পারে তারে মিথ্যা প্রলোভন ৯ 

বশিষ্ঠ শ্রীরাম গুরু দয়াদানে কল্পতরু 
তাঁর ত ছিল না কভু হঙ্ম্যনিকেতন ! 

ভোগবিধি অতি দৈন্য উপবাস হবিষ্যানন 
ফলমুলে তুষ্ট যারা রবে অনুক্ষণ 
তারা কেন ভোগ রা!শ করে অন্বেষণ ? 

দ্বিজ সংখ্য! হয হাস-__ কেন বুথা হেন ত্রাস £ 
কনক সুলভ দয় লৌহের মতন 

লৌহ শক্ত অতিশক্স সদ! মলিনতামস্থ 
চৌর্য্য কাণ্যে সদ! তাহা শ্রেষ্ঠ প্রহরণ ॥ 

লৌহেতে বিশ্বভরা চাপে কাপে বসুন্ধরা 
ত1 বলে কি স্বর্ণ লবে লৌহ আবরণ » 

যত দিন চন্দ্র সুর্য করিবে তাদের কাধ্য 
ততদিন স্বর্ণ শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিমোহন 
দ্বিজের সম্পদ তথ: দেব আকিঞ্চন! 

দ্বিজের সম্পদ রাশি বেদবাক্য অবিনাশী 
লুপ্ঠ নয়, গুপ্ত এবে কলি প্রস্থমন 

হবে সন একাকার ছ্বিজধন্্মে ্যাভিচার 
ঘটবে কালের ধন্ম না হ'বে খগুডন 
পুনঃ সত্য ব্রাহ্মণের হ'বে জাগরণ 

পূর্বস্থলী ভাট পাড়! বাল্য হ'তে শিক্ষা পড়। 
খধিতুল্য ব্রাহ্মণের আবাস ভবন 
সেখানেও কলি মুদি করি সন্দর্শন। 





দক্ষি ডিয় বন্দ্যোপাধ্যায় শের বালক বালিকাগ 


দক্ষিণ গরিয়ার বন্দ্যোপাধায় “শ। ২৩৫ 


গেছে সে গরিমা সব মৃতপ্রায় যেন শব 
কল প্রহসন সবে করিছে ক্রীড়ন ! 
একনিষ্ঠ সদ্দাচার, দ্বিগণ প্রতিভার 
এখনো! বিশিষ্ট আছে যথা পঞ্চানন। 
রাছবন্দী ভয়ে বটে, কু-আচার পাঁছে ঘটে 
করিলেন দৃঢ় কল্প ব্রত অনশন ! 
মরণ নিশ্চিত কিংবা! সঙ্কল্প সাধন। 


২৪ পরপণ। দক্ষিণ গরিয়া বন্দ্যোপাধ্যাম বংশ । 


মকরন্দ--( শ্রে্ঠ কুলিন ) 


| _ 1. 
দাশরথী বিনাম্রক (নপ ড়া) 


». কা 
শাক 





ঈশান 
লক্ষণ 
হরি 
বশিষ্ঠ 
সর্ববানন্দ 
বলভদ্র 
শপাননদ 
না 
বাম বাম বনোনাবাি 
রামদেব বন্দ্যোপাধ্যাস্ 
রামকিশোর বন্দ্যোপাধ্যার 


। 
গৌরীকান্ত বন্দ্যোপাব্যাক় 


ংশ তালিকা । ২৩৭ 
| 
1 | 
ইতি রখ 
[1.1 ] ] | 
! পিতার গঙ্গাধর রাজারাম চাকুরদ।স 
|] 
টা 





] 
1 7. ] 
] বিহারী অবিনাশ 


শা শীশীদীশ পাশা 


| 
ইনি তবন্থন্দরী রাধানাথ লা 


দি. | | খা 
পামতাধণ হারাপদ  বিধু তারকনাঁথ বিনদকালী না ৬দ্বিজে্্রনা এ 


€(কন্য। ) ॥ ॥ রাধানাথ 
জিতেন্্নাথ | (দন্তকপুত্র 


1 
| ]| লন্বেন) 
| 
1 
| 


পারি | | 
রা হিল? নিরদবরণ 7 সাপ প্রমদা_. । 


ূ 
ূ | নগেনবাণা, শুভম্রী করণ নী 
| | | । 
পান্নালাল কমল পুত্র পুত্র | | 
২ সত রী বিগ্াপতি খান নি 





1. | পারি 
নি হাদিনা ুিবিহাথী আমিমুবাল! মশিবাল! পুলিনা 


শাস্তি কান্তি 


[ 1 ] ] । ] 
শিখরবাশিনী প্রভাবতী প্রমথন।থ কিরণময়ী অসিতাবালা ছোট কন্ত! 


্বগীয় বিধুভূষণ মিত্রের বংশ । 


গুয়াওলীর মিত্র বংশ দান ধ্যান বদান্ততা ও গুরুজনে ভক্তির জন্ত 
সবিশেষ গ্রপিদ্ধ। এই বংশের ৬রজনীকাস্ত ও ৬বিধুত্ষণ আপন 
সভে'দর তাই ছিলেন। কোন সময়ে উহাদের পিতা নদীন্া জেলার 
ইনাতপুর গ্রামে আসিয়। বসতি করেন, তবে জ্যেষ্ঠ রজনী বান, 
অধিক সময়ই দেশে থাকিতেন এবং জমিদারীর কাজকর্ম দেখিতেন। 
নানারপ দুর্ঘটনার দরুণ কনিষ্ঠ বিধুডধণের ইংরাজী শিক্ষা! বিশেষ কিছু 
হয়! উঠে নাই। তাহাকে অল্প বয়দেই চাকরীর অনুসন্ধানে কলিকাতাস়্ 
আমিতে হঃ। অনেক চেষ্টায় তাহ/র একটা চাকরী জুটে । তিনি উত্তর 
সহ্রতলী কাশীপুরের তখনকার বিখ্যাত ধনী সওদাগর কলস, ত্রাদাসের 
অধীনে একটা সামান্য কর্মে ব্রভী হন। 

কারাদক্ষতা, সতযত| ও একনিঠতাপ এমনি গুন ঘে তিনি অনদিন মধ্যে 
সামান্ কার্য হইতে উক্ত কোম্পাণীর সকল বিষয়েই 'কন্টান্টারের 
পদ ঠাহণে সক্ষম হন। আঅচল-অঃল উগ্ভমে যথেষ্ট আুখা!তির সঠিত 
“কন্ট্রাকটারের কাধ করিতে করিতে যথেই অর্থসঞ্চর করিঠে 
লাগিলেন। এই সময়ে তাহার আর্থিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নানাদিকের 
বাবসা-বুদ্ধিতে তাহার বুদ্ধি খুলিয়। গেল। কমলা তীছার সততায় ও 
মৌজন্ে। প্রসনা হইয়া! অগ্ুগ্রহ বর্ষণে মুক্ত হস্ত হই পড়িলেন। 
পরহিতৈষণা৷ যেন তাহার স্বতাবের বিশিষ্টতা ছিল। দেই সময়ের 
প্রধান প্রধান 'জুট ব্লো'রদের মধ্যে তিনি নিষ্গ প্রতিভাবলে ও কাধ্য 
তৎপরতার গুণে একজন অগ্রণী হইয়। দাড়াইলেন। তাহার শ্থনাম 
ব্যবসায় ক্ষেত্রে ছড়াইয়। পড়তে লাগিল। তাঁহার কয়েকটা পাটের মার্ক! 
বিলাত পর্যন্ত মাদরে গৃহীত হয়। পুর্ণোস্ত'মে তাহার ব্যবদায় চলিতে 
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স্বর্গীয় বিধুভূষণ মিত্রের বংশ । ২৩৯ 


থাকে । তাহার খিষয়বুদ্ধি ও নানামুখী প্রতিভা বিষ্-সম্পত্তির বৃদ্ধিতে 
তাহাকে নিধুক্ত রাখে । ঠিনি এই সময়েই বোট ও ট্রাম লঞ্চের বিস্তৃত 
বাবসায় চালাইতে থাকেন। ৰরাহনগরে তিনি একথানি বিস্তৃত অদ্রানিক। 
নিষ্পাণ করেন। নানা স্থানে অল্প বিস্তর ৬মীদারীও করিতে থাকেন। 
পূর্বেই বল! হইয়াছে তাহার ব্দান্ততা অসীম ছিল। যেমন আর 
করিতেন, তেমনই ব্যয় কৰ্রিতেন। কোন বিষয়ে কোন অংশেই দানে 
কার্পণ্য ছিল না। যে অর্থে আমরা “সঞ্চয়ী' বলিয়া থাকি সে সাংসারিক 
গুণে তিনিতো একেবারেই অধিকারী ছিলেন না, ধরঞ্চ অতিমাত্রায় দানে 
ও শেষকালে কার্যের বিশৃঙ্খলাম্ব তিনি ঝণগ্রন্ত হইক্ষ" অন্ন বয়সেই প্রা 
ত্যাগ করেন। সকলের উপর ধিশ্বানই তাহ।র অর্থনাশের কারণ 
হইয়াছিল। জগতের নিয়মই একবার উঠিতে ও “ড়িতে হয় 'ও ব্যবসার 
নিয়ম কখন রাজ] ও কখন ভিক্ষুক। বাবণা করিতে গেলে থে হিষ্ত! 
ও সততা থাকা দরকার, তাহা ভাহার না থাকিলে এত অন্ন দিনে ব্যবন! 
ক্ষেত্রে এমন সুনাম রাখিয়া যাইতে পারিবেন কেমন করিয়া? তাহার 
জদয়ের এমনি ওদার্ধ্য ছিল যে কেহ প্রার্থ হইয়। আপিয়। তাহার নিকট 
হইতে বিফল মনোরথে ফিরিত না। নিজের হাজার ক্ষতি £ইলেও 
তাহার দানের বিরাম ছিল ল। যেকেহু কখন চাকরার প্রার্থ হইয়' 
তাহার কাছে আসিত, যতদিন ন! চাকরী করিয়। দিতে পারিতেন, ততদিন 
তিনি তাহাকে নিজের বাড়ীতে রাখিয়া খাওয়াইতেন ৷ চাকরী হইবার 
সম্ভাবনা না থাকিলে অবশেষে নিজ ব্যয়ে তাহাকে দেশে পাঠাইয়! 
দিতেন। 

নদীয়া গ্রেলার ধোপড়।পলের জমিদারীতে তাহার সরস্বতী পুজা এক 
ভভূত ব্যাপার ছিল। যেরূপ সমারোহে কাধ্য দমাধ। হয় তাহা এখনও 
দেখানকার লোকের মধ্যে প্রবার্দের মত হুয়া আছে। কতস্থান হইতে 
কত লোকের যে সমাগম হইত তাহার ইয়স্তা ছিল না। যেরূপ 


২৪ বংশ পরিচন়। 


পানভোঞ্গন ও দানছত্রের বহর খুলিগ্জ গিয়াছিল, তাহা সেই সনয়কার 
লোকেদের মনে এখনও সজাগ আছে। যাহা হউক, জীবিতকালে স্বর্কত 
উপাঞ্জনে সুখ তশ্বর্যা ভোগ করিয়। যাইলেও, তাহার অস্তিমকাল বড় স্থথে 
অতিবাহিত হইতে পারে নাই। কাজের বিশৃঙ্খলতার জন্য তাহার অথহানি 
যথেইই হইয়াছিল। তিনি কতকগুলি দেনা রাখিক্া যান। তিনি 
অপুত্রক ছিলেন। আপনার লোষ্টন্রাতার পুত্রকে পুত্রাধিক ন্গেহে লালন 
পালন করেন এবং নিঙ্গের কার্ধাকশ্ম্ শিখাইয়! অন্নবয়সেই তাহাকে মানুষ 
করিয়া কাজের উপযোগী করিয়া! রাখিয্স। ঘান। 

সেই পুত্র ৬ যতীন্ুনাথ খুল্পতাত ও পালক-পিতার মৃত্যুকালে সবে 
মাত্র আঠার বৎসরের বালক ছিলেন। কিন্তু এই তরুণ বয়সেই তিনি 
সংলারের নানা বঞ্জাবাতের মধ্য দিয়া দাড়াইয়। উঠেন। তীহার শিক্ষা 
এ আল্প বয়পে যতদূর সম্ভব তাহা হইয়াছিল। কার্যে দীক্ষা 
পূর্ব হইতেই বিধুবাবুর কাছ হইতেই একরূপ হইয়া আদিয়াছিল। 
সম্পূর্ণত। তীহার নিলে প্রতিভাবলেই হইয়াছিল বলিতে হইবে। এক 
কথায় তিনি স্বরুৃতকম্্মী পুরুষ ছিলেন, কেন না তাহার একাগ্রতা ও 
সততা কাহারও অপেক্ষ। কোন অংশেই নুন্ত ছিল না। বিষয়-বুদ্ধি তাহার 
অসীম ছিল। বলিতে. গেলে তিনি এক কথার মানুষ ছিলেন। 
কাহারও সহিত কথন তাহার কথার “খেলাপ' করিতে দেখা যায় নাই। 
মিতব্যক্রিতার সহিত দান-শৌওত| তাহাতে যথেষ্টই ছিল। তিনি তাহার 
খুল্লভাত ও পালক পিতার সকল দেনাই শোধ করেন। ভগবানের 
অনুগ্রছে ও মা-কমলার কৃপায় তগবদ্ভক্ত বতীন্দ্রনাথ সকল বিষয়েই 
বেশ সচ্ছলতার মুখ দেখিতে পান ও নানা! দিকের ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ 
করিয়৷ সছপায়ে উপার্জন করিম! বিশি্ই একজন লোক বলিম্বা পরিচিত 
হন। ভাললোককে ভগবান বেশী দিন এ পৃথিবীতে রাখেন না, 
আপনার নিঞঙ্জের কাছে ডাকিয়া লন। ষতিস্ত্রলাথকেও বেশী দিন 
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কাশীপুরের বসতবাটী। 


্বর্গীয় বিধুভূষণ মিত্রের বংশ । ২৪১ 


«এ জগতের সখ-ইশ্বধধ্য ভোগ করিতে দেন নাই; অকালে তিনি কাল- 
গ্রাসে পতিত হছন। ১৩২৫ সালের ১১ই পৌষ বৃহস্পতিবার স্তাহার দেহ- 
ত্যাগ হয়। তিন পুত্র ও চারি কণ্ঠ! রাখিয়া তিনি মৃত্যুনুখে হন। 
তিনি কলিকাঠ শ্তামবাজার ৬ তুলদীরাম ঘোষের বংশে বিবাহ করেন। 
তাহার তিন পুত্র। জোষ্ট পুত্র শ্রীযুক্ত প্রবোধ চন্দ্র মিত্র নৃতন ধন্দোবস্তের 
কলিকাত! কর্পেরেসনের ৩২ নং ওয়ার্ডের “কিশনার' হইয়াছেন। সকল 
সাধারণ কাজে যোগদান 'ও মুক্তহস্ততা তাহার এক বিশিষ্ট গুণ। কখন 
কোন প্রার্থী আসিয়া শু হস্তে তাহার নিকট হইতে ফিরে না। “তিনিও 
তাহাপ পিতার পদান্ধরণে পিতার অন্ুন্থত কাজকন্দ্ু চালাইয়! 
আঙিতেছেন এব সকল সভাসমিতিতে যে'গদান করিয়া সকলের প্রিম্ব 
ও দেশহিতৈষী হইয়| সুনাম অর্জন করিতেছেন। তিনি সম্প্রচি চউলের 
কল প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন | তাহার মধ্যম ভ্রাতা শ্রীমান্‌ প্রদুরকমার মিত্র 
কলেজে উচ্চশিক্ষা লাভ করিতেছেন। কনিষ্ঠ শ্রীমান্‌ খৈলেন্্র মোহন 
মিত্র এখন ৮।৯ বত্নরের শিশুমাত্র | ইনাতপুরে ইহাদের বাড়ী ও জমিদারী 
এখনও রহিয়াছে । 

প্রবোধ বাবু জঙ্গলবান্ধা বাথুটিয়ার স্থপ্রদি্ধ ঘোষবংশে ৬ কালীপ্রদন্ন 
ঘোষ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীধুক্ত বাবু দেবী প্রসন্ন থেষের কন্তাকে বিবাহ 
করেন! প্রফুল্ল বাবুর বিবাহ নড়াইলের স্থপ্রসিদ্ধ জমিদার ৬ পুলিন্বিহারী 
রায়ের পৌন্রার সহিত সম্পন্ন হয়। 





নি 


বড়শুল জমিদার বংশের পরিচয় । 


বদ্ধনান গ্েলার অন্তর্গত বড়শ্ুল গ্রামের জমিদার বংশ বহু পুরাতন 
ও মন্ত্রান্ত বংশ । স্বর্গার় গৌরপ্রপাদ দে মহাশয়ের সময় হইতে এই বংশের 
বিশেষ উন্নতি দেখা যায়। গৌরপ্রসাদ ও তাহার পিতা রামশরণ 
দেও পিতামহ স্থুবলন্দ্র দে নবাব সরকার হইতে “মণ্ডল” আখ্যা 
প্রাপ্ত ভইয়াছিলেন । গৌরপ্রসাদের চারি পুত্র ঃ__জ্যেষ্ঠট গোলকনাথ, 
মধ্যম গেপীনাথ, ভূতায় সনাতন ও কনিষ্ঠ তবানীচরণ। তন্মধ্যে গোলক" 
নাথ ও সনাতন পশ্চিদ অঞ্চলে পাটনা, মজ;ঃফরপুর, দ্বারবঙ্গ, মতিহারি 
গ্রতত্তি জেলায় বাধস: দ্বার! বহু অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন । গোলক- 
নাথ দে মহাশর ও সনাতন দে মহাশয় দ্বারবঙ্গ জেলার অন্তর্গত রোসড়! 
মোকামে থাকির। বাসা করিতেন। তীহার! রোসড়ার থে গদীবাটান্তে 
থাকিয়৷ খাবসা করিঠেন সেই গদীবাটী এখনও “গেলকাই গনী” নামে 
খ্যাত। সনাতন দে মহাশয়ের হাতের মাপ ১৮ ইঞ্চি হাতের মাপ অপেক্ষা 
কিছু বেশী ছিল। রোসড়া৷ সহরে ত্রাহার হাতে মাপ। গজ এখন” 
ব্যবহৃত হইয়! থাকে । এ গজ “সনাতনী গজ” নামে খ্যাত। 

স্ব্গীয় গোলকনাথ দে মহাশয়ের ছুই পুত্র। রামগোবিন্দ ও ছুর্গাচরণ। 
দুর্ভাগাবশতঃ উভয় পুত্রই তাহার জীবদ্ধশায় পরলোক প্রাপ্ত হন। 
রামগোবিন্দ দে মহাশয়ের পুত্র বৈগ্ভনাথ দে মহাশয় এজমালী সংসারের 
বাবসায় কার্যে লিপ্ত থাকিয়৷ কালাতিপাত করিয়াছিলেন। তিনি সন 
১৩১৫ সালে ৭৫ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। বৈদ্যনাথ দের 
ছুই পুত্র--সতীশচন্ত্র দে ও হরিহরনাথ দে। তন্মধ্যে সতীশচন্ত্র সন ১৩১৮ 
মালে কালকবলে পতিত হ্ইন্থাছেন। দুর্গীচরণ দে মহাশয়ের দুই পুত্র-- 
ব্রজনাথ ও রাধানাথ। ব্রজনাথ দে মহাশয়ের একটা মাত্র পুত্র ছিল, 


বড়শুল জমিদার বংশ। ২৪৩ 


পুত্রটী অল্প বয়সেই মৃতামুখে পতিত হন। রাধানাথ দে মহাশয়ের, 
পাচপুত্র । প্রভাসচন্দ্র, শ্রীশচন্দ্র, ক্ষিতীশচন্তর, কৃষ্ণকিশোর, জ্যোতীশচন্্র, 
তন্মধ্যে শ্রীশচন্ত্র, কৃষ্ণকিশোর ও জ্যোতীশচন্দ্র এক্ষণে ভীবিত আছেন। 

স্বর্গীয় গোপীনাথ দে মহাশয়ের পুত্র স্বগীয় রামধন দে মহাশক় 
একজন কৃতীপুরুষ ছিলেন। ত্াছার সময়ে এই বংশের অনেকগুপল 
জমিদারীর সংখ্য। বৃদ্ধি হয়। শক্তিগড় রলওয়ে &্রেসন তীহারই চেষ্টায় 
স্থাপিত হয়। তিনি ১২৬৩ সালে পরলোকগত হন। তাহার একটি. 
পুত্র ও ঢইটী বন্যা। জ্যেষ্ঠ কন্তা "অল্প বয়সেই বিধবা ভন। কনিষ্ঠ 
কন্টার সহিত দেবীপুরের স্থৃপ্রসিদ্ধ জমিদার স্বর্গী চণ্তীলাল সিংহের বিবাহ 
হয়। চগণ্তীলাল সিংহ মহাশয় কিছুকাল বেঙ্গল ন্টাসনাল চেম্বারের 
প্রসিডেন্ট ছিলেন এধং অনেক দিন কালকাতা৷ কর্পোরেশনের কমিশনার 9 
ছিলেন। রামধন দে মহাশয়ের একমাত্র পুত্র বলদ্ব দে অল্প বয়সে, 
কালকনলে পতিত হইলে চণ্তীণাল সিংহের পুত্রগণ তাহার ওয়ারিশ 
হন। 

স্বর্গীয় সনাতন দে মহাশয় অনেক জমিদারী বাড়াইয়াহিলেন । 
তিনি দেব মন্দির নিন্্াণ ও পুক্করিণী খনন ইত্যাদি অনেক সৎকাদ্য 
করিক্লাছিলেন। তিনি “অতিথি সেবা”' ব1 “ সদাব্রত” প্রতিষ্ঠা করিয়া 
যান। এগনও তাহার বংশপরগণ ক্.ক্ষু্রভাবে তাহার প্রতিষ্ঠিত অতিথি 
সেবা পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন। গ্রামের “"দিঘী” নামক 
সর্বাপেক্ষা বৃহৎ পুদ্ষরিণী যাহা! এই বংশের গৌরব বিস্তার করিতেছে 
তাহা সাহারই কীন্তি। উক্ত পুক্ষরিণীর চারি পার্গ নানাবিধ বৃক্ষািতে 
শ্থশোভিত । এতদঞ্চলের মধ্যে এরূপ পুফ্চরিণী আর নাই। তিনি 
সন ১২৬১ সালে ছুইটা পুত্র ও একটী কন্তা রাখিয়া পরলোকগমন করেন। 
কন্তার সহিত দেবীপুরের জমিদার ন্বর্গীয় রাজকৃষ্খ সিংহ মহাশয়ের 
বিবাহ হয়! উক্ত কন্ঠার এক্ষণে একটা মাত্র পুত্র জীবিত আছেন। তাহার 


1২8৪ ₹শ পরিচয়। 


নাম জ্রীদুক্ত নৃত্যগোপাল সিংহ । তিনি বর্ধমান সবর বেঞ্চের একজন 
'অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট, ডিছ্বীকৃ্টবোডের সভ্য ও লোকাল বোর্ডের সভ্য এবং 
ভাইস চেগ্নারম্যান ছিলেন । গত সন ১৩৩* সালের ৩* আষাঢ় তারখে 
৬কাশীধামে সনাতন দে মহাশয়ের কন্তার মৃত্যু হয়। 

স্বর্গীয় সনাতন দে মহাশয়ের জোষ্ঠ পুত্র স্বীয় ননোমোহন দে মহাশয় 
স্বনামধন্ত পুরুষ ছিলেন। তাহার সমস মদীয়া, হুগলী, ঘবারবঙ্গ প্রভৃতি 
ক্েলয় জমিদারী বিস্তৃত হয়। তিনি স্বীয় গ্রাম বরস্তল হইতে শক্তিগড় 
ষ্টেগন পর্য্যন্ত একটা রাস্তা প্রস্তুত করিয়! দেন। তিনি বিছোৎসাহী 
ছিলেন। গ্রামে একটা এন্গলে৷ তার্ণাকুলার স্কুল গ্রতিঠিত করেন। 
তাহার দানও বথে্ট ছিল। যাহার যে কাধ্যের অন্ত কোনরূপ 
সাহায্যের প্রশ্নেজন হইত তাহার নিকট তিনি সেই প্রকার সাহায্য 
পাইতেন। লর্ড নর্থক্রুকের সদন এ দেশে যে দুভিক্ষ হয় সেহ দুর্ভিক্ষের 
সময় তিনি ছুিক্ষপীড়িত ব্যক্তিগণের জন্য যথেষ্ট সাহ'ষ্য করিয়াছিলেন । 
তার বিগ্োৎসাহিতাত্র জন্য এবং হরভিক্ষে সাহায্যের জন্য ১৮৭৭ সালের 
»লা জানুয়ারী তারিখে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার *এস্প্রেস” উপাধিগ্রহণ 
উপলক্ষে যে দরবার হয় সেই দরবারে বঙ্গের তদানীন্তন লেক টেনাণ্ট গবর্ণর 
স্তর রিচার্ড টেম্পল মহোদর তাহাকে নিয্ললিখিত ''সার্টিফিকেট অব্‌ 
'অনার” প্রদান করিয়া ছিলেন-__ 
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তিনি অস্ত্র আইনের বিধান হইতেও বর্জিত ছিক্নে। তাহার 
পূর্বপুরুষের প্রতিঠিত কুলদেবতা শ্রীশ্রী রাজরাজেশ্বর জীউ ঠাকুরের ও 
অন্ঠান্ত ঠাকুরের সেব! পরিচালন] জন্য কতক সম্পত্তি দেবসেবার জন্ত দান 
করিয়া উত্ত ঠাকুরের দেবোত্তর সম্পত্তি স্বজন করেন। সন ১৩২* সালে 
দামোদরের ভীষণ বন্যার সময় বন্। প্রপীড়িত লোকদিগকেও তিনি যথেষ্ট 
সাহাষ্য করিয়াছিলেন। তিনি ৮২ বৎসর বয়সে সন ১৩৯৭ সালের ১*ই 
ভাদ্র তারিথে সম্ভানে পরলোক গমন করেন । তাহার পাচ পুত্র হরেন্দ্রকুষঃ, 
দেবেন কু, নরেন্দ্কৃষ্ণ, গোপেন্দ্ররুষ্ণ ও সতোন্দ্রকুষ্ণ । তন্মধ্যে দেবেন্দ্র- 
কষ, নরেন্দ্রকৃষ্ণ ও সতোক্দ্রকৃষ্ণ তাহার জীবদ্দশায় পরলোক গমন করেন। 

স্বর্গীয় মনোমোহন দে মহাশয়ের জো্টপুত্র শ্রীহ্রেন্্ররুষ্ণ দে একজন 
বিগ্োত্সাহী ও পরোপকারী ব্যক্তি । তিন স্বীয় গ্রামে একটী মধ্য 
ইংরাজী স্কুল প্রতিষ্ঠিত কহিয়াছেন এংং গ্রামে একটা পোষ্টাপিসও স্থাপন 
করিরাছেন। ১৯০১ সালহইতে ১৯২০ সাল পর্য্যন্ত তিনি বড়শুল 
উউনিরনের প্রেসিডেন্ট পঞ্গয়ত ছিল্গেন। পুনরাম্ম ১৯২৫ সাল 
হইতে বড়শুল ইউনিরন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট হইয়াছেন। কিছুকাল 
তিনি সদর লোকাল বোর্ডের মেশ্বর ছিলেন। তাহার চার পুত্র ও দুই 
কন্তা। ক্গোষ্টপুত্র যতীন্ত্র মোহন এক্ষণে বাবসায়াদি করিতেছেন। 
দ্বিতীয় পুত্র চণ্তীচরণ ও ভূতীয় পুত্র হেমেন্ত্র মোহন এক্ষণে 
লেখা পড়া শিখিতেছেন। কনিষ্ঠ পুত্রের বয়স এক্ষণে এক বৎসর । 

স্বর্গীয় মনোমোহন দে মহাশয়ের চতুর্থ পুত্র শ্রীগোপেন্র কষ দে 
বি, এল, পরীক্ষা পান করিয়া বর্ধমানে ওকালতি করিতেছেন । তিনি, 
বদ্ধমান জেল! কৃষি সমিতির (10150706 40710010011 £৯55০০1০- 
০7 ) একজন সহ্য ও পাল্লা ডিস্পেন্সারি কমিটার ভাইম্‌ চেয়ারম্যান । 
তাহার ছুই পুত্র ও একটি কন্তা। জোষ্ঠ পুত্র জ্ঞানেপ্রমোহনের বয়স 
এক্ষণে ৮ ব্থদর তিনি স্থানীয় স্কুলে লেখাপড়। শিখিতেছেন এবং 


২৪৩ ংশ পরিচয় | 


কনিষ্ঠ শুতেন্দ্রমোহনের বন্ধস ৩ বৎসর মাত্র ! কন্তাটির বয়দ ১ বদর 
মাত্র । 
সুর্গায় সনাতন দে মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র স্বর্গীয় বিচ্ষয়ন্দ্র দে মহাশয় 
সন ১৩১১ সালের ১লা অগ্রহায়ণ তারিখে পরলোকপ্রাপ্ত হন। তাহার 
একমাত্র কনণ্তাৰ সহিত মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত জিৎপুরের জমিদার 
ীযুক্ত রাজেন্দ্র নারায়ণ মিংহের বিবাহ হয়। 
বড়শুল দে বংশের কুরচিনাম] | 
যাদব ট দে 
স্থবল চন্দ্র দে 
| 
রাম শরণ দে 


গৌর প্রসাদ দে 


] ৬ ] 
টা দে গোপীনাথ দে সনাতনদে ভবানীচরণ দে 
| 





চু ২. 1 রামধন দে |. |. 
রামগোবিন্ন ছুর্ণাচরণ | মনোমোহন বিজয়চন্দ্র 
রা বলদেবদে | 

বৈস্ানাথ দে | | 
___( হরেন্দ্রক দেবেন্্রকৃষ্ণ নরেন্দ্রকৃষ্চ গোপেন্্ুকুষ্ণ সত্যেন্্রকঃ 


| ৃ 
|. জালের হন ....._....০:৯জা মোগল 





1 
_____ যতীন্দ্র মোহন চৃণ্তীচতণ হেমেন্দ্র মোহন স্থৃথেক্জ মোহন, 
। 
ব্রজনাথ দে রাধানাথ দে 


। 
প্রিযনাথ দে 
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রাম নারায়ণ. কানীরঙ্কর | অজিৎকুমার 

| | 

_। শ্মোদুমার অনিশরুমার প্রতুলকুমার, বিছ্রাংকুমার _ 
| | ণ 1 
বিনয়কষ।  রমেন্ত্রকষঃ মনীন্দ্রকষ্ণ ধারেন্্রকুষঃ 
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০৮ 

সতীশচন্দ্র ভরিহর 
| | 

] | 

রক ননীগোপাল শিশু 


[১ উনি | 
নিন চন্্রশেখর জয়নারায়ণ সুধীরকুমার 


স্বীয় ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । 


২৪ পরগণার নারায়পপুর গ্রাম ১২৫১ সালের জোষ্ঠ মাসের 5ঠা 
তারিখে ৬ভারিণীচরণ বন্যোপাধ্যায়ের গরসে এবং পার্বতীদেবীর গর্ভে 
৬ক্ষেত্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের জন্ম হয়। পিতা তারিণীচরণ পার্শি ও 
আরবী ভাষায় সথপপ্ডিত ছিলেন, তাহাকে সকলে “মুন্সী” বলিয়। 
ডাকিত। কিন্তু তখন ইংরাজী ভাষার চলন হওয়ায় তিনি ইংরাজের 
দপ্তরে কোন চাকরী পান নাই। তৎকালীন হাঁলিদহর পরগণায় 
জনিদার হরিমোহন দেনের ছ্রেটে মাসিক ৩২ টাকা বেতনে,গোমস্তাগিরি 
করিতেন। তিনি সত্যবাদী, সরল এবং স্থুরগিক লোক ছিলেন এবং মঞ্জলিসী 
লোক ছিলেন বলিয়। তৎকালীন স্থানীয় বড় ঝড় লোকের মজলিদে 
সর্বদাই নিদন্ত্রিত হইতেন। তিনি এরূপ সত্যবাদী ছিলেন যে যগন 
হরিমোহন মেন মহাশয় তাহাকে চাক্রীতে বাহাল করেন তখন 
বলিয়াছিলেন, “আপর্নি ৬২ টাকা মাপ মাহিন! পাইবেন কিন্তু উপরি 
কিছু লইবেন না ”। তাহাতে তিনি বলেন যে “আমার অনেক ছেলে- 
পুলে, ৬. টাকার কিরূপে চলিবে -৩০২ টাকা যদি দেন তবে উপরি 
পাওনাধ চেষ্টা করিৰ না”-হরিমোহন বাবু তাহার সরলত। এবং সাধুতায় 
অভিভূত হইয়! তাহার ৩* টাকা বেতন ধার্ধা করিয়। দেন। তৎঙালীন 
কোন গোমস্তার এরূপ বেতন ছিল না । তাহার পাঁচটি পুত্র ; জ্যেষ্ঠ যদনাথ 
অপুত্রক মারা যান-তিনি প্রসিদ্ধ গায়ক ছিলেন । মধ্যম শ্রীনাথ পোষ্ট 
মাষ্টারী করিতেন -ত্াহার এক কন্তা ছিল, সেই কন্যার ছুই পুত্র এখন 
সালিখার সীতানাথ বসুর লেনে বাদ করিতেছে । তৃতীয় কালীনাথ 
চু'চড়া ডফের স্থুলে ইংরাজী শিক্ষা! পান এবং স্বীয় বুদ্ধিবলে ১* টাক 





স্বগয ক্ষেত্রমোহন বান্দ্যাপাধ্যার 
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বেতনের ব্রাঞ্চ পোষ্টমাষ্টারের পদ হইতে ২০*২ টাকা বেতনের মজ£ফর- 
পুরের হেড. পৌঁ্রমাষ্টারের পদে উন্নীত হন। সে প্রা ৪* বৎসর 
আগেকার কথা । তখন সবডিবিসনের ভারপ্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটেরও 
২০০২ টাকা বেতন ছিল। ইনি উদার প্ররুতির লোক ছিলেন এবং 
সর্বস্থানে সম্মান পাইতেন। তাহার একমান্ত্র পুত্র যোগেন্দ্রনাথ এখন 
কলিকাতায় পোষ্টমাষ্টার জেনারেলের অ(ফিপে চাকরী করেন। চতুর্থ 
সীতানাথ ইংরাতীতে পারদর্শা ছিলেন এবং ই, আই, রেলওয়ে 
কনসট্রাক্নের সময় তু গুল।য় থাকিয়া বহু অর্থ উপাজঞ্জন করেন। তাহার 
তিন পুত্র-_সত্সধা, ব্রজ্নাথ ও নন্দদ্ুলাল। ইহার! এখন মেদিনীপুরে' 
নানারকম ব্যবসা! করিতেছেন এবং উন্নতিলাত করিয়াছেন । 

কনিষ্ ক্ষেত্রনাথ সরল, সতাবাদী, ধাশ্মিক এবং জিতেন্দ্রির হিলন। 
তাহার বাল্যন্থলত সরলতায় সকলে মুগ্ধ হইত। তাহার পিতার 
এমৎ অবস্থা ছিল ন! যে তিনি তাহাকে উচ্চ শিক্ষা! দেন, কিন্তু তাহার নিজ 
অধ্যবসায় গুণে তাহা অর্জন করিয়াছিলেন। হালিসহরে মাতুলীলয় 
সম্বন্ধীয় কোন দূর সম্পকাঁয় আস্মীয়ের বাটিতে চারটি খাইয়! ১৪ বৎসর 
বন্দে 90111759০০1. আরম্ত করিয়া ২* বৎসর বয়সে প্রথম শ্রেণীতে 
এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তৎকালীন প্রধান শিক্ষক রাজেন্দ্র পুরকাইত 
মহাশয় তাহাকে বিশেষ ভালবাসিতেন এবং স্নেহ করিতেন। এন্ট্রাম্স 
পাস হইবার পর নিজগ্রাম নারায়ণপু'ঃর আহসন এবং হুগলি কলেজে 
এফ-এ পড়িতে আরম্তকরেন) তষ্ন গ্রাম হইতে এক ক্রোশ ইাটিয়! 
গঙ্গা পার হইয়া কলেজে আসিতে হইত; সেকালে রাস্তা ভাল ছিল 
না-বর্ধকালে খুব কাদা ভাঙ্ষিতে হইত। গ্ষেত্রনাথ বথাসনয়ে 
এফ? এ পাশ করিয়! বি, এ পড়িতে আরম করেন, কিন্তু আর্থিক 
কষ্ট হেতু কলেঞ্ষে না ভর্তি হইয়া প্রাইভেটে বি, এ পরীক্ষা দিবার 
নিমিত্ত তদানীস্তন গ্রাম্য মধ্য ইংরাজী স্কুলের প্রধান শিক্ষক 


২৫৯ বশ পরিচয় । 


হন। তখন এমন একটি ঘটন! ঘটে, যাহা হইতে বুঝা যায় যে তিনি 
কিনূপ সত্যবাদী ছিলেন। গবর্ণমেন্টের সাছাযা বাড়াইবার জন্ত তখন 
একটি প্রথ। অবন্ছন কর! হইত অর্থাৎ কাগজে কলমে তাহার বেতন 
ছিল মাসিক ৪*২টাকা। কিন্তু বাস্তবিক তিনি পাইতেন ৩০২ টাকা! 
অর্থাৎ ৪০২ টাকাতে খাতায় সহি দিয়! ৩*২ টাকা পাইতেন। স্কুলে 
ইনেস্পেক্টর পরিদর্শনে আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা! করিলেন--“তুমি কত 
টাকা পাও ৮ তিনি উত্তরে বগিলেন *৩*-২ টাকা” । প্রন তবে তুমি 
৪*-২ টাকায় কেন সহি দিয়াছ ?*. উত্তর--“আমি আমার গ্রাম্য স্কুলে 
১*-২ টাকা চাদ! দিই" । তাহাতে ইনেস্পেক্টর বলেন-- “বাঃ! 
তুমি পাও মাত্র ৪-২ টাকা আর উহা হুইতে ১*-২ টাকা চাঁদা দাও” । 
তারপরে অন্থান্ঠ শিক্ষকদিগকে জিজ্ঞাসা করায় তাহারা যত টাকার সি 
দিয়াছেন তাহাই পাইয়া থাকেন এইরূপ বলেন। তাহাতে ইনস্পেক্রর 
বাবু বলেন “এখানে যেরূপ ষড়ন্ত্র দখিতেছি তাহাতে যে মতা কথা 
বলিতেছে সেই-ই মিথ্যাবাদী বলিয়। প্রতিপন্ন হইবে ; স্থৃতরাং গবর্ণমেণ্টে 
একথ! রিপোর্ট করিলে বিশেষ কিছু ফলোদয় হইবে ন1”। তদানীস্তন 
স্কুলের সেক্রেটারি মহাশয় তাহাকে এনপভাবে ইন্দপেক্টরের নিকট বলান 
নিমিত্ত অনেক ভৎ"সনা করেন, এজন্য তিনি চাকরীতে ইন্তফ। দেন। 
তাহার পর হুগলি কলেজে বি, এ ক্লানে ভদ্তি হন। সেই সময় শ্তার হেনরি, 
কাম্বেল বঙ্গের ছোটলাট ছিলেন--তাহার হুকুমে হুগলি এবং প্রেসিডেন্সি 
কলেজে এক একটি করিয়! ছুইটি সিভিল সার্ভিস্‌ ক্লাস খোল! হয়, তিনি 
তাহাতে ভন্তি হইবার চেষ্টা করেন। হুগলি কলেজের তদানীন্তন প্রিন্নিপাল 
থোয়েটদ্‌ সাহেব মহোদয় তাহাকে গরীব বলিয়া! জানিতেন এবং স্নেহ 
করিতেন। তিনি বলিলেন,“তুমি গরীব, কতকগুল! অযথ। অর্থ ব্যস করিয়া 
কোন ফলোদয় হইবে না, উহা! স্তার হেনরি ক্যান্বেলের থেয়াল মাত্র” 
এবং তাহার আগ্রহ সত্বেও তাহাকে ভর্তি করিলেন না। তাহার সমপাী 
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গরীফ1 নিবাসী ৬ত্রেলোক্যনাথ সেন মহাশয় সেই ক্লাসে ভন্তি হন এবং 
ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হন। তীহার সহিত ইহার প্রগাট বন্ধুত্ব ছিল। তাহার 
পর তিনি ভগ্রমনোরথ হইয়া ষশোহরের কালেকটবির হেড, ক্লারের পদ 
৮২২ টাকা বেহনে গ্রহণ করেন, কেন ন! চাকরী না করিলে তাহার 
ংসার চল! ভার হইয়া উঠিল। এ হেড. ক্লার্কের পদে ৫ বৎসর থাকিতে না 
থাকিতে তদানীস্তন কালেকটরির সেরেন্তাদার হালিসহরনিবামী 
৬গোবিন্দচন্দ্র বন্থু (ইনি সেকালের পিনিয়র স্কলারসিপ পরীক্ষা পাস 
করিয়াছিলেন ) পেন্সন লওয়ায় তিনি তাহার পদে উন্নীত হন। তখনকার 
কালেকটর মিঃ ই, জে, বার্টন সাহেৰ তাহাকে উদার, সরলপ্রকৃতির এবং 
সত্যনাদী বলিয়া যথেষ্ট ভালবাসিতেন এবং সমাদর করিতেন। বাটন 
সাহেব মহোদয় পেন্সন লইয়া বিলাত গিয়! বাস করিবার কালীন তাহাকে 
বন্ধুভ।বে ধরাবর চিঠিপত্র দিতেন। ক্ষেত্রবাবু ইংরাজিতে জ্ুলেখক ছিলেন, 
েইজন্ত বার্টন সাহেব এবং তাহার পদ্বর্তী কালেকটরগণ তাহাকে 
বিশেষ আদর করিতেন। তাহাকে তাহার হেড ক্লার্ক থাকার কালীন 
গবর্ণমেন্ট সব. ডেপুটী কালেকটরের পদে নিষুক্ত করিয়াছিলেন, কিন্ত তিনি 
চিরে দেরেন্তাদার হইবেন এই আশাম্ উহা! গ্রহণ করেন নাই । তখন- 
কার সব. ডেপুটীর বেতন ১** ২ টাকা ছিল এবং মাঠে মাঠে জরিপ 
করিতে হইত, সেরেস্তাদারের বেতন ২**-২ টাক! ছিল! পরে 
তিনি ডেপুটা কালেকটরের পদপ্রার্থি হওয়াম়্ তাহাকে বিভাগীয় 
পরীক্ষা (দপ্তরী পরীক্ষা) দিতে বলে, কিন্তু এই সময় তাহার 
পত্থীবিয়োগ হওয়ায় এবং মন উদাস হওয়ায় পরীক্ষার উদ্মোগ আয়োজন 
যাহা আরন্ত করিয়াছিলেন তাহ! হইতে নিরস্ত হইলেন । তিনি দ্বিতীয় 
নার দার পরিগ্রহ করেন নাই। তিনি যশোহরের পাবলিক লাইব্রেরির 
সেক্রেটারি ছিলেন। অবসর পাইলেই লাইব্রেরির উৎকুষ্ট উৎকৃষ্ট পুস্তক 
লাইব্রেরিতে বসিক্কা পাঠ করিতেন । এই সময় তিনি ইংরাজীতে শিক্ষা 
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সম্বন্ধীয় কয়েকখানি পুস্তিকাও লিখিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিয়! তৎকালীন 
দিবিলিয়ানগণ বিশেষ প্রশংস! করিয়াছিলেন । তাহার চরিত্রের বিশেষত্ব 
এই ছিল যে তদানীন্তন কালেকটরগন তাহাকে বহু গুণ সম্পন্ন দেখিয়! 
তাহাকে অর্নেক ক্ষমতা বেন, কিন্ত তিনি এক দিনের নিমিত্তও সে সমস্ত 
ক্ষমতার অপলাপ করিয়া একট পয়সাও উৎকোচ গ্রহণ করেন নাই । 
এরূপ লোক সংসারে খুব বিরল। তিনি নড়াইলের জমীদারগণের গৃহ 
বিবাদ উপস্থিত হইলে গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে শালীপির বিচারক নিযুক্ত 
হয়েন এবং সেই কার্ষ্ের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট হইতে দৈনিক ১০২ টাকা 
ফি প্রাপ্ত হইতেন। তিনি নড়াইলের চর সেটেলমেপ্ট করিণার নিমিত্ত 
12য-07019 অফিসার নিদুক্ত হয়েন, তাহাতে গবর্ণমেন্টের খাৎ্সরিক 
২২***-২ টাকা আয় হয়। পরে টাচড়ার রাজা'দর রাজ! উপাধি প্রাপ্তি 
উপলক্ষে গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিবার জন্ত স্পেশাল অফিসার নিযুক্ত হন 
এবং তাহারই রিপোর্ট অনুসারে রাজ! ভ্ঞানদাক রায় রা” উপাধি 
প্রাপ্ত হন। রাজ! জ্ঞানদাকণ তাহাকে বিশেষ সমাদর করিতেন এবংপ্রায়ঈ 
গাহার বসাক বন্ধুভাবে বেড়।ইতে আসিতেন। তিনি তেছন্বী পুরুম 
ছিলেন, কাহারও অগ্য।য় ব্যবহ।র কিংবা কথ সন্ করিতে পারিততন না। 
এইরূপে ২৭ বৎসর তেজের এবং মানের সহিত চাকরী করিয়া! ১৯** থুঃ 
রাজকাধ্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণ করিয়া নিজের 
গ্রাম্য বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং চৌকিদ!রি ইউনিয়নের প্রেমিডেণ্টরূপে 
গবর্ণমে্টের দ্বারা নিযুক্ত হইয়। বহুদিন যানৎ এ কাম্য করেন। ১৬ বৎসর 
পেন্সন ভোগ করিয়া *১ বৎসর বমুসে ১৯১৬ খুঃ ১৪ই জানুয়ারি (২৯শে 
পৌষ ১৩২২ সাল) রাত্রি ১১ ঘটিকার সময় তাহার পুত্রের ভাটপাড়। 
বাসাতে প্রাণত্যাগ করেন। ক্ষেত্রবাবু সরল, মিষ্টভাষী, দাত', সম্যবাদী 
এবং উদ্দারপ্রস্কৃতির লোক ছিলেন। তিনি আস্মীয় দরিদ্র বিধবাদিগকে 
গোপনে মাসহার! দিতেন এবং জীবনাবধি আর্তের সহায়তা করিয়াছেন । 
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স্বজনের উপর তাহার মায়! মমতা অনীম ছিল, তিনি নিজের সুখ স্বচ্ছন্দতা 
সম্বন্ধে উদাসীন এবং মিতব্যয়ী ছিলেন । তিনি পরহিতে সমস্ত অর্থ বায় 
করিয়া মৃত্যুর সময় কিছুই সঞ্চ্ করিয়া রাখিয়া! যাইতে পারেন নাই। 
তিনি পরম ধার্মিক এবং নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন, ত্রিসন্ধ্যা না করিয়া কখনও 
জল গ্রহণ করেন নাই--জীবনাবধি কখনও অথাগ্ গ্রহণ ঝরেন নাই, অথচ 
সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে অনেক বিবয়ে তাহার মত উদার ছিল। ভগবানে 
তীহার প্রগাঢ় ভক্তি এবং অতুলনীয় নিউরতা৷ ছিল। তিনি জীবনে কখনও 
মিথ্যা কথা কহেন নাই) সেই কারণে পীবনে অনেকের পক্ষে যাহা যাহা! 
বলিয়। গিয়াছেন তাহা! প্রায় সনস্তই ফলবতী ভ্ইয়াছে অর্থাৎ এক কথায় 
তিনি বাকৃসিদ্ধ ছিলেন। তিনি এক পুত্র এবং পাঁচ কনা! রাখিয়া যান। 
তাহার একমাত্র পুত্র শ্রী প্রবোধচন্ত্র ধন্দ্যাপাধ্যা় এখন ভাটপাড়াতে 
হোদিওপ্যাথি মতে যখের সহিত চি.কতদ। করিতেছেন। তিনি দরিদ্রের 
বন্ধু। তাহার স্যযেষ্ট পুত্র শ্রীদান আগুভোষ এখন ক্যান্বেল মেডিক্যাল স্কুলে 
৪র্থ বার্বক শ্রেণীতে পড়িতেছেন। প্রবোধ ঝাবু সন্প্রতি গবর্ণর কর্তৃক 
তাহার গ্রাম্য ইউনিয়ন বোর্ডের সভ্য ননোদীত হইয়াছেন। ক্ষেত্র বাবুর 
জোষ্ঠ মাত শ্রীণুক্ত কালিদাস দুণোপাধ্যায় মহাশয় বহু দিবসাবধি 
যণোহবের কালেকটরির হেডআসিণ্টাাপ্টের কার্ধা করিয়! সম্প্রতি পেন্সন 
লইয়াছেন এবং তীহার চতুর্থ জামাত! ডান্তার কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় 
বেহালার ম্িউনিদিপাল কগিসনার এবং মিউনিসিপ্যাল দাতব্য চিকিৎসা- 
লরের চিকিৎকের কার্ধ; করিতেছেন। এক লাম।তা শ্রীযুক্ত দেব প্রলাদ 
চট্রোপাধায় তেলীনিপাড়ার ৬পত্যগ্ীবন বন্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 
ভাগিনেয়॥। তিনি যশোহরের কালেকটরির একাউণ্টেন্টের কার্ধয 
করেন। 


২৫৪ বংশ "পরিচয় । 
বংশ ত/লিকা । 
বন্দাথাটা গাঁই। সর্বানন্দী মেল। 
বূপনারায়ণ বন্দ্যোপাধায়ের সন্তান । 
গোপীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (ঝুল ভঙ্গ করেন ) 
| 


রামহ্রি 
| 


রাম 
| 
জগদীশ্বর 
| ৃ 
বীরেশ্বর (স্ত্রী, রামনা ) 
| | এ 
মা ( হা, হরমুনরা ) 


তারিণী রা (দ্র, পার্ধতী ) 





সপ শশা জপ টপ 


রা | 
যথনাথ শ্রীনাথ কালীনাথ সীতানাথ  ক্েতনাথ 
| 1 | ] 
বিনোদিনী ( কন্তা। ) তি সি 
॥ | 


| |. ॥ সত্যসখা ব্রঞ্লাল নদদদুলাল 
জীবানন্দ নিত্যানন্দ যোগেন্দ্নাথ একতা | 





নে 
1 সত'শচন্ত্র ৩কন্তা 
শিশুপুত্র 
রা সিসির 
| | 
প্রবোধ চন্ত্র ৫ কন্ঠ 





1 
আশুতোষ সন্ডে।ষ পরিতোষ ৬ কন] 


শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচ্্র রায় মহাশয় । 


শ্রীদুক্ত উপেন্দ্ন্্র রায় মহাশয় ১৮৭১ গ্রীষ্টান্দের ৩১শে মে বাণেশ্বর 
জেলার অন্তর্গত দেহুড়ৰা গ্রামের মহাশয় বংশে জন্মগ্রহণ করেন । 
উপেন্ত্রচন্র তাহার পিতা স্বর্গীয় কৈলাশচন্ত্র রায় মহ।শয়ের জীবিতাবস্থাসস 
পিতার সহিত নানাপ্রকার দেশ-হিতকর কার্যে যোগদান করিতেন এবং 
পিতার পদান্ক অনুনরণ করিয়া চট্তেন। 

স্বীয় তৈলাশচন্দ্র রায় মহাশয় একদ্ন সুশিক্ষিত ও আদর্শ জমিদার 
ছিলেন। তিনি স্বধন্মনি্ট ও পরোপকারী ছিলেন। তিনি সংগ্কত শিক্ষ। 
বিস্তারের জন্ত বিশেষ যত্ববান ছিলেন। তিনি ন্বগ্রাম টোল স্থাপন 
করিয়৷ তাহার স্থাীত্বকর্পে গবর্ণমেণ্টের হস্তে অর্থ দান করিয়া গিয়াছেন। 
ৰালেশ্বর জেলার পানীয় জলের তুতাব নিবারণের জন্য তিনি শ্া্ার 
স্বর্গীয় পিতৃদেবের ক্মরণার্থ তাহার পিতার নামে গবর্ণমেণ্টের হস্তে অর্থ দান 
করিপ্। গিয়াছেন। 

পিতার মৃত্যুর পর উপেন্দরন্দ্র পিতার আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া গত বিশ 
বংসর কাল বহুবিধ দেখহিতকর কার্যে যোগদান করিতেছেন। 
বঙ্গের ভূতপুর্ব ছোটলাট স্ত/র উইলিয়ম ডিউক বিহার ও উঁড়ম্যার 
ভৃতপূর্বব গবর্ণর লর্ড পিংহের নিকট উপেন্দ্রচন্্রকে পরিচিত করিবার 
জন্ত একখানি চিঠি লিখিয়াছিলেন। পেই চিঠিতে ঠিনি উপেন্ত্র বাবুকে 
জনহিতে ব্রতী অধিদার বলিয়। উন্লেখ করিয্বাছিলেন | 

সমাট্‌ পঞ্চম জর্জের রাক্যাভি:বকের সময় যে দিল্লীর দরবার হয়, সেই 
দরবারে উপেন্দ্রন্ত্রকে একটি মে:ডল ও সম্মনস্থচক সার্টিফিকেট প্রদান 
করা হয়। 

ভারত গব্ণমেন্টের শাসন পরিষদের তূতপূর্ব্ব সন্ত স্তার রবাট 


২৫৬ ংশ পরিচয়। 


কালণইল বথন বালেশ্বরের ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, সেই সময় হইতে তিন 
উপেন্দ্রবাবুকে তাহার মদ্গুণের জন্ঙ শ্রদ্ধা করিতেন। রাজকাধ্য হইতে 
অবসর গ্রহণ করিয়। বিলাত যাইবার পূর্ববে তিনি উপেন্ত্রচন্ত্রকে সিমল! 
শৈল হইতে লিখিয়াছিলেন, “আপনাকে আমি পুনর্ধার দেখিতে পাইব 
না বলিয়। আমার বিশেষ হঃখ হইতেছে ।” 

উড়ষ্যার ভূতপুর্ব কাঁমশনার লেভিপ্র সাহেব উপেকন্দ্রচন্্র সম্বন্ধে 
লিখিস্জাছিলেন, "“উপেন্দ্রন্দ্র প্রজ্জাবংসল জমিদার ও জনহিতব্রতে 
'নিধুক্ত আছেন” 

গত বিশবৎসর কাল উপেন্দ্রচন্ত্র অনার[র ম্যাজিষ্ট্রেট, জেলা ও 
লোকালবোর্ের সন্ত পণ্দে নিযুক্ত থাকিয়া দেশের নান। জনহিতকর কাধ্যে 
নিধুক্ত আছেন। ইনি দেশের তন্থবান্দিগের উন্নতিকলে এবং উড়িষ্যা 
কোট কান ।লে টানার চালাইবার জন্ত বহু প্রকার ঠেষ্টা করিতেছেন 
ইনি 'ড্্ী্ট এম্বয।হ্কমেণ্ট কমিটির কৃষি সাঁমতির সভ্য। ১৯০১ হইতে 
১৯১১ সাল পধ্/স্ত ইনি আদম স্থুম!রী বিভাগের স্ুুপারিন্টেণ্ডেণ্টের ভার 
গ্রহণ করিরাছিনেন। 

ইনি নান! জনহিতকর কাধ্যের জন্ঠ অনেক সম্মান্হ্চক সার্টিফিকেট 
প্রাপ্ত হইয়াছেন। তন্মধ্যে কয়েকথানির নাম এস্থলে উল্লেখ কর। গেল। 
১৯১১ সালের ১২ই ডিসেম্বর বঙ্গের তণাশীন্তন ছোটলাট স্তার উইলিয়ম 
ডিউক তাহাকে দিল্লী দরবার উপলক্ষে একখানি সম্মানহচক সার্টিফিকেট 
প্রদান করেন এবং শাসন কাধ্যে'গবর্ণমেণ্টের সহযোগিতা করিতে তিনি 
স্র্ববদা ইচ্ছ্ক বলিয়া! তাহার প্রশংসাবাদ করেন। ১৯*৮ সালে বালেশখবরের 
কালেক্টর মিঃবি, সি, সেন তাহাকে অতি সন্ত্রান্ত বংশীয় প্রাচীন 
জমিদার বলিয়। একথানি .পারটিক্িকেট গুদ্ান করেন। ১৯২২ পালে 
বালেশ্বরের ম্যা'জষ্ট্রে, মিঃ এম্‌ এন্‌ রাক্স তাহাকে সদর বেধে অনারারি 
ম্যাজিষ্রেটা করিয়া! যাইবার অন্ত অনুরোধ করিয়া একখানি পত্র লেখেন। 


শ্রীযুক্ত উপেন্্রচন্্র রায় মহাশয় । ২৫৭ 


১৯*৬ পালে কৃষি বিভাগীয় ডিরেক্টর মিঃ সি ডৰ্ৰিট ওল্ডহাম তাহার 
কৃষি বিষয়ক কার্যের জন্য তাহাকে প্রশংসা করিনা একখানি পত্র লেখেন। 
১৯*১ সাণে ব্দেশের আদমন্থুমারী ব্ভাগের সুপারিশ্টেণ্ডেষ্ট মিং এস্‌ 
ও মালি রালেশ্বরের ডিছ্ব্ট আদমন্মারী আঁফসারকে এ জেলার 
লোকগণনার হিসাব তাড়াতাড়ি দাখিল করার ধন্যবাদ দিয়! পত্র লেখেন । 
তহ্ত্তরে বালেশ্বরের জেল! আদ্মন্মারী অফিসার তাহাকে লেখেন যে, 
শ্রীযুক্ত উপেন্্রন্ত্র রায় মহাশয়ের সাহাধ্যেই তিনি তাড়াতাড়ি এই কার্য 
করিতে পারিয়াছেন। 

বালেশ্বরের জেলা ম্যাজিপ্রেট মিঃ এইচ. ই বিল, আই সি এদ্‌ লেখেন, 
উপেন্্র বাবু যে শুধু একজন সন্রান্ত লোক তাহ! নহে, পরন্ত তিনি স্থানীয় 
তদন্ত প্রহথৃতি কার্ষ্যে সর্বাপেক্ষা যোগ্যতম ব্যক্তি । যাহাদের দরথাস্ত 
তাহার কাছে তদন্তের জন্ পাঠান হইগ্লাছিলঃ তন্মধ্যে কেহই এ পর্য্যন্ত 
তাহার বিরুদ্ধে একটি কথাও বলে নাই। 

১৯** সালে বালেখরের ম্যাজিষ্টেটেও তাহার গুণাবলীর প্রশংস! 
করিয়া তাহাকে একথানি সার্টিফিকেট প্রদান করেন। 

১৯২৩ সালে ডিছ্বীক্ট এন্বাঙ্কমেণ্ট কমিটির সভায় তিনি চিতাই 
নালার বদ্ধমোহন! পরিষ্কার ও স্থবর্ণরেখা নদীর মোহন! বিস্বৃত ও গভীর 
করিতে প্রস্তাৰ উত্থাপন করেন। 

ইহা! ছাড়া, উপেন্ত্র বাবু ন!নাবন্প জনহিতকর কার্য্যের জন্ত আরও 
অনেক সন্মানস্চক সাট“ফিকেটাি প্রাপ্ত হইস্াছেন। এম্থলে দেগুলির 
সবিস্তার উদ্দেখ 'অসন্ভব। 


১৭ 


রঙ্গপুর মন্থনার জমিদার বংশ । 


রঙ্গপুর জেগার মন্তনা পরগণার জমিদার বংশের বর্তমান নিবাস ভূমি 
পীরগাছা নামক গ্রাম। এই স্থানটা পূর্ব বঙ্গ রেলওয়ের সান্তাহার ও 
কাউনীয়। নামক শাখার উপর অবপ্ঠিত এবং ত্রিক্রোতা নদী হইতেও বহু 
দুর নহে। রম্গপুর জেল! হইতে পীরগাছার দূরত্ব মাত্র ১৩ মাইল। 
মন্থনার জদিদার বংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম বৈষ্ণব মিশ্র। ইনি কখন 
€কোথ। হইতে আসিয়া পীরগাছায়্ বাসস্থানের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহ! 
আর জানিবার উপায় নাই। ইহার সময় হইতে আরন্ত করিয়!, আমরা 
তাহার বংশাবলীর অধস্তন চতুদ্দশ পুরুষের নাম পাইতেছি। প্রতি 
পুরুষের জীবন কাল ৩০ বৎসর ধরিলে তিনি এখন হইতে প্রায় ৪২০ 
বদর পূর্বে জীবিত ছিলেন, এরূপ মনে করা অন্তায় হইবে না। এখন 
৪১৮ চৈতন্টান্ চলিতেছে । সুতরাং মনে করিতে হয় যে যখন বৈষ্ণব 
ধন্মের প্লাবনে বঙ্গঠূমি এাবিত হইয়াছিল, তখনই তিনি প্রাভূতি ভইয়- 
ছিলেন, তাহার ন/মটী5ও বৈহ্ঃব ধর্মের প্রভাব কালের চিহ্ন রহিয়াছে । 

বৈষ্ণব মিশ্রের দুইটা পুক্র. হরি গোস্বামী ও মুকুন্দ। হরি গোস্বামী 
ধার্মিক ছিলেন এবং ধর্মকেই ভক্তি সহকারে অবলম্বন করিয়াছিলেন। 
হুরি গোস্বামীর দুইটা পুত্র ছিল, কিন্তু তৎপর তাহার বংশাবলীর অন্য 
কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। 

বৈষ্ণব মিশ্রের পুত্র মুবুন্দের ছুইটা পুত্র সন্তান ছিল, কিন্তু একটা 
'অপুত্রক অবস্থায় স্বর্গগত হন, অপরটার নাম রামচন্দ্র। রামচঞ্জের ছুই 
পুত্রের মধ্যে একটা নিঃসন্তন: অপর পুত্রের নাম জিতা মিশ্র। জিতা 
মিশ্রের পুত্রের নাম গোবিন্দরাম সার্যাল। গোবিন্দরামের ছয়টা পুত্র 
সন্তান ভূমি হয়, তাহাদের নাম কৃষ্ণ রাম চৌধুরী, রঘুরাম 
চক্রবর্তী, অনন্তরাম চৌধুরী, নৃলিংহ রাম লক্তর, অযোধ্যারাম চৌধুরী 
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এবং দূর্পনারায়ণ লম্কর। ইহারা কালে সকলেই সবিশেষ বিখ্যাত 
হইয়। উঠেন এবং তজ্জন্তই সাধারণ বংশোপাধি সান্যালের নামের 
পাঁরবন্ধে গৌধুরা, লঙ্কর প্রভৃতি কর্খজনিত প্দবীও ব্যবহার করিতে 
থাকেন। তখন কোচবিহার রাঙ্জ্য ঘাধই নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং 
রঘুনাথ ব্যতীত অন্ঠান্ঠ ভ্রাতাগণ উক্ত রাজ্যের নানাবিধ উচ্চ রাজকাধ্যে 
নিযুক্ত ছিলেন। এই সময়ে ঘাঘটের অপর পাড়ে অবস্থিত কুণ্ড পরগণা' 
পর্যস্ত মুনলমান রাজত্ব বিস্তৃত হইয়াছিল এবং মাহিগঞ্জ নামক স্থানের 
নিকটে ঘঘট নদীর ধারে কোচবিহারে রাজ্যের রাজধানী প্রতিষঠিত ছিল। 
এই রাজোর সীমায় মুসলমান রাঙ্গয অবস্থিত হওয়ায় অনবরতই বিবাদ 
ও যুদ্ধ বিগ্রহ লাগিক্া থাকিত। এই সময় লঙ্কর ভ্রাতুগণ কোচবিহার 
রাঙ্গ্যের অধীনস্থ ফৌজ লইয়া! শক্রগণের সহিত লড়াইএর জন্য সব্বদাই 
প্রস্তুত থাকিতেন। এই লঙ্কর বংশের কাহারও সন্তান ন! হওয়ায়, কাহারও, 
সন্তানের সম্তীন ন! হওয়ায় এবং কাহারও বা কেবল কন্ঠ সস্তান জন্মগ্রহণ 
করায় বংশ শৃহ্ত হয়। . 

অন্ত ভ্রাতা রথুনাথ চক্রবর্তী পণ্ডিত ছিলেন। তিনি কোনরূপ রাজ 
কার্ধ্য গ্রহণ করেন নাই। তাহার পুত্রের কেবল কন্তা সন্তান জন্যায় 
তাহার বংশও লোপ হম্ব। 

গোবিন্বরামের অন্ত তিন পুত্র কোচবিহারের অবীনে রাজস্ব বিভাগের 
কর্মচারী ছিলেন বলিয়া৷ “চৌধুরী” উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মিঃ 
বুচানন রল্গপুরের চৌধুরীদের সম্বন্ধে উল্লেখ করিতে গিয্াা লিখিয়াছেন যে; 
উহাদের পদমর্যাদা রাজার নীচেই ছিল, এবং উহ্থাদের পদমধ্যাদ। 
সাধারণ তহশীলদার অপেক্ষা অনেক উচ্চ ছিল। তখন সম্পত্তির 
নানারূপ বিভাগ ও উপরিভাগ ছিল এবং নিযস্থ মালিকগণ উপরন্থ 
মালিকগণকে কেবল খানার জন্তই দাৰী করিতেন, অপরাপর 
বিষয়ে তাহারা সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন। 
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চৌধুরী ভ্রাতগণের মধ্যে কৃত রাম ও অযোধ্যারামের কথা সংক্ষেণ্ই 
শেষ করা যাইতে পারে। কৃষ্ণরামের বংশ তাহার পৌত্র নন্দরামের 
সময়েই শেষ হয়। অযোধ্যারামের অধস্তন পুরুষদের মধো কেবল বেণী- 
আধৰ নামক এক ব্যক্তি ছিলেন। সম্প্রতি তাহারও মৃত্যু হইয়াছে। 

অন্ততম চৌধুরী অনস্তরাম বৈষ্ণব মিশ্রের অধস্তন ৬ঠ পুরুষ এবং 
তিনিই বর্তমান জমিদার বংশের প্রতিষ্ঠাতা । তিনি কোচবিহার রাজোর 
নিকট হইতে বাঙ্গালা ১*১* সালে সনন্দ প্রান্ত হন এবং তাহার নাম হই- 
তেই তাহার বাসস্থানের নাম “তালুক অনন্তরাম” নামে অভিহিত হয়॥ 
এই অনস্তরাম তালুকেরই প্রকাস্ঠ নাম বর্তমানে পীরগাছা । অনস্তরামের 
পুত্রের নাম রাঘবেশ্্ | রাঘবেন্ছের পুত্রের নাম যাদবেন্ত্রনারায়ণ। ইহার! 
পিত৷ পুত্র উভয়েই ব্রাহ্মণ ও ফকির্দিগকে বহু লাখেরাজ প্রদান করায় হিন্দু 
ও মুসলমান সমাজে দাতা বলিম্বা সমধিক প্রসিন্ধি লাভ করেন এবং 
'অগ্যাবধিও স্মরণীয় হইয়া! আছেন । যাদবেন্ত্র বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি বিশেষ 
আস্থা! ও তক্তি পোষণ করিতেন এবং তজ্জন্ত তিনি যাদব রায় ও গোপাল 
নামক দুইটা বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করিয়া উহাদের পুজা নির্বাহার্থে হরিশ 
হাজার টাকা মূল্যের একটা সম্পর্তি দেবোত্তর স্বরূপে প্রদান করেন। 
এই বিগ্রহদবয় অগ্াপিও জমীদার বাটীতে স্থাপিত থাকিয়া রীতিমতভাবে 
পুজিত হইয়া আদিতেছেন । 

যাদবেজ্দ্রের পুত্র নরেন্দ্রনারায়ণও পিতৃ পিতামহের পদান্ুদরণ করিয়া! 
বছ লাখেরাজ ভূমি প্রদান করেন; কিন্তু ছূর্ভাগ্যৰশতঃ তিনি অপ্ুত্রক 
অবস্থায় মুত হওয়ায় বংশটাতে সর্ব প্রথম ওরসঞ্জাত প্রত্রের অভাব হঙ্গ 
এবং যাদবেন্দ্রের বিধবা! ভয়হূর্গা দেবী চেধুরাণী রাগেন্্রনারায়ণকে দত্তক 
পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। 

এই সময়ের কিছুদিন পুর্কেই মন্থনার জমিনার বংশ কোচবিহার 
বাক্যের বন্ততা স্বীকারের পরিবর্তে মুসপমান শ।মনকর্তাগণের বগত। স্বীকার 
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করিতে বাধ্য হন। কাজির হাট, ফতেপুর, ইদ্রকপুর, এবং ন্তান্য ক্ষুদ্র 
চাকলা, ক্রমে ক্রমে কোচবিহার রাজ্যের হন্তচাত হইতে থাকে ও 
মুললমান শাসনাধীনে আইসে। মুসলমান শাসনাধীনে আসিলেও 
সথবাদার কোচবিহারের অধীনস্থ চৌধুরীগণের হস্তেই তাহাদের সম্প্ভি 
পুনঃ প্রত্যর্পণ করার জঙ্ত ইচ্ছক ছিলেন, কিন্ত প্রথমতঃ মন্থনার জমিদার 
ংশ মুসলমানের অধীনে পরগণার মালিক হইতে অনিচ্ছুক ছিলেন বলিয়া 
তাহাদের পূর্বাধিকৃত অনেক সম্পত্তি পরহস্তগত হস্স, কিন্ত যখন সুবাদার 
স্বয়ং ঘোড়াঘাটে উপস্থিত হইয়। পরগণাঁর নূতন বন্দোবস্ত করিতে আরস্ত 
করেন তখন তদানীন্তন জমীদার তাহার মাত! ও আত্মীয় স্বজনের অন্ু- 
রোধে তাহার নিকট উপস্থিত হন « নিজ প্রার্থনা জানান ; কিন্তু তখন 
চাকলা, ফতেপুরের অধিকাঁশ স্থলেরই বন্দোবস্ত শেব হইয়াছিল, মাত্র %* 
ছুই আনা অংশ অবশিষ্ট ছিল, &%০ দুই আনা! অংশই মস্থনা পরগণা 
নামে অভিহিত হইয়! চৌধুরী বংশের হস্তগত হয়, তারপর ক্রমে এদেশে' 
ইংরেজ শাসন প্রতিঠিত হইতে থাকে, কিন্তু উক্ত পরগণা এ পধ্যস্ত 
উল্লিখিত চৌধুরীবংশের জমিদারীরূপে বর্তমান রহিয়াছে। 

১১৯৪ সালে (১৭৮৯ গ্রীষ্টাবে) রঙ্গপুর জেলায় ভীষণ বন্তা হইস্া 
ত্রিজোতার গতি পরিবষ্তিত হয় এবং লোকের গৃহ ও সম্পত্তি নাশ প্রভৃতি 
হুর্দশার সঙ্গে সঙ্গে মড়ক ও ছুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, এই সব দৈব ছর্ব্বিপাকে 
মস্থনা পরগণার যথেষ্ট ক্ষতি হওয়ার, রাজস্ব আদায়ে অন্তরার উপস্থিত 
হয়! এই স্মন্র জয়ছর্গী দেবীই মস্থনার ভূম্যধিকারিণী। তিনি পূর্ব 
বন্দোবস্ত অনুলারে ৩৪৫৭৯৪১/১২।০ টাকা সদর রাজস্ব প্রদান করিবার 
কোন উপায় না দেখিয়া রাজস্ব হ্রাসের প্রার্থনা জানান। ততদানীস্তন 
কালেক্টর সাহেব অনুসন্ধান করিয়া! সদর রাজস্ব ১৩২৭৯৩/১৩॥* টাকা 
ধার্ধ্য করিলেন, কিন্তু জন্মদূর্গাদেবী আরও ৩৯**৯*২ তিন হাজার টাক। 
হাসের প্রার্থনা জানান। ইহাতে কালেক্টর সাহেব সম্পূর্ণ অসম্মত হইয়া 


২৬২ বংশ পরিচয় । 


সাজওয়।লের হস্তে জমিদারী প্রদান করেন ; কিন্তু কলিকাতার কর্তৃপক্ষ € 
রেভিনিউ বোর্ডের ডিরেক্টারগণের উহা! অভিপ্পেত না হওয়াম় এবং 
দশশ।লা বন্দোবন্তের সময়ও জম্ছূর্গাদেবী তাহার পূর্বদাবী পরিতাগ ন! 
করায়, সদর রাজস্ব বিশেষভাবে হাস করিয়াই নূতন বন্দোবস্ত তাহার 
সহিত করা হয়। 

জয়হূর্গাদেবীর পূর্বোক্ত দত্তক পুত্র রাজেন্দ্র নারায়ণ অনাধারণ 
ধীশস্তি সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন ও তাহার ভমিদারী কাধ্যদক্ষতাও অসাধারণ 
ছিল, তাভার ছুইটা পুত্র হরেন্দ্র নারাক্»ণ ও ভৈরবেন্দ্র নান্বায়ণ। রাজেন্ত 
জীবিত কালেই সম্পত্তি পুত্র্দিগকে তাগ করিয়। দিয়! ধান। এমন কি 
মন্থন পরগণ! কালেক্টারীর তৌজতে ১৯ এবং ২০ নম্বর এই দুই অংশে 
ভাগ করিয়া ছুই পুত্রকে মালিক করিয়! যান, এবং তাহার মৃত্যুর পর 
হইতেই ছুই পুত্রের সম্পত্তি বড় তরফ ও ছোট তরফ নামে অভিহিত 
হঈতে থাকে । 

ছোট তরফের ভৈরবেন্ত্র শারায়ণের পুত্র জগদিন্্র নারায়ণ নানারূপ 
খেম্বালের বশবত্তী হই সমুদয় পৈত্রিক ধন বিনষ্ট করিত! ফেলেন এবং 
তাহার জমিদারী তাজহাটের মহারাজ! ৮গোধিন্দলাল রায়ের নিকট পত্তনী 
দিতে বাধ্য হন, জগদিজ্ত্র মৃত্ুুকালে তাহার এক বিধবা পত্রী ও হেমেন্ত্র 
নারায়ণ নামে এক দত্তক পুত্র পাখিয়। যান। হেমেন্্র নারায়ণ তাহার 
পিভ খণের জন্য তাহার মালিকানা স্বত্বও বিক্রয় করিঠে বাধ্য হন, 
হেমেন্ত্র নার/য়ণের মৃত্যুকালে তাহার পুত্র যতীন্্র নারায়ণ গীবিত ছিলেন, 
কিন্তু যতীন্ত্র নারায়ণ বিবাহ করিবার পূর্বেই মৃত্যুমুখে পঠিত হন, 
তজ্জন্ত তাহার তশ্ীদ্বস্থের পুত্রগণ এক্ষণে ছোট তরফের মালিক বলিয়্! 
পরিচিত। 

বড় তরফের হরেন্দত্রনারান্নণের তিন পুত্র ছিল, কিন্তু কেবল মহেন্দ্র 
নারায়ণ ভিন্ন পিতার মৃত্যু সময়ে অপর ভ্রাতাদয় জীবিত ছিলেন ন1 ॥ 





স্বর্গীয় জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরা 


রঙ্গপুর ষস্থনার জমিদার বংশ। ২৬৩ 


মহেন্দ্র নারায়ণ অতি অল্প বন্পসে গতাম্থ হন, তাহার বিধবা পত্ধী রাধাপ্যারী 
চৌধুর।ণী জ্ঞানেন্দ্রনারাঃণ রায় চৌধুরী মহাশয়কে দত্তক গ্রহণ করেন | 
ভ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ দেশপ্রসিদ্ধ অদ্ধকালী বংশের কন্তা ভবনুন্দরী দেবী 
চৌধুরাণীর পাণিগ্রহণ করেন। জ্ঞানন্ত্রনারায়ণ নিজগুণে তাহার বংশের 
যশোরাশি বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন. শিক্ষাপণ্ডণে তাহার ব্যক্তিত্ব 
সুন্দররূপে পরিস্হুট হইয়াছিল। তিনি নিরতিশয় কাধ্যপটু ও জমিদারী 
কার্যে স্থনিপুণ ছিলেন, তিনি অতিশয় ভদ্র ছিলেন এবং নিরহস্কারী ও 
নিরভিমানী ছিজ্নে বলিয়া ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে তাহাকে আপনার 
জন মনে করিত। তিনি সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন এবং সঙ্গীত চচ্চার জন্ট 
তাহার রঙ্গপুরস্থ ভবনে একটা সঙ্গীতবিগ্যালয় স্থাপিত করিয়াছিলেন । 
এই বিগ্ভালয় এরূপ শ্থুপরিচালিত ও সুবিখ্যাত হয় যে, উত্তর কালে 
স্তার আলফ্রেড ক্রফ.ট এবং মিঃ সি এ মার্টিণ প্রভৃতি শিক্ষা! বিভাগের 
উচ্চ কর্মারিগণ ও রঙ্গপুরের কালেক্টার মিঃ এক্ এইচ ক্ষাইন সাহেৰ 
উনার পৃষ্ঠপোষক হইয়াছিলেন। 

কলা বিগ্ঞ। ছাড়াও জ্ঞ।নেন্দ্রনারায়ণ শিকারে বিশেষ পারদশী ছিলেন। 
তাহার মত ভাল শিকারী ও লক্ষ্য ভেদে দিদ্ধ হস্ত বাত্তি সচরাচর নয়ন- 
গোচর হয় না। তাহার দ্বারা হত প্রাণিগণের দেহাবশেষ রক্ষিত হইলে 
একটা প্রদর্শনীর যোগ্য হইত। 

জমীদারী পরিচালনে তাহার নিপুণতার কথা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে! 
তিনি তাহার নিজ বুদ্ধিতে তাহার জমিদারীর আয় দ্বিগুণ বদ্ধিত করিতে 
সন্ষম হইয়াছিলেন। কিন্তু উহাতে প্রজাগণ তাহার উপর কোনক্ধপ 
বিরক্ত হয় নাই ব! বিদ্রোহ করে নাই 

তাহার অনেকগুলি হস্তী “ছল এবং সর্ববিধ হস্তী বিদ্যায় তিনি 
পারদর্শী ছিলেন, তিনি বৈজ্ঞানিক ভাবে হন্তী হম্বন্ধে অনেক অনুসন্ধান 
করেন এবং স্তাহার অভিজ্ঞতার ফল "“হস্তীতত্ব'” নামক গ্রন্থে প্রকাশিত 


হ৬৪ বংশ পরিচয়। 


করেন |হস্তী সন্ধে এই পুস্তক একখানি প্রামাণা গ্রন্থ, এই পুস্তকে হস্তীকে 
শিক্ষ! দিবার সম্বন্ধে ও উহাদের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা! সম্বন্ধে বছবিধ জ্ঞাতবা 
বিষয় আছে । কোন পস্ত চিকিৎসক এ বিষম এ্রবনপ গ্রন্থ লিখিলেও 
আপনাকে ধন্ত মনে করিতেন। ইনি পীরগাছায় একটী দাতব্য চিকিৎ- 
সালয্ স্থাপন করেন ও উহ.র যাবতীয় ব্যয় ভার নিজেই বহন করেন, 
অগ্যাপিও এই চিজ্তিৎসালয় বিদ্ধমান থাকিয়া! . ভাহার উপটীকিরাবৃত্তির 
সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে । 

জ্ঞানেন্জনারায়ণের ছুইটী গঁরসজাত পুত্র ছিল, কিন্তু তাহারা শৈশবেই 
পরগোক গমন করায় তিনি তাহার পত্রী ভবন্থন্দরী দেবী চৌধুরাণীকে 
দত্তক গ্রহণের অনুমতি দিয়া এবং নয়টা কণ্ঠ! সন্তান রাখিয়া ১৩*৫ সালে 
স্বর্গারোহণ করেন। 

পূর্বোক্ত জয়হুর্গা দেবীর মত পরবর্তীকালে, এই বংশ ভৈরবেন্্রে 
বিধবা পত্রী হরম্থন্বরী দেবীও সবিশেষ ষশোস্বিনী হইয়াছিলেন, তিনি 
হরিহরেশ্বর নামক বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাহার সেবা পৃজীর জন্য 
অনেক সম্পত্তি দান করেন, এ বিগ্রহ অগ্ঠাপিও বর্তমান আছেন। 
জ্ঞানেন্্রনার।য়ণের বিধব! পত্বী অতি অল্নকালেই জয়হুর্গ, ও হরহ্ুন্নরীর ন্যায় 
স্খ্যাতি অঞ্ঞনে সক্ষমা হইয়াছিলেন, তিনিও স্বগৃহে ভবতারিণী নামক 
কালীমুত্তি ও স্বীয় স্বামীর চিতার উপরে জ্ঞানেশ্বর নামক শিব প্রতিষ্ঠিত 
করিয়া আপনার ধর্মপ্রাণতার প্রক্কষ্ট পরিচয় দান করিয়াছিলেন এবং 
অমিদারী শাসনসংরক্ষণে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যেই 
স্বামীৰ যাবতীয় খণ পরিশোধ করিতে পাবিস্ীছিলেন । কন্তার্দিগকে 
স্থপাত্রে অর্পণ করার ব্যয়াদি নির্বাহের পরও তিনি চীরি সহশ্ব টাকা দান 
করিয়া সর্বপ্রথম রঙ্গপুর নগরে পশুচিকিৎসালয় স্থাপিত করেন, ইহা 
উত্তরবঙ্গের সর্বপ্রথম পশ্ড চ'কৎসালয়। প্রজাদের জলকষ্ট নিবারণ জন্য 
তিনি তাহার জমিদরীর বিভিন্ন স্থানে পুকুর ও ইদারা খনন করিয়া 


পি স্কাউট তি সিসাশ তে 





৬ ভবন্ুন্দরী দেবী চৌধুরাণী 


রজপুর মন্থনার জমিদার বংশ । ২৬৫ 


দিয়াছিলেন। রঙ্গপুর সহরের খনিত পুষ্করিণীটা যে লোকের কত 
উপকার করিতেছে, তাহা রঙ্গপুর সহরবাসী মাত্রই অবগত আছেন। 
এতততিন্ন দানধর্মে তাহার অন্তান্ত সদ্যয়ও যথেষ্ট ছিল। তিনি পীরগাছায় 
একটা মাইনর স্কুল স্থাপন বিষয়ে সর্বপ্রথম উদ্যোগী ছিলেন এবং উহার 
অধিকাংশ ব্যয়ই তিনি নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন, অগ্যাপিও এই বিগ্যালয় 
প্রধানতঃ বড় তরফের সাহাষ্যেই চলিতেছে । এই ধর্মগ্াণা রমণী 
বর্তমান বড় মস্থনার জমিদারীর মালিক শ্রীঘুক্ত ভূগেন্্রনারায়ণ রা 
চৌধুরীকে দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়! গত ১৩২৮ সালের জৈঠমাসে পরলোক 
গমন করিয়াছেন। 

শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র নারায়ণ ১৩০* সনের ২৯শে কার্তিক সাবালক হন, 
তখন তীহার বয়দ সবেমাত্র আঠার বৎসর । এই তরুণ বয়সেই 
তিনি এষ্রেটের গুরুভার লইতে বাধ্য হন। বালক হইয়াও তিনি 
বিশেষ বিচক্ষণতার সহিত এষ্টেটের কার্ধ্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। শৈশব 
কাল হইতে বহু বাধ! বিপত্তি স্বত্েগু তিনি নিক্ত অধ্যয়নার্দিতে কখনও 
গুদাসীহ্য দেখান নাই। ১৩৩* সনে তিনি ম্যাটিকুলেশন পরীক্ষায় 
১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হুইয়৷ রংপুর কারমাইকেল কলেজে অধ্যয়ন করিতে- 
ছেন। গত ১৩১১ সনে তিনি মুক্তাগাছার প্রপ্দ্ধ জমিদার ৬বিনান্ক 
দাস আচার্য্য চৌধুরী মহাশয়ের এক মাত্র কন্তাকে বিবাহ করেন। 

শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র নারায়ণ ও তাহার স্বর্গীয় পিত:র মত শিকার ও 
কলাবিষ্তায় কথঞ্চিৎ গুণপণ! প্রকাশ করিতে সক্ষম হইয়াছেন এবং 
আশ! কর! যায় যে কালে তিনিও সর্ববিষস্কে তাহার পূর্ব্ব পুরুষের যশের 
অধিকারী হইবেন। কিছুদিন পূর্বের তিনি তাহার মাতার সহিত তাহাদের 
দিনাজপুরস্থ জমিদারী পরিদর্শন করিতে গিষ্প। তথাকার 'অনেক ব্যাদ্ধ 
বিনাশ করিয়! প্রজাদের অনেক দুর্গতি নিবারণ করিয়াছিলেন । প্রজাগণ 
পরলোকগতা ভবন্থন্দরী দেবী চৌধুরাঁণী ও শ্রীযুক্ত তৃপেন্দ্রনারাম্বণের উপর 


২৬৬ ংশ পরিচয় । 


এতদূর সন্তষ্ট হইয়াছিল থে তাহার! তাহাদিগকে একটী হস্তী উপহার 
স্বরূপ দান করিয়ান্ছিল, বর্তমান কালে এনপ প্রজাবাৎসল্য ও জমিনার- 
ভক্তির দৃষ্টান্ত বিরল। পূর্বপুরুষদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া! ভূপেন্দ 
নারায়ণ ও তাহার ভগ্রিগণ মিলিততাবে ভবেশ্বর নামক শিব, তাহার 
পিতার চিতার উপর স্থাপিত জ্ঞানেশ্বরের পার্থে মাতার চিতাভন্মের উপর 
স্থাপিত করিয়াছেন। 

১৩০৪ সালে সমগ্র বঙ্গদেশব্যাপী ভীষণ ভূমিকম্পে ইহাদের পীর- 
গাছাস্থিত প্রাচীন বাসগৃহ ও মন্দিরাদি ধ্বংস করিয়া! ফেলিয়াছে। 
প্রাচীন মগুপ দালানটা অতিশয় ক;রুকাধ্য খচিত ছিল, এখন তাহার 
ধ্বংসও প্রায় লুপ্ত হইতে চলিয়াছে, সদর কাছারী ও বাসস্থান এখন 
সেখানে থাকিলেও, রাজবাটা পুনঃ নির্মিত না হইলে পুর্বপ্রী আর ফিরিয়া 
আদিবে না । বড় মন্থনার জমিদার রঙ্গপুর সহরের অর্ধাংশের মালিক । 
তাহাদের রঙ্গপুর বাদভবনও ভূমিকম্পে ধ্বংশ হইয় ছিল, তারপর 
যে সৌধটী এস্থানে নির্মিতি হইছে, তাহাই এক্ষণে অবশিষ্ট থাকিয়া 
তাহাদের সৌন্দর্য্য বুদ্ধির পরিচয় দিতেছে। 

মন্থনার জমিদার বংশীয়গণ প্রকৃত পক্ষে স্যান্যাল বংশোত্ভব ইহা পূর্বেই 
উক্ত হইয়াছে । তাহার! বারেন্ত্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণের মধ্যে সিদ্ধ শ্রোত্রীয় 
বলি প্রদিদ্ধ এবং এই সামাজিক সম্মান লাভের জন্ত ও এই সম্মান 
সংরক্ষণের জন্/ তাহার! অর্থ ও সামর্থ্যের এ পর্যন্ত সন্থযবহার করিতে 
ক্রটী করেন নাই। 





ক তূপেন্্রনারায়ণ রায় রর 


মন্থন! জমীদার বংশের বংশতরু | 








বৈষ্ণব মিশ্র। 
| ] 
এ ২ হরি টিগিতা 
] ] |. 
রাম ৩ পুরুষোভ্তম দামোদর নৃসিংহ 
1 
কমলনারায়ণ লিতামশ্র ৪ 


যেবিলার'ম সান্তাল ৫ 





4 
কষ্চরাম চৌধুরী রঘুনাথ চক্রবর্তী 


ভবানী প্রসাদ চৌধুরী | 
| রাধাকৃষ্ণ বৈরাগ্য সোষনারায়ণ সান্থাল ঘনেশ্াম রায় 
্ ] 


7 _ কিশোরনারাযণ বক্সী রাধাবিনোদ সান্যাল 
নন্দরাম চৌধুরী নামাজ্ঞাত 


। 1 ] ্ 
কষ্ণকান্ত বক্সাট শৌরী কান্ত বক্সী লক্ষমীকাস্ত বক্সী 
1 


ূ | 
ভবানী গুসাদ বক্পী ব্রহ্মময়ী দেবী ভখানী ময়ী দেবী 
জওস ওকে 
কেশবকান্ত লহিড়ী যোগেন্দ্রনাথ তট্রাচাধ্য 


নন্দহুলাল 
| 





। । | | 
ব্রজছুলাল রামদুলাল কান্তেশ্ববী শিবেশ্বরী কম:লশ্বরী 
] জওজে ] ১২৩৪ 


২৩৮ বংশ পরিচয়। 


] | জওজে 1 _ ১২৩৪. 
। রামমোহন সেহানবিশ কাপিদাস চক্রবর্তী জগন্নাথচক্রবর্তী 





। | 
রাজমোহন সান্ন্য!ল শরৎ সুন্দরী দেবী 
জওজে 
ৃ রামনাথ চক্রবর্তী 
রমণী মোহন গিরিবালা চারুবাণ। 





॥ 
৩ চৌধুরী ৬ 
রাঘবেন্দ্ নারি চৌধুরী ৭ 





। 
নামাজ্ঞাত যাদবেস্্র নারায়ণ চৌধুরী ৮ 
নরেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী ৯ 


রাজেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী দত্তক ১০ 
ণ ] 
হরেন্্নারায়ণ চৌধুরী ১১. ভৈরবেক্ত্র নারায়ণ চৌধুরী 
| 


| 1 | 
মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী ১২ ভূপেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী | 
জ্ঞানেন্্রনারায়ণ চৌধুরী ১৩.  দেবেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী 


পুর্ণশশী দেবী_ 
উাঙ্গিনী দেবী 


ুহাসিনী দেবী_ 
ভূগেন্দরনারায়ণ রায় চৌধুরী-_ 


সরোজিনী দেবী 
বিন্দুবাসিনী দেবী যত 


হেমাঙ্গিনী দেবী- 
সৌদামিনী দেবী চৌধুরাণী _ 


নুযে্দ্রনারায়ণ চৌধুরী (মৃত) - 
নাবালক পুত্র (মৃত) 
কুমুদিনী চৌধুরাণী-_ 
ক্ষিরে'দবাদিনী দেবী _ 





ক ৩) 





7১ 


র 


৮১ 
নি 


৯৭৪ 
হার || হে ররর হারার রর 





মন্থন! জমিদারের বংশতরু । ২৬৯ 
২৩৪ 


1 
টা নারায়ণ চৌধুরী 
হিটার চৌধুরী 


] । । ] 
তরঙ্গিণী দেবী নৃপেন্রনারাজণণ যতীন্দ্রনারারণ কমাঙ্গিনী দেবী 
] | 


রী চৌ 
তুলমীদাস ভট্টাচাধ্য না ৃ ] ] 
ক্ষিতীশ্চন্দ্র রাম্ম সুরেশ্চন্দ্র রায় শিশু 
মৃত) পুত্র 





॥ 
নুনিংহরাম লক্ষৰ 





। ] 
8118 চন্দ্রনারায়ণ 
ভথানী প্রসাদ ৃ 
রামকাস্ত নার কালীশঙ্কর লঙ্ষর 


এ 


| | 
| ১ম কন্তা বয় কম্তা ৩য় কন্তা 





রর । 
কালী প্রসাদ ঘর ভূবনেশ্বরী জয়ুর্গ। 





কুমুদিনী কমলকামিনী বিগোদিনী 


অহোধ্যারাম চৌধুরা 
রুষ্ণরাম চৌধুরী 

। 
রী চৌধুরী 


৭৬ বংশ পরিচয় । 
] 


কালীবত চৌধুরী কৃ চৌধুরী 





1 ছি 2 ] | 
কালীকান্ত চৌধুরী দুর্গা কাস্ত সরস্বতীকাস্ত না 
। হর দেব 

ঈশানচন্ত্র চৌধুরী দর্গামধী দেবী জওজে 

নবকিশোর ভ্টাচাধ্য 


কি 
রূপকাস্ত চৌধুরী কমলাকান্ত শুরণীকান্ত লক্ষমীকান্ত করুণাকান্ত জয়! 
| ] কান্ত 
৬_-_-- কৈলাসেশ্বরী বরদাকাস্ত ূ 
| জণ্ডজে (মৃত্যু) 
| ] কষ্ণকান্ত মৈত্র | 
মথুরাকাস্ত গোবিন্দকাস্ত কন্ঠ। ূ ০ চৌধুরী 


] | ] ] 
ঈশ্বরচন্দ্র ব্ণৌমাধব ১ম কন্তা ২য় কন্ঠা জওজে 
অবিবাহিতা বিবাহ হরপ্রস!দ চক্রবর্তী 
(মৃত্যু) দিনাজপুর ূ 


হো'মন্দ্র গ্রসাদ চক্রবর্তা 





| । 
কন্তা শরৎ কামিণী জওজে কন্ত1 নামাজ্ঞাত জওজে 








সর্ববাদন্দ চক্রবর্তী কার্তিকচন্্র মন্ুমদার 
মারদাকাস্ত চক্রবর্তী 
! 
দর্ণনার[য়ণ লঞ্চর 


শি ল্র 


মস্থনা জমিদারের বংশতরু | ২৭১ 
রি লফচর 


খগেশ্বর লফর 
1 








। । । 
প্রাণেশ্বর লঙ্কর দয্লাময়ী দেবী অভয়! দেবী জওজে 
71 কৃষ্ঃপ্রাণ সেহানবিশ 
শবেশর লক্ষর 


শ্রীযুক্ত নিবাণরচন্দ্র ঘটক। 


শ্রীযুক্ত নিবারণচন্ত্র ঘটক বি-এ, মহাশয়ের পূর্ববপুরুষগণের আদি 
নিবা জেল! যশোহরের অন্তঃপাতী সাঞচাভাঙ্গা! গ্রামে। তথ! হইতে 
তাহার পুরুষগণ নদীয়া! জেলার গাইঘাটা থানার মাটাকোমর! গ্রামে আপিয়! 
বাস করেন। এই গাইঘাট। বর্তমানে যশোহরের অন্তর্গত। ইহার 
পূর্বপুরুষ রায় জগদীশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমে “ঘটক* উপাধি পান। 
রায় জগদীশের এক বংশধর অন্ধমুনি ঘটক অন্ধ ছিলেন। এই 
অন্ধাবস্থাতেই তিনি চারি চারিটা চতুষ্পাঠীতে পড়াইতেন। দেশে বিদেশে 
প্রগাঢ় পণ্ডিত বলিয়। তাহার খ্যাতি ছিল। নদীয়ার মহারাজ! পুণ্যক্লোক 
কুষ্ণচগ্্র তাহাকে বিস্তর ব্রন্মো্তর দান করিয়াছিলেন। সেই ব্রহ্গোত্বর 
তাহার উত্তরাধিকারিগণ এখনও তোগদখল করিতেছেন । 

জন্মেজয় ঘটক মহাশয় ঘটকালী ছাড়িয়! ইংরেজী শিক্ষা করেন। তিনি 
জজ কোর্টের উকিল ছিলেন। ইহাদের এক শাখা মাটাকোমরা হইতে 
বাসস্থান উঠাইয়। কাঠডাঙ্গায় যাইয়া! বসবাস করিতে থাকেন। অস্তাপি 
তাহারা অথায় বাস করিতেছেন। নিবারণ বাবুর গ্রপিতামহ হরিরাম, 
বাচম্পতি মহাশয়ও প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন। 

ইহারা শাগিল্য গোত্র, বাড়রী গাই, সবাই বাড়,ঘোর সন্তান, 
কাটাদিয়ার বন্দে। ৷ পুর্ব ইহার! বাঙ্গাল পান মেগ ছিলেন, বর্তমানে 
উহারা সর্ধানন্দী মেল। 

নিবারণ বাবু বিশ্ববিগ্ালয়ের একজন গ্রাজুয়েট। তিনি লগ্ন 
রয়াল সোদাইটা অব আর্টসের একগঞ্রন সভ্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন। 
তিনি অবসর প্রাপ্ত মিউনিসিপাল ও প্রেসিডেন্সী ম্যাজি্রেট । এক্ষণে 
কলিকাতার তিনি অন্ততম অনারারী £প্রসিডেন্পী ম্যাজিষ্ট্রেট । বর্তমানে 
তিনি স্বর্গীয় রাজ! রামমোহন রায়ের প্রপৌত্র বাবু ধরণীমোহন রায়ের 


শ্রীযুক্ত নিবারণচন্ত্র ঘটক । ২৭৩ 


ষ্রেটের মযানেঞজারী করিতেছেন। ৮€৫নং আমহাষ্াস্্রটে রাজা রামমোহন 
রাক্জের বাট়ী অবস্থিত। নিবারণ বাবু খিদ্দিরপুর রামকমল মুখোপাধ্যায়ের 
লেনস্থ স্বর্গীয় কলীচরণ ভট্টাচার্যের কন্ঠ শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবীকে 
বিবাহ করেন। তিনি হাওড়া নীলমণি মল্লিকের লেনের ১৯নং বাটাটি 
ক্রয় করিক়্াছেন। কলিকাতায় অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিলেও 
তিনি তাছার জননী জন্মহূমিকে বিশস্বৃত হন নাই, সময় ও সুবিধা! পাইলেই 
তিনি মাটিকামরায় গমন করিয়া থকেন | 

তাহার গ্যেষ্ট পু নরেন্্রনাথ এম-বি-ই ব্যারিষ্টার এট-ল। কলিকাতা 
হাইকোর্টের মাষ্টার ও সরকারী রেফবাঁ। !বগত জার্মান যুদ্ধের সময় তিনি 
সেফেগু লেক ট্ন্যাণ্ট রূপে কাজ করিরাছলেন । যুদ্ধান্তে দরিয়া! আসিয়। 
পুনরায় ব্যারিষ্ারাতে প্রবৃত্ত হন। তিনি পাগুরবিয়াধাটা নিবাসী বাবু 
গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যার মহ[শরের কণ্ত। নলিনা সুন্দরী দেবীকে বিবাহ 
করেন। তাহ।র সর্বগুণালগ্রতা স্বা' আর ইহলে!কে নাই । তিনি শশ্নাথ 
পণ্ডিতের ই্রাটে একথানি খাটি নিম্মীণ কারয়াছেন। 

ধিঠীয় পুত্র উপেন্ছনাথ কলিকাঠা বব্শ্ববিছ্থ।লগ্কের একজন গ্রাজুয়েট । 
তিনি মণডেপুটা ন/াজধ্রেই ও কালেক্টর । *কলিকাত। মেডিকেল কলেজের 
জ্তার লশমেহন ঘোষালের কৃণ্তা শ্ীদতা উন্াগাদী দেবাকে ঠিনি 
বাহ কপ্রিকাতেন। তিল ৩৫নং বাগ্ড়বাগাণ স্বীটে বাস করেন। 

স্ৃতীগ পুত্র নৃ:পন্ত্রনাথ অগ্ডার গ্রাজুয়েট , তিনি সব রেছিস্রার 

বরাসতের শ্রীবুক্ত রমেখচক্র রার মহাশয়ের কণ্তা ভনতী বাঁণ(পাণি দেবীকে 
তিনি বিবাহ করেন। 

রমেশ বাবু সিমলা রেলওয়ে বোর্ডের সিনি এর সহকারী 'অফিপার। 

নিবারণ বাবুর জ্যোষ্ঠা কন্তা শ্রীমতী ব্র্ণলতা৷ দেবীর সহিত গোয়াড়ী 
কুষ্ণনগরের শ্ীুত অবিনাশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বিবাহ হইয়াছে। স্বর্ণলতার 


এক পুত্র ভূপালচন্ত্র ুখোপাধ্যায় এম-এ। তৃপালের পুত্রের নাম নিতাইচক্ত্র 
১৮ 


ডু 
এ 
ন্‌ 


৪ বংশ পরিচয়। 


দ্বিতীয় কন্ধ। শ্রীমতী লাবণালতা৷ দেবীর সহিত হাওড়া কাহ্ন্দিয়ার 
রুষ্ধন মুখোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়। লাবণালতার পুত্রগণের শাম 
রামচন্দ্র, শৈলেন্্রনাথ ও সত্যেন্ত্র ৷ তাহার ছুইটি কন্ঠাও 'আছেন। 
কণ্ঠি কন্া হেমলঙ| দেবীর সহিত হাওড়ার ৬বতীন্্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 
বিবাহ হইকাছিল। তিনি ভাগ)দোষে আজ বিধনা। 


কণ্ঠ কন্ত1 নিক্বে হাদের বংশতালিক! দন্ত হইল £ - 


(১) বর্গ 
(২) বিরাট 
(৩) স্বয়ন্ুব মনু 
(৪) প্রচেত। 
বিজ 
(৬) রানা 
(৭)কনিব্যাদ 
(৮) উ 
(৯) মহাদেব 
(১-)ক্িরীশ 
(১১) ভট্রনারায়ণ 
(১২) আদি বরাহ 
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(১৩) চনত 
€ ১৪) স্ববুদ্ধি , 
(১৫) [বধুধেক 
(১৬) সুভিক্ষ 
(১৭) ভষ'পহ 
(১৮) ধবন (ধরণী ) 
(১৯) মহার্দেৰ 


1 
(২০ ) মকরন্দ 
(২৯) দাশরথি 


€ ২২) বনমালী 
(২৩) ভব 
(২৪) দিও 
দিগন্বর 
(২৫) সর্বানন্দ 
(২৬) হরণ্য 
(২৭) চা 
(২৮) ভিপুরানী 
(২৯ রহ 


মধুহুদন 


২৭৬ বংশ প'রচয়। 





1 
(৩০ ) কুমুদ (৩*) কাশী কাশীহরির বংশীয়েরা 
ঃ সাঞ্চাডাণা করিঞ্চ। 
হইতে যাইয়া কুশদহ 
পরগণায় মাটিকোম?! 
গ্রামে বাস করেন। 


(৩১) হরিরাম বাচম্পতি 


| 


। 
(৩২) নতি হ্য। 


বিনা ৩৩) সোবিদবচর তিনি বিশ্বনাথ শিরোনণির 
কণ্তা শ্রীমতী দাঞ্ষায়ণী দেবীকে 
বিবাহ করেন। 
(৩৪) শ্রীনিবারণচন্দ্র ঘটক (অবসরপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্সী 
এবং মিউনিসিপাল  ম্যাচ্িষ্ট্রেট 
(কলিকাত!) বিএ 7014. 0২. 4 
5.1,174)তিনি থিধিরপুর নিবাসা 
কালীচরণ ভট্টাচাম্যের কন্তা। শ্রীমতী 
শরৎকুমারী দেশীকে বিবাহ করেন। 
এবং মাটীকোমর! ও হাওড়া 
টাউনে বাপ করেন। 
1 


(৩৫) চন দেবী স্বামীর নাম (৩৫? হারার 
| অরবিনাশচন্ত্র মুখোপাধ্যাররা (যৃত) 
| বি-এ নিবাদ গোন্াড়া কঞ্নগর 
ভূপালচন্থব মুখোপাধ্যাম্ম এম-এ 





নিতাই মুখোপা ধ্যায় 


শ্ীযুক্ত নিবার্ণচন্ত্র ঘটক | ২৭৭ 


1 
(৩৫) নবেকনাথ ঘটক এম, বি, ই, বার এট-ল (৩৫) মনীন্দ্রনাথ ঘটক 
মাষ্টার এবং অফিপিগ্লাল রেফরী কলিকাতা বি-এ, মৃত 
হাইকোট। ইনি জান্মণীর সহিহ যুদ্ধে বৃটীশসমাট 
কর্তৃক সেকেও লেদটন্যাণ্ট পদে নিযুক্ত হুই়্াছিলেন | 
ইনি পাথুরিয়া থাটার শ্রীুক্ত গোপালচন্দ্র মুখে[পাধ্যায় জমিদারের 
কন্ঠা গ্রীতী নলিনীবাল! দেণীকে বিণাহ করেন। 


] ] 1 
প্রতিতাদেবী স্বামীর নাম (৩১) নিরেন্দ্রনাথ ঘটক প্রভাতীদেবী প্রতিমাদেবী 
মিঃ সতো নাথ চ্যাটাজ্জী 


বার-্এট-ল 
। 
শ্রীমতী লানণলতা দেবী (৩৫) উপেন্দ্রনাথ ঘটক 
স্বামী কাশ্ুন্দিয়া নিবাসী সবডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট । তিনি 
নারায়ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়র পুত্র কলিকাতা বাছুড়বাগান নিবাপী 


কৃষ্ণবূন্‌ মুখোপাধ্যায় ডাক্তার লালমোহন ঘোধালের 
[ কন] শ্রীমতী উমারাণী দেবীকে 


র বিবাহ করিম্বাছিলেন। 





। 
রামচন্দ্র মুখো উপেন্্র মুখে। সহোন্দ্র মুখো ২টী কন্তা 





(৩৫) নৃপেন্দ্রণাথ ঘটক সব:রঙ্গিষ্টার  হেমলতা। দেবী আশালতা! দেবী 
তিনি বারাসতনিবাপী শ্রীঘুক্ত স্বামীমৃত (মৃতা) 
রমেশচন্থ্ গায়ের কন্ঠ শ্রীমতী যতীব্দ্রনাথ 
বিনাপাণি দেবীকে বিবাহ মুখোপাধ্যায় 
করিয়াছেন । 


অনারেবল ডাঃ শ্ররীধুক্ত ্বারকানাথ মিত্র, 
এম-এ) ভি-'এল্‌। 


দ্বারকানাথ মিত্র যে বংশ অলঙ্তি করিয়াছেন সেই ধংশের আদিনিবাস 
বালির নিকটবর্তী বাসার! গ্রাদে ছিল। এই বংশের জনৈক পূর্বপুরুষ 
১৮০৯ শ্রীষ্টাব্বে কলিকাতায় আসেন ; ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বদবাসের 
জন্য ৬*্নং শ্যামবাজার গ্ীটে একটী বাটা নিশ্মাণ করেন। ৫৯)১নং 
হ্যামবাজার দ্্রীটে যে বাঁটী অবস্থিত তাহা এখন ইহার বংশধরগণের 
'অধিকারতুত্ত রহিয়াছে | 

মিত্রবংশের পূর্বপুরুষগণ উগ্যমশীল এবং স্বাবলম্বনপ্রিযঘ ছিলেন। 
তাহারা মজঃফরপুরের নিকটবর্তী রাচী নামক স্থানে গিয়া একটা বৃহৎ 
মোকাম স্থাপন করেন। সেখান হইতে ঘি প্রতৃতি চালান দিতেন, এই 
ব্যবসাক্স ক্রমশঃই বিস্তৃত হইয়া উঠে এবং তাহাতে লাভও যথেষ্ট হয়। 

দ্বারকানাথের পিতার নাম যছনাথ। তিনি প্রেসিডেন্দী কলেজে 
শিক্ষা লাভ করেন। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বি-এল পনীক্ষান্থ ত্তীর্ণ হন। 
তিনি প্রথমে হাইকোর্টে প্রবেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু স্থান্থ্য ভাল নহে 
ৰলিয়া। ১৮৭* শ্রীষ্টান্দে তিনি বিহারের ছাপর! সহরে গ্রিয়৷ ওকালতি করিতে 
আরম্ত করেন, ইহার পর বসরই তিনি সরকারী উকিলের পদে নিধুক্ 
হন। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মুনসেফী গ্রহণ করেন, কিন্তু তাহার টট্টগ্রাামে 
বদলী হইবার আদেশ আসিলে তিনি চাঁকরীতে ইস্তফা দেন! কারণ 
ট্টগ্রামে যাইতে তিনি সম্মত ছিলেন ন|। এই মুনসেফী চাকুৰি তিনি 
এক ব্ৎমর করিয়াছিলেন! অতঃপর তিনি পুনরায় ছাপরায় ওকালতী 
'আরম্ত করেন। ওকালতির কার্যে তিনি যথেষ্ট প্রাতপত্তি ও খ্যাতিলাভ 





সাননীয় ডাঃ দ্বারকানাথ মিত্র 


ডাক্তার শ্রীযুক্ত ঘারকানাথ মিত্র । ২৭৯ 


করেন। ১৯০৯ খ্রীষ্টান্ধ পর্যযস্ত তিনি ছাপরায় ওকালতি করেন; তাহার 
পর অবসর লন। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্বের মে মাসে কলিকাতার বাসভবনে -_- 
২৫নং নন্দরাম সেনের স্ট্রীট তাহার মৃত্যু হয়। তিনি চারিটি পুত্র রাখি! 
“যান ১ তাহাদের নাম-_হেমচন্র, দ্বারকানাথ, প্রিক্নাথ ও বৈকুঠঠনাথ । 

জ্যেষ্ঠ হেমচন্ত্র মিত্র বিহারের প্রসিদ্ধ ফৌজদারী উকিল, তাহার 
ওকালতির খ্যাতি যুক্ত প্রদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে । সেখানকার বড় 
বড় মোকন্দমায় তিনি প্রায়ই নিযুক্ত থাকেন। 

দ্বারকানাথ হিত্র ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে ২৯শে ফেব্রুয়রী তারিখে ছাপর! 
সহরে জন্মগ্রহণ করেন । ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ছাপর! জিল! স্কুল হইতে 
প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার পর তিনি কলিকাতার 
প্রেমিডেন্সী কলে ভস্ হন এবং এই কলেজ হইতেই এক-এ, বি এ ও 
এম--এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইগ়্াছেন। রিপণ কলেছ্ধ হইতে বি-এল পাশ 
করিয়া! তিনি একুশ বদর বয়সে কলিকাতা হাইকোর্টে যোণ্দান করেন? 
ওকালতিতে তাহার পদার শীঘ্রই হম্ব। ওকালতি করিতে করিতেই 
তিনি ১৯*৮ খ্রীষ্টাব্দে * মাষ্টার .অফ-ল” পরীক্ষা! দেন এবং তাহাতে 
সসম্মানে উত্তরণ হন। তিনি “হিন্দু আইনে ন.রীজাতির অবস্থা” 
44070910017) 91 ৮৮০01791011) 1710700012৮ সন্বন্ধে একটা 
গব্ষেণাআ্মক প্রবন্ধ লিখেন এবং তাহার জন্ত ১৯১২ খুষ্টব্দে “ড্র 
অব. ল” উশাধি লাভ করেন। এক্ষণে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের 
একজন প্রসিদ্ধ ও প্রবীণ এডভোকেট । ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা! 
বিশ্ববিগ্ঠালয়ের তালিকাভুক্ত গ্রাজুয়েটগণ তাহাকে “ ফেলো” নির্ব্বাচিত 
করেন এবং তিনি ১৯১৬ হইতে ১৯২১ পর্যন্ত “ফেলো” পদে অধিষ্ঠিত 
ছিলেন। ১৯২৪স।লে সার বিনোদচন্দ্র মিত্র 0০8061] 9? 91916 হইতে 
অবসর গ্রহণ করায় ডাক্তার দ্বারকানাথ মিত্র সেই পদে নির্ববাচিত হইয়া 
ছেন। তিনি এখন 0০501] ০6 5215এ পশ্চিম বঙ্গের প্রতিনিধি হ্ইয়া- 


২৮৯ ংশ পরিচয়। 


ৃ 
ছেন। ডাক্তার মিত্র 81051. [17019]. 48590010007 এর একজন সদ্ন্ 
এবং  ইতঃপূর্ব্বে তিনি উহার সহকারী সভাপতির পদ অলগ্কত করিয়! 
ছিলেন। ডাক্তার মিত্র হ্বামপুকুরনিবাসী ৬বামাচরণ দত্ত মহাশয়ের 
দ্বিতীয়া কন্তাকে বিবাহ করেন। 

প্রিয়নাথ মিত্র এম এ ধি এল, দ্বারভাঙ্গার অন্ঠতম প্রবীণ উকিল। 

বৈকুষ্ঠনাথ পাটন! হাইকোর্টের একজন এডভোকেট, তিনি তথাকার 
খহু জন" হিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত আছেন । 

দ্বারকানাথের খুড়তুখে। ভ্রাতা স্বর্গীয় ডাক্তার আশুতোষ মিত্রের 
নাম শিক্ষিতসমাজে ন্পরিচিত। ১৮৩৩ থুষ্টাব্দে তিনি স্বর্গীয় ডাক্তার 
রাধাগোবিন্দ করের সহিত ইংলগ্ডে গমন করেন। তিনি এডিনবরা 
হইতে এম, আর, সি পি ও এ, এল, দি, এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া 
১৮৮৪ খুষ্টান্দে দেশে ফিরিয়া আসেন । পর বৎসর তিনি কাশ্মীর রাজ্যে 
চীফ. মেডিকেল অফিসার বা প্রধান ডাক্তারের পদে নিবুক্ত হন। ১৯১১ 
খুষ্টাব পর্যাস্ত তিনি এই পদে অতীব স্খ্যাতির সহিত কর্ম করিগাছিলেন। 
অতহপর তিনি কাশ্মীর রাজোর শিক্ষা ও অর্থসচিব নিযুক্ত হন। তিনি 
কাশ্ীরবাসীর প্রভূত উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। রাজধানী 
শ্রীনগরে ওলাউঠার প্রকোপ 'অত্ন্ত অধিক ছিল এবং প্রতি বৎসরই বহু 
লোক এই রোগে প্রাণত্যাগ করিত। ডাক্তার আশুতোব প্রাণপণ চেষ্টা 
ও উদ্চমে শ্রীনগরকে একরূপ ওলাউঠা শূন্য করিয়াছিলেন তিনি বহুমূত্র 
পীড়। সম্বন্ধে একখানি মূল্যবান গ্রন্থ লিখিয়! গিয়াছেন। +৮৯৩ খুষটান্দে 
তিনি "রায় বাহাছুর" উপাধি এবং ১৯০৪ খুষ্টান্ে কৈসর-ই হিন্দ স্বর্ণপদক 
লাভ করেন। ডাক্তার আশুতোষের একমাত্র কন্তার সহিত সিভিলিয়ান 
পরলোৌকগত মিঃ যতীন্দ্রনাথ রায়ের বিবাহ হুইয়াছিল। যন্তীন্দ্রনাথ 
নড়াইলের জমীদার ছিলেন। 

ডাক্তার ছারকানাথের ছুই কন্তা। জোঠা কন্তার সহিত শ্রীযুক্ত 


ডাক্তার শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মিত্র। ২৮১ 


নারারণচন্ত্র করের বিবাহ হইয়াছে । ইনি হাইকোর্টের উকীল; ইহার 
পিত শ্রীযুক্ত অতুলচন্ত্র কর ডেপুটী ম্যাজিষ্রেট । ইহার কনিষ্ঠ। কন্তার 
সহিত দেশপ্রনিদ্ধ ৬ ভূপেন্দ্রনাথ বস্থুর পুত্র ৬ গিরীপ্রনাথ বন্থুর বিবাহ 
হইয়াছিল। 

হেমচন্দ্র মিত্রের একমাত্র কন্যার সহিত রায় বাহাছুর্‌ ক্লু্পানাথ দত্তের 
পুত্র শ্রীযুক্ত ত্রিলোক্যনাথ দত্তের বিবাহ হইয়াছে। ইনি ছাপড়ার 
উকীল। 

ডাক্তার দরারকানাথের খুড়তুতে! ভাই রমানাথ গভর্ণমেন্টের অধীনে 
কর্ম করেন, তিনি এক্ষ:ণ করাচীতে রহিয়্াহেন। 


দ্বারকানাথ মিত্রের বংশ তালিকা । 
রা মিত্র 


| 
পীতান্বর তন্ত ভ্রাতা 
ৃ বুিনিিকার 
যুনাথ  7-7.777] 
| নবকুমার  নীলমণি বিহারীল।ল 
| [ 


আশুতোষ | ৰা 
রমানাথ গঙ্গাধর 


| | | | 
হেমচন্তর দ্বারকা নাথ প্রিয়নাথ ৮ 


বা বডি 
স্থধীর সুনীল অনিল বা-রশ্বর বিশ্বেশ্বর 


রায় সাহেব শ্রীযুক্ত গ্গারাম চৌধুরী। 


কামরূপ জেলার ব্রহ্গপুত্রনদের উত্তর পাড়ে প্রসিদ্ধ নলবাড়ীর নিকট 
ধর্দপুর পরগণার অন্তভুক্তি নদে।ল! গ্রামনিবাসী শ্রীযুত গঙ্গারাম 
চৌধুরী মহাশয় 'আদাম কানরূপের স্থুপ্রপিদ্ধ কলিতা জাতির অন্তভুক্ 
চৌধুরী বংশে জন্মগ্রহণ করেন। এই নদোলা গ্রামে তাহার প্রপিতামহ 
৬চক্রধর চৌধুরী মঙ্গাশয় আদিয়! বাস করেন, তাগার পুর্বে তিনি 
নলবাড়ীর নিকট কটোয়ালকুচি নামক গ্রাম নাস কগিহেন | ইভার 
পূর্বপুরুষের! স্বাধীনভাবে জীবিকার্জন করিতেন । 

১৭৯১ শকান্দের ৬ই "আষাঢ় ইহার বয়স যখন ১০১১ বদর তখন 
ইহার পিতা, তিন পুত্র ও ছুই কন্তা রাখিয়া! পরলোক গমন করেন। ইনি 
পিত।র গোষ্ঠপুত্র, পৈতৃক সম্পত্তির দ্বারাই ইহার বিধবা জননী ইহাদের 
প্রতিপালন করিতেন। 

ইনি স্বাধীনভাবে ব্যবসাত্ব করিস থাকেন, কিছু ভুসম্প ত্তও আছে। 
ব্যবদায় উপলক্ষে ইনি ডিক্রগড় সহরে বাস করিয়া থাকেন। ১৯২০ 
সালের জানুয়ারী মাসে গবণমেট ইহার নানাবিধ জন্হিতকর কার্ধে 
' সন্তুষ্ট হইয়া সংকার্ষোর পুরস্কার স্বন্ূপ ইহাকে ““রায়সাহে ব” উপাধি 
প্রদান করেন। 

ইনি দুইবার দার পরিগ্রহ করিয়াছেন। প্রথম! পত্রীর নাম শ্রীমতী 
গিরিঞ্জান্থন্দরী এবং দ্বিতীয়া পত্বীর লাম শ্রীমতী অন্নদানুন্দরী। দ্বিতীয়! 
পড়ীর গর্ভজাত একটি কন্ঠা ও তিনটি পুত্র সন্তান, সকলেই নাবালক। 

নিলে ইহাদের বংশতাপিক! প্রদত্ব হইল £-- 








রায় সাহেব গঙ্গারাম চৌধুরা 


রায় সাহেব গঙ্গাধর চৌধুরী । ২৮৩ 
দূর্যোধন চৌধুরী 
চক্রধূর চৌধুরী 
জ্ঞানেন্্রনারায়ণ 
লক্ষীনারায়ণ 
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| । ] 
জ্ঞানদাস্ন্দরী ( কন্তা ) খগেন্দ্রনারায়ণ নগেন্দ্রনারায়ণ সত্ন্ত্রনারায়ণ 


সপ শি শিস 


স্বঁয় ধরণীধর মল্লিক 


ধরণীধর বাবুর প্রপিতামহ রামছ্লাল মন্লিক | তাহার প্রতাপের কথা 
এখনও তদ্দেশবাসী বৃদ্ধগণের মুখে কথিত হয় থে “ছুলোল মন্্িকের 
দাপটে জঙ্গিপাড়। কৃষ্ণনগর অঞ্চলে বাঘে বলদে এক পাত্রে জলপান 
ক'রত।” 

নীলকর সওদাগর ও স্থানীয় জমীদারের অত্যাচারের গ্রচিরোধে 
সেই রামছুলাল মল্লিক স্বর্বস্্রান্ত হইয়া শেম বাসস্থান্গী সুক্লুকে দান 
করিয়া! হাওড়া, দক্ষিণ ব্াটায় সানান্ত জমী লইয়া অবস্থ।ন করিবার 
ব্যবস্থা করিতে করিতে বিধবা পন্থী ও পুত্র রামতারককে রাখিয়া 
ইহলীলা সংবরণ করেন। পিতার %তা ও কাপড় সরবরাচের ব্যবসায়ের 
অবলম্বনে দিন যাপন করিতে করিতে পুত্র শস্তুচরণকে রাখিয়া! রামতারক 
মল্লিক মহাশয়ও অনন্তধামে প্রয়াণ করেন 

কলিকাতা সহরের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাওয়াম্ম-_সে সময় মফঃম্বলের তন্তবাম্- 
গণ কলিকাতায় আনিয়া স্থতা খরিদ করিতে"আরপ্ত করায় শন্তুচরণ মল্লিক 
মহাশয় পূর্বপুরুষের স্থতার বাবপায় ভ্তপ্ধ করিয়া উক্ত দরক্দিন বা।টব! 
বাটাতে চালাঘরে সামান্ত্গাবে কাপড়, খড় ও মুদ্দিগানার কাঞ্গ ক্ারস্ট 
করেন। 

তিনি একজন ধর্মানুরক্ত সাধু প্রকৃতির লোক ছিলেন। শস্তুচরণের 
প্রথম! পদবীর অতি অল্প বয়দেই মৃত্যু হওয়ায়, তিনি দ্বিতীয়বার দর 
পরিগ্রহ করেন। এই দ্বিতীম্না পত্রীর গর্ডে ১২৭৪ সালের ১৭ই আশ্বিন 
তারিখে ধরণীধর মল্লিক মহাশয্র জন্মগ্রহণ করেন । 

ইহারা বৈশ্থবর্ণা্তর্গত তিলি সম্প্রদায়তুক্ত | শচভ্ভুরণের দারিদ্র্য 
সত্বেও তিনি আপনার কর্তব্য হইতে বিচ্যুত হন নাই । একমাত্র পুত্র 


সগীয় দরণীপর মগ্লিক ! 
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ধরণীধর বাহাতে সুশিক্ষিত হয় _এ বিষয়ে তিনি প্রথম হইতেই যদ্ববান 
ছিলেন। দোকানের কাঞ্কর্ম্ের সঙ্গে সঙ্গে বালক ধরণীধরকে সমগ্র 
শুভক্কবী ও বাঙ্গাল! বোধোদয় পর্যান্ত শিক্ষা দিয়াছিলেন। তিনি আটবৎসর 
বয়সে পুত্রকে হাওড়। পঞ্চাননতল! ছাত্রবুত্ি স্কুলে ভর্তি করিম্মা দেন। 

পুত্রবতনল বৃদ্ধ শ্তুচরণ তাহার জীবদশাতেই পুত্রবধূ দেখিয়! সখী 
হইবেন, এই আশায় মূত্র একাদশবর্ষ বয়সে পুত্রের বিবাহ কার্য 
সম্পন্ন করেন। পুত্রের বিবাহের পর কয়েক মাপের মধ্যে শভভুচরণের 
মৃত্যু হয় এবং ধরণীবাবুর পিইধিকোগের অব্যবহিত পরেই তাহার 
পন্রীবিয়োগ হয়। এই অন বরদে--জীবনের এই .ঘাত প্রতিঘাতে-_. 
বালক ধরণীধর বিপন্ন ভ্ইয়! পড়খাছিল। এই সময় হইতেই ধরণী 
বাবুর ও সংসারের সমস্ত ভার মাতা সুখদাময়ীর উপর পতিত হয়। 
পুত্রের লেখাপড়ার উপর ধিশেষ ছেদ বেখিম্! ঠিনি তাহাকে লেখাপড়া 
হইতে বঞ্চিত করেন নাই। ূ 

ধরণীবাবুর ছাত্রজীবন বড়ই কষ্টের ছিল। স্কুলে তিনি ফ্রী পড়িতেন। 
পাঠ্যপুস্তকগুলি স্থশীয় ছাত্রগণের নিকট হইতে ঠাহাকে সংগ্রহ করিতে 
হইত। এই সময় দোকানটিপ পরিচাশক অগ্ত কেহ না থাকাদ্-_-জননী 
দোকানের সকল কাধ্যই শির্বহ করিতেন। কিন্তধরণীবাবুকে প্রত্যহই 
মাখার করিয়! মুড়ির মোট কালকাতান্থ পাইকারা থরিদ্দার দোকানদার- 
গণের নিকট পৌছাইয়া দিতে হইত এবং ফিরিবার সময় বোঞ্চানের 
দিনিষপত্রগুলি কিনি মাথ।ঘ় করিয়া আানিতে হইত; তারপর তিনি 
স্কুলে যাইতেন। 

তীহার স্বভাব চরিত্র অতিশম্ন শিষ্ট ছিল- পাঠে কখনও অবহেল! 
ছিল না । যে অধ্যবসায় ফলে ধরণীবাবু ভবিষ্যৎ জীবনে প্রতিষ্ঠালাত 
করেন, ছাত্রভ্রীবনেও তাহা পরিক্ষুট ছিল। তিনি যেটি ধরিতেন সেটা 
কখনও ছাড়িতেন না! । 


০ বংশ পরিচয় । 


সাহার বন্ধুবর্গ বলেন “ধরণীকে আমর। সর্বদাই আনন্দিত দেখিতাম | 
এত ছঃখ ও কষ্টে আমরা কধনও তাহাকে মলিন দেখি নাই। প্রসন্নত| 
তাহার চরিত্রের একটা উল্লেখযোগ্য গুণ ।” 
ধরণীবাবু !চতুদ্দশবর্ষ বয়সে ছাত্রবুতত্বি পরীক্ষাঞ়্ উত্তীণ হন। এই 
সময় হইতেই তাহার প্ররুতপক্ষে কর্মজীবনের আরম্ভ হয়। লাংসারক 
আর্থিক ছরবস্থ! তাহাকে আর শিক্ষাপথে অগ্রসর হইতে দেয় নাই। 
ধরণীবাবু যখন ছাত্রবুত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, ঠিক সেই সমস্ষেই 
পুর্ধবোক্ত পঞ্চাননতল! স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষকের পন শৃন্ত হর। ধরণীবাবু 
এঁপদে মাসিক ছন্ন টাকা বেতনে নিযুক্ত হন। স্কুল পরিচালনার অধিক 
কাধ্যই ধরণীবাবুকে নিষ্পন্ন করিতে হইত। তিনি ছাত্রগণকে গশিত 
শিক্ষা দ্িতেন। তিনি যখন প্রথম মাষ্টারীতে নিযুক্ত হন তখন তাহার 
বয়স যদিও অল্প ছিল, তথাপি তাহার এরপ গাস্তীধ্য ছিল বে ছাত্রের 
কিছুতেই অবাধ্য হইতে পারিত ন1, বরং সকলেই তাহাকে যথেষ্ট ভয় 
করিত। ধরণীবাবুও ছাত্রগণকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। কিসে ছাত্রগণের 
মঙ্গল হয় এবং স্ুলটার ভিত্তি স্থদৃ় হয়--এ বিষয়ে তাহার আস্তরিক 
চেষ্টা ছিল। অবকাশের সময় ছাত্রগণকে সঙ্গে লইয়া! তিনি প্রায়ই 
কলিকাতার দর্শনযোগ্য স্থানসমূহ পরিদর্শন করিতে যাইতেন। অধি- 
ংশ ছাত্রই সকালে এবং সন্ধ্যাকালে ধরণীবাবুর বাটিতে পাড়িতে যাইত ৯ 
তিনি অনেককেই বিনা বেতনে শিক্ষাদান করিতেন। ছাত্রসমাগম 
এত বেণী হইত যে -. ধরণীবাঁবুর বাটা যেন একটা পাঠশালা হইয়া! উঠিত। 
£স্থ ছাত্রগণকে তিনি বিশেষভাবে সাহাষ্য করিতেন, কোনও ছাত্রের 
পাঠ্যপুস্তকের অভাব হইলে প্রান্ই নিঞ্জ অর্থে তাহা ক্রম» করিয়! দিতেন, 
এবং কখনও ব! অর্থাভাবে পুস্তকের অনুলিপি স্বহস্তে লিখিয়! দিতেন। 
এ্রমত অর্থাভাব সত্বেও তিনি কয়েকটা ছাত্রের তরণপোষণেন্ন সাহায্য 
পর্য্যন্ত কারতেন। এই সকল কারণে ছাত্রগণ তীহাকে বিশেষ তক্তি 
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করিত। এই সময় হইতেই তিনি সাধারণের নিকট 'ধরণী মাষ্টার' নামে. 
গারচিত হন । 

ধরণীবাবু অধ্যাপনা কাধ্যে ছাত্র এবং তাহাদের অভিভাবকগণ্র 
নিকট এতই প্রিয় ও বিশ্বস্ত হইয়াছিলেন যে, তিনি'ইংরাজী ন। জানিলেও 
ছাত্রগণকে ইংরাজী শিক্ষা দ্বার জন্ঃ বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হন, এবং 
ঠাহারও ছাত্রগণের উপর এরূপ একান্ত ন্নেহ ছিল যে তেব্লমাত্র 
এই কারণেই ঠিনি বাটাতে ফাষ্টবুক হইতে আরগ্ত করিয়! ইংরাজি শিক্ষা 
করেন । এই সময়েই তিনি ফাষ্টবুকৃ অফ রিডিং এর অর্থপুস্তক প্রণয়ন 
করিয়াছিলেন। কেবল মাত্র বাঙ্গালা শিখিয়! শিক্ষকের সাহাম্য 
ব/তিরেকে ফাষ্টবুক পড়িবার উপধুক্ত অর্থপুস্তক ধরণীবাবু প্রথম প্রণন, 
করেন; তাহার পূর্বে এ প্রকার অর্থপুস্তক ছিল না। ধরণীবাবুর চেটার 
প্াাননতলা স্কুল হইতে উচ্চ প্রাথমিক পরীক্ষা দিবার প্রথম ব্যবস্থা হয়। 

এই সময় স্কুলের ছাত্রনংখ্যা বিশেষরপ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সেক্রেটারা 
মহাশম্ব স্কুলটার উন্নতিকল্পে কতকগুলি নিরম নির্ধারিত করেন, কি্ত 
স্বাধীনহদয়, ধরণীবাবু এ সকল নিম্মমের গণ্ডির মধ্যে থাকিতে পারেন 
নাই। যিনি ভবিষ্যতে স্বাধীন ব্যবসা দ্বার! আপনার উন্নতির পথ 
প্রসারিত করিবেন, তাহার পক্ষে পরাধীনতা নিশ্চয়ই যে কষ্টকর 
তাহ! বলা বাহুল্য। তাহা! ছাড়া এই সময় তিনি ২২ ছুই টাকা বেতন. 
বুদ্ধির জন্ত সেক্রেটারী মহাশয়ের নিকট আবেদন করেন, কিন্তু তাহ! গ্রাহা 
হয় নাই। এই সমন্ত কারণে তিনি ক্ষন হ ইয়া এবং জের বশে-_পঁচিশ 
বৎসর বয়সে এ মাঠারী পন ত্যাগ করেন। এই সমর হইতেই তাহার 
স্বাধীন কর্মজীবনের আরম্ত। পূর্বোক্ত মাষ্টারী পনে নিযুক্ত থাকিবার 
সময় ১৯ বৎসর বয়সে তিনি পুনরায় দার পরিগ্রহ করেন, এই দ্বিতীস্া 
পত্বী তাহার মৃত প্রথম! পত্বীর সহোদর! । বিবাহের ছুই বংসর পৰে 
ধরণী বাবুর মাতৃবিয়োগ হয়। 


২৮৮ ংশ পরিচন্ব। 


উপরোক্ত মাষ্টারীপৰ ত্যাগ করিয়াই দক্ষিণ ব্যাটরা পঞ্চাননতল! 
রোডে, “সাউথ ব্যাটরা মাইনর স্কুল” নাম দিয়! তিনি একটা মধ্য ইংরাজী 
বিচ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এ স্থুলটা সাধারণের নিকট “ধরণী মাষ্টরারের 
গুল" নামে পারচিত হয় - এই স্কুল স্থাপনই তাহার জীবনের প্রথম উল্লেখ- 
যোগ্য স্বাধীন কাধ্য। একজন নিঃস্ব দরিদ্রসম্তান-_-ছয় টাক। বেতনের 
মাষ্টারের পক্ষে এ কার্ষ। যে কতদূর ছঃসাধ্য তাহ! সহজেই অনুমেয়, কিন্ত 
দরিদ্রত। সুদৃঢ় সঙ্কর হইতে তাহাকে বিচ্যুত করিতে পারে নাই। 
ধরণীবাবুর অটল মধ্যবসায় ও বিপুল পরিশ্রম সকল বাধাকেই অতি ক্রম 
করিয়াছিল; তাহার যৎসামান্য সঞ্চিত নর্থ এই স্কুল স্থাপন কার্যে নিঃশে- 
ধিত হইয়াছিল। স্ব্াঁয় রাস প্মীরদ প্রসাদ পাল বাহার স্কুল স্থাপনাকাধ্যে 
তাহাকে বিশেষ সাহাধ্য করিয়াহিলেন। গ্ুলটী রায় বাহাছরের একটা 
খোলার ঘরে স্থাপিত হ্য়, (তিনি ইহার জন্ত ভাড়া! লইতেন না। স্কুল 
পরিচালন খাধ্যে তিনি নুখ্যাতির মহিত সিঞ্চিলাভ করাম এই সময় 
হইতেই ঠাহার অন্তরে উচ্চ।কাজ্ষ।র বীজ অগ্কুরিত হয়। 

ধরণীবাবু স্ব প্রতিষ্ঠিত বিগ্যালয়ে ছাত্রগণকে সাহিত্য পড়াইতেন; তাহার 
শ্বরের গান্তীধ্য ও শিক্ষাপ্রণালী এতই হৃদরগ্রাহী ছিল যে স্কুলের সম্মুথে 
রাস্তার উপর দীড়াইয়া অনেকেই তাহার পাঠ শ্রবণ করিতেন। 
খাহার মুখনিঃস্ত শ্বর লহরা একদিন ধ্বনিত হইয়া ছাত্রগণের 
ভ্ঞানতৃব নিবারণ করিত ও পার্স্থিত পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত-_ 
সেই স্বরণরঙ্গের মুছ্ধ কম্পন বৈজ্ঞানকের চক্ষে আজও আকাশের 
গুক্ম অংশে লীন আছে _-কিন্ত তিনি হাঁজ কোথান্ 2 

স্কুল পরিচালনার সঙ্গে স্ঙ্গেই তিনি পরলোকগত উপরোক্ত রাস 
বাহাদুরের কা্ঠ ব্যবসায়ে যোগদান করেন। অচিরেই তিনি ব্যবসাকার্যে 
বিশেষ পার্দশিতা দেখান। বাক্স বাহাহর বরাবরই তাহাকে যথেষ্ট 
সমাদূর করিতেন *এবং "মাষ্টার ম্হাশর' বলিক্ ডাকিতেন। রান্থ 


স্বর্গীয় ধরণীধর মঞ্রিক। ২৮৯ 


বাহাদুরের নিকট প্রাপ্প এক বৎসর কাল চাকুরী করিয়া! তিনি স্বাধীনভাবে 
ব্যবসা আরম্ত করেন। এই সময়ে সকল দিক রক্ষা করিম! কর্্মপথে 
অগ্রসর হওয়া! তাহার পক্ষে কষ্টকর হইয়! পড়িয়াছিল। এই কারণে এবং 
বিশেষতঃ রায় বাহাদুর তাহার প্রদত্ত গৃহ হইতে স্কুলটাকে স্থানান্তরিত 
করিতে আদেশ করায়, স্থুলটী এই সময়ে কিছুদিনের জন্য বন্ধ ছিল। 
ধরণীবাবু নিজে প্রায় সাত বৎসর কাল সুলটার পরিচালন করিয়াছিলেন । 

এই সমক্স ধরণীবাব আপন পুভ্রের গৃহ শিক্ষকতা কাধ্যে জনৈক 
শিক্ষক নিযুক্ত করেন এবং ত্াহাকেই উক্ত স্কলটী পরিচালনের নিমিত্ত 
অনুরোধ করেন। ধরণী বাবুর অন্থরোধে ও সহায়তায় স্কুলটী উচ্চ 
প্রাথমিক বিগ্যালয়রূপে উক্ত শিক্ষক মহাশয়ের দ্বার! পরিচালিত হইতেছিল। 
পরে তাহার অক্ষমতা ভন্য ইং ১৯২১ গ্রীষ্টাব্দ হইতে ধরণীবাবুর বংশধরগণ 
উক্ত শিক্ষালয়ের পাঁরচালন ভার লইয়াছেন এবং ধ্রণীবাবুর বিধব! 
পৃত্ীর স্মৃতি রক্ষাকলে “গঙ্গা দেবী গ্রাতিষ্ঠান' নামে উক্ত স্কুলের বালিকা 
নিভাগও্ড হইয্বাছে। 

স্বাধীন ব্যবস1 ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার জন্য, ধরণীবাবু তাহার 
হ্বদয় নিহিত পুরুষোচিত সমস্ত বৃত্তিগুলির প্রবল পরিচালনা করেন । 
মাত্র ষোল টাক! মূলধন লইয়। তিনি ব্যবসাকার্ট্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন। 
সময়ে অধিক টাকার প্রয়োব্বন হইলে তিনি তাহার শ্যালক স্বর্গীয় ভূষণচন্দ্ 
পাল মহাশয়ের ১নং মীরবহর ঘাট ই্রাটস্থ দোকান হইতে হাওলাত লই- 
তেন। প্র দোকান ঘরেই প্রায় চারি বৎস্রকাল তাহার অর্ডার সাপ্লাই 
কাধ্যের অফিস ছিল। এই সময়ে রায় বাহাছুরের প্রতিযোগী কাণ্ঠ ব্যবসায়ী 
স্বর্গীয় গিরীশচন্দ্র বস্থু মহাশয় তাহাকে বিশেষ সাহায্য করেন। বস্ততঃ 
গিরীশবাবুর সাহায্য ধরণী বাবুর উন্নতির একটা মোপান। এজন্ত তিনি 
আজীবন গিরীশবাবুর নিকট কৃতজ্ঞ ছিলেন! 

ধরণীবাবুর তীক্ষ বুদ্ধি ও সততা, অর্থের অসচ্ছলতা নিবন্ধন ব্যবস! 

১৭৯ 


২৯৪ ংশ পরিচয় । 


ক্ষেত্রের মকল অন্থবিধাই দূর করিয়াছিল। অচিরেই তিনি মহানদিগের 
নিক) এরূপ বিশ্বস্ত হইয়। উঠেন যে তাহার প্রয়োজনমত প্রায় সমস্ত 
দ্রবাই মহাজনের; বাৰে ছাড়িয়া দ্রিতেন। অর্ডার সাপ্লাইএর কাধ্য চারি 
বত্পর করিবার পর তিনি কাষ্ঠের ব্যবসায়ের উপর বিশেষরূপ নির্ভর 
করেন। কাণ্ের বধনাটাকে উন্নত করিবার নিমিত্ত তিনি হাওড়। পঞ্চানন- 
তলার রোডে 'অফ্িসটা উঠাইয্! আনেন এবং ধ সময় হইতে ব্যবসাটারও 
ক্রমশঃ ইন্নতি আরম্ত হয়। 

প্রথমে তিনি কলিকাতাস্থ মহাজনদিগের নিকউ হইতে কাষ্ঠ খরিদ 
করিগা ফিস অঞ্চশে সরণরাহ করিতেশ। ব্যব্সাটী কিছু কাল 
এইরূ.প চালাইযা [হনি কটক, নাগপুর ও আসাম মোকাম হইতে 
কাষ্ঠ আমদানী আব করেন। এখনও নাগপুর ও কটকে তাহার 
ডিপো মাছে । তিনি কলিকাতার প্রায় সমস্ত বড় বড় অফিসেই কাষ্ঠ 
সরবরাহ করিতেন। অফিসের পরিচালক সাহেবগণ তীহাকে বিশেষ 
ভালবাদিহেন, - অনেকেই সহিত তীহার ভ্বগ্ভতা হিল। পোর্ট 
কমিণনারের ষ্টোর কিপার_-মিঃ টি, জে, পণ্ট,ন্‌ তাহার নিকট হইতে 
সখ কারয়া বাঙ্গালা শিক্ষা করিতেন। পণ্ট,ন্‌ সাহেবের চেষ্টায় তাহার 
প্রতি ভাগ্যলক্ষমী প্রসরা ইন। ধরণীবাবু ব্যবস ক্ষেত্রে ডি, মল্লিক নামে 
পরিচিত ছিলেন। তাহার জীবনের শেষ পনের বৎসর কাল এই 
বাবসাযে নিয়োজিত ছিল$ঃ ইতিমধ্যে তিনি লৌহের ব্যবসাও আরম্ভ 
করেন। 

ধরণাঁবাবু ধশ্মপ্রাণ হিন্দু হিলেন। পিতামাতার এবং দেব দেবীর 
প্রত ঠাহার চলা ভক্তি ছিল। শৈশব হইতেই প্রতিমা পুজার উপর 
তাহার আকাঙ্খ। দৃই হর। বাল্যকালে প্রতি বদর সরম্বতী পুজ্জার 
সমগ্ন তিনি একটী অতি ক্ষুদ্র প্রতিমা অ.নয়ন করিতেন। প্রতিমার 
মুল্য ছুই আনার অধিক হইত না। তাহার আথিক অবস্থা একটু উন্নত 


স্বগী্শয় ধরণীধর মলিক। ২৯১, 


ভইবার পর--গত ১৩*৯ সাল হইতে প্রতি বৎসর তিনি বাঁটাতে দুর্গা» 
লশ্মা, জগদ্ধ' হা, সরস্বতী, অন্নপূর্ণা পুজা আনিতেন; তাহার বাটাতে 
রাম ও দো*বাএাও হইত। তাহার পুজার একটু বিশেষত্ব ছিল 
তদ্রলোকদেখ পারতৃপ্রির জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা] করিতেন, দরিদ্র ভোজনে 
ওদপেক্ষা আধ চ আনন্দলা 5 করিতেন। কাঙ্গালীভোজন তাহার পরঙ্জগার 
একটা প্রধান অঙ্গ ছিল। ধরণীবাৰু শক্তি মন্ত্রে দাক্ষিত ছিলেন ; অথচ 
দেখীপুর্জয় তাভার খাটাতে কোন গ্প্রকার খলি হইত না| আমরা 
যাহাঞে স্বদেশাভান বপি তিনি তাহ।র বিশেষ পোষক ছিলেন এবং 
বতদূর সন্ত দেশীয় জব্য বাধহার করিতেন। প্রতিমার অঙ্গে বিলাতী 
সাজের পরিবন্তে মূগ্ধরর অলঙ্কার বাবন্বত হইত, ক্রমশ: তিনি রৌপ্য ও 
শ্বর্ণেৰ অলঙ্গার নিশ্মীণ করিয়া দেন। 


নাটাকলা ও বঙ্গতাবার প্রতি তাহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। 
পধশাননতল! কুলে যখন তিনি মাষ্টারা করিতেন, সেই সময়ে সখের যাত্র। 


ও খিযেটারে খোগদান করিয়াছিলেন । রাবণবধধের পালায় রাবণ ও 
মিন্ধুবধের পালাষ মন্ত্রীর অংশ অভিনয্র করিতেন। হরিধনবাবু বলেন, 
“আছি ধরণার অতিনম্ দেখিয়াছি, অভিনয়কাধ্যে তাহার বিশেষ দক্ষতা 
ছিল।” 

বঙ্গভাষ(« প্রতি বাল্যকাল হইতেই তাহার আশ্থ। দেখ! যায়। 
ছাত্রঞগীবনে-পিতা শঙ্গুচরণের দে।কানে অবকাশ প(ইলেই তিনি 
রামায়ণ, মভাভারত ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থ পাঠ করিতেন। তাহার পঠনপ্রণালী 
এত সুন্দর ছিল যে, তৎকালীন বৃদ্ধরাও বালক ধরণীর পাঠ শুনিতে 
সমবেত হইতেন। তাহার বে সময় পঞ্চাননতল! রোডে স্কুল ছিল সেই 
সময়ে তিনি *কবিত। কোরক" নাম একধানি স্কুলপাঠ্ কবিতাপুস্তক 
রচন! করিয়াছিলেন। পুস্তকথানির স্থান উচ্চে না হইলেও তিনি যে 
উদ্দেন্ঠে পুস্তকটার রচনা করিয়াছিলেন তাহা! তৎকালে সফল হইয়াছিল ।, 


৯ ংশ পরিচয়। 


।পুস্তকখ|নির আভ!স দিব।র নিমিত্ত তাহার কিছু কিছু অংশ নিয়ে উদ্ধত 
হইল। 
বালক 'ণকে বিনয়ী হইবার জন্ত তিনি একস্থানে লিখিয়ছেন £-- 
বিনয় শিখাতে তরু ফলতপুর নত। 
দেখ নদী নীচ দিকে হইতেছে গত ॥ 
শি এই লেখার সহিত তাহার চরিত্রগত বিশেষ সাদৃশ্ত ছিল, তিনি 
'কখনও কাহারও সহিত উচুম।থাক়* কথা কহিতেন না। আর একস্থলে 
লিখিত আছে যে £-. 
সমানে সমানে সদ। প্রণয় বাখিৰে। 
নীচ জনে দয়া আর স্নেহ দেখাইবে ॥ 
বলা বাহুল্য ধরণীবাধুর বন্ধবর্গের মধ্যে কেহই তাহার ব্যবহারে অদস্তই 
। ছিলেন না। তিনি যদিও "নীচ জনে দয়। আর স্নেহ” দেখাইবার জন্ত 
স্থাক্ী কিছুই করিয়া! যাইতে পারেন নাই-.-কিন্ধ তাহার নীচজনে দরা 
ও ম্নেহের অভাৰ ছিল না। তিনি যে অনেকগুলি ছুঃস্থ ছাত্রের বিদ্যা" 
শিক্ষার ভার লইয়াছিলেন এবং তাহাদের ভরণপোঁষণের সাহায্য করিতেন 
একথা পুর্ববেই লেখ! হইয়াছে । তিনি তাহার জীবদ্দশীয় অনেক দুস্থ 
পরিবারকে সাহায্য কিতেন। 
জননীর প্রতি তাহার যে কিন্ধুপ ভক্তি ছিল তাহা এই লেখাটুকু 
পড়িলে বুঝ! যায় ১-. 
এ জগতে কেহ মার, ' শুধিতে কি পারে ধার, 
তক্তিতরে শত বার, বল মুখে মা আমার । 
পিতৃসেব৷ যে কতদূর পুণ্যকন্মন তাহা বানকগণকে শিক্ষ! দিবার জন্ত 
একস্থলে লিখিয়াছেন £--- 
তপ, জপ, ব্রত ধর্মে যত পুণ্য আছে। 
এ সব নহেক তুল্য পিভ্‌ সেবা কাজে ॥ 


স্বর্গীয় ধরণীধর মল্লিক । ২৯৩, 


£খের বিষয় মাত্র ্বারশবর্ষ বয়ংস পিতৃবিয্োগ হওয়ায় তিনি এই 
পুণ্য কর্মের সম্যক ফলভাগী হইতে পারেন নাই। 

ধরণীবাবু বিষম্ী লোক ছিলেন। সময় যে কতদূর মূল্যবান তাহ? 
তিনি বুঝিতেন। ইংরাীতে যাহাকে 1১110109116 বা দৃঢ় নিয়মিতা 
বলে ধরণীবাবুর তাহা ছিল। পণ্ডিত মহাশয় বলেন, “ধরণী যখন 
আমাদের স্কুলে ছয় টাকা বেতনে মাষ্টারী করিত--তখনও তাহার 
নিকট সর্বদাই একটা ঘড়ি দেখিতাম। ধরণী বলিত যে একটা ঘড়ি 
না! রাখিলে যথা সময়ে সকল কাজ করা যায় না।'” সময় সম্বন্ধে তিনি 
কবিতা-কোরকে একস্থানে লিখিক্সাছেন £- 


সময় অমূল্য ধন শুন দিশ্ন। মন, 
বুথায় ক্ষণেক তার করন! বাপন। 
তাহার এই উপদেশ অন্তে পাল্ন করিয়াছে কিন! জানি না, কিন্তু 
তিনি স্বয্ং এই নীতি পালন করিয়। শেষ জীবনে স্বুখী হইয়াছিলেন। 
তিনি ক্রোধ সধ্বন্ধে একস্থলে লিখিয়াছেন :-_- 


ক্রোধ পরিহার কর অনিবার 
হয়োন। ক্রোধের দাস। 
নাহি পাবে স্থথ ঘটে চির দুঃখ 


ক্রোধে করে সর্বনাশ ॥ 


ছাত্রগণকে যদিও এই উপ'দশ দিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি নিজে 
ক্রোধের হাত হইতে নিস্তার পান নাই। তাহার সহযোগী শিক্ষক 
শ্রীযুক্ত শশীভূষণ দে মহাশয় বলেন,_-““্ধরণীবাবুর স্বভাব চরিত্র 
অিশয় নির্দল ছিল, কিন্ত তিনি ডেদী ছিলেন__তিনি যেটুকু ঠিক 
বলিয়। মনে করিতেন তাহার বিরুদ্ধে কেহ কিছু বলিলে রাগিক্ক! 


২৯৪ ংশ পরিচয়। 


যাউতেন।"” তাহার অশেষ গুণরাশি এই সামান্ত দোষটকে সাধারণের 
5ক্ষে ঢাকিয়! রাখিয়াছিল। লোকে বলিত, ধরণীবাবু বড় রাসভারি | 

তিনি সময়ে আরও কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, কিছ 
তৎকালে অর্থাভাবে সেগুলি প্রকাশিত করিতে পারেন নাই । হরিশ্চন্, 
কব গ্রহ্নাপচরিত, নামক তাহার লিখিত পুস্তক তিনথানির জীর্ণ 
হুস্তলিপি আঙ্গিও সযদে রক্ষিত আছে । 

এইস্থানে একটা আক্ষেপে কথা না বলিয়া থাক যায় না। তাহার 
আর্থিক অবস্থা যখন 'অপচ্ছল ছিল, তখন তিনি সাহিত্াচচ্চায় সবিশেষ 
নিবুক্ত ছিলেন, কিন্ত উল্ত অবস্থ! পরিবর্তনের সঙ্গে দঙ্গে তাহার গে চচ্চা 
কমিয়া আসে। 

সাধারণতঃ লোকে যাহ চান» ধরণীবাবুর ভাগ্যে স্‌ সমস্ত ঘটিয়াছিল। 
পিতৃমাতৃবিয়োগ-জনিত শোক ভিন্ন তিনি জীবন উলেখযোগ্য 'ন্ধ 
কোন প্রকার শোক প্রাপ্ত হন নাই। স্ত্রী, পুত্র, কন্তা ও আত্মীয় স্বজনে 
পরিবেষ্টিত হইয়া তিনি পৃজাদি ক্রিয়া কলাপের দ্বারা সংদারের সকল ম্থখই 
লাত করিয়াছিলেন । 

দেশরমণে তিনি অত্যন্ত 'ানন্দলাভ করিতেন, সময় পাইলে তিনি 
মধ্যে মধো তীর্থবাত্রাও করিতেন ! তিনি যেখানে যাইতেন সেখানে অতি 
অল্প সময়ের মধ্যে দরিদ্রগপের সহিত বিশেষ পরিচিত হুইয়! উঠিতেন | 
বাবসায়ে৪র নিমিত্ত তাহাকে প্রায়ই কউক যাইতে হইত, তথায় তাহার 
প্যাতি এরূপ ছিল যে মল্লিক বাবু আনিয়্াছেন শুনিলে তীহার বাসার 
সম্মুখে অনেক দরিদ্রের সমাগম হইত। তিনি তাহাদিগকে যথাসাধা 
অর্থ ও আহাধ্য দানে পরিতৃপ্ত কৰিতেন। 

বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হওয়ায় মৃত্যুর পুর্বে পাঁচ বৎসর কাল 
ত্রাহার শরীর অসুস্থ হইয়াছিল। তন্মধো শেষ দেড়বৎসর কাল কাজ 
কর বিশেষ কিছু দেখাশুনা! করিতে পারিতেন না। কিন্তু তিনি কুটুম্ব 


স্বগাঁয় ধরণীধর মল্লিক ১৯৫ 


ও বন্ধ বান্ধবগণের সমস্ত সংবাদ রাখিবার ভন্ত- সর্বদা উৎন্থৃক 
থাকিতেন। আস্মীয় কুটণ্থগণের সহিত তীহার যেব্ূপ আন্তরিকত। 
ছিল, এরূপ অন্পই দেখ যায়। | 

চিকিৎসকের চেষ্টা, ব্রাহ্মণের স্বস্ত্যয়ন ও আত্মীয় প্বজনের কাতর 
্রার্থন৷ তাহার রোগের কিছুমাত্র উপশম করিতে গারে নাই। দুঃখের 
বিষয় বাষু পরিবঞ্তনৈে রোগের উপশম না হইয়া বরং বৃদ্ধি হইয়াছিল। 
তিনি কাঁশীধামে প্রায় একমাস কাল ছিলেন ; বখন কাশী হইতে হাওড়ার 
ধাসবাটীতে পুনরায় প্রত্যাগমন করেন তখন ত্া্ার জীবনের আর 
কোনও আএ। ছিলনা । কাশী হইতে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি 
সাংধারিক কল “বয়ে বথাসাধ্য বন্দোবস্ত করেন। মৃত্ার প্রায় 
ই সপ্তাহ পূর্বে শাহার একটী বিবাহযোগ্য। কন্ঠার বিবাহ কাধ্য নিষ্পর 
করিয়া সাংসরক ভার '্সনেকট! লাঘব করিয়া গিয়াছেন। 

কাশী হঈভে;প্রত্যাগমন করিয়া প্রায় একমাস কাল তিনি জীবিত 
ছিলেন। *'কেমন আছেন” একগা জিজ্ঞসা করিলে উত্তর করিতেন 
_থাকাথাক আর কি মার য। ইচ্ছ| পূর্ণ হলে!” সত্যই 
মার ইচ্ছাই পূর্ণ হইল, মা আপনার আদরের সন্তানকে বকে তুলিয়া 
লইলেন ॥ সন ১৩২১ সাল ৪ঠ পৌষ আটচল্িশ বৎসর বয়লে বেলা 
দেড় ঘটিকার “সময় জো পূত্র শ্রীবুক্ত অজিতকৃমারের এখে তারকবঙ্গ 
নাম শুনিতে শুনিতে এবং তাহারই হস্তস্থিত একথ|নি গর্গাগেবীর চিত্র 
দেখিতে দেখতে তিনি অনন্তধামে প্রস্থান করিলেন । 
মৃত্যুকালে তিনি বিধবা পদ্ধী, পাচটা পুত্র, ছয়টা কন্যা একটা 
পৌত্র ও দৌহিত্রাদি রাখি গিয্াছেন॥ তাহার জীবনের শিশেষত্ 
এই থে চারিদিকে ব্যবসা বাণিজ্যে ব্যাপৃত থাকা সন্তে কোন স্থানে 
এক কপর্দক খণ বাখিয়া বান নাই? 


২৯৬ ংশ পারচয়। 


তাহার গোষ্ঠ পুত্র শ্রীধুঞ্ড অজিতকুমার মল্লিক স্বদেশের সেবায় আস্ম' 
নিয়োগ করিয়াছেন | . 


ধরণীবাবুর বংশ-লতা ৷ 
কাশ্যপ গোত্র । 

রামেশ্বর 
বাণ 
রামদুলাল 
রা 
শচরণ 

রী 
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বিশ্বনিয়স্তার রহস্তময় স্থষ্টটি কৌশলে এই সংসার রঙ্গমঞ্চে প্রতিনিয়ত" 
লীলাময্বের কত লীলা অভিনয় হইতেছে, ক্ষুদ্র মানব, আমর! তাহার 
গুঢ় রহস্ত কিরূপে হৃদয়ঙ্ধম করিতে পারি! কোথায় কাহার ইর্মিতে 
& অনন্ত, অতল, স্থুনীল জলধির উচ্চবীচি মাল! বিদীর্ণ করিয়া শনতশ্কামল 
নয়নাভিরাম দ্বীপাবলী কেমন দপ্ভিরে সমুদ্র শসন করিতেছে, আবার 
কোথায় কাহার ত্রকুটীতে এর দৌধ কিরীটিনী সুরম্য নগরী জল, 
বুদবুদের ন্যায় বিলীন হইয়া যাইতেছে, কাহার ইচ্ছায় বারিধির বুকে 
জোয়ার ভাটা, অমানিশার পর পৌর্ণমালী, নিদাঘের পর বরিষার ধারা, 
শীতের পর বসন্তের মলয়ানিল, রাঞ্জার ভবন বিজন কানন. আবার 
পথের কাঙ্গাল রাজাধিরাজ, আবার কাহার লীলায় রত্বাকরের গর্ভে 
হাঙ্গর কুস্তীর, গোলাপের গায়ে কণ্টক , ফণিধরের মুখে হলাহল, 
কুন্থমে কীট, চন্দ্রে কলঙ্ক) কর্তবযের পথে কণ্টক! সর্বশক্তিমান, 
ভগবান প্ররুতি, জাতি এবং ব্যক্তিবিশেষের ভিতর দিয়। কত আবর্তন, 
বিবর্তন, কত বিপ্লব, কত স্ৃষ্টিষ্িতি প্রলয়, কত ভাঙ্গা গড়! নিত্য 
নৃতন অভিনম্ব করিতেছেন। পৃথিবীর ইতিহানে কত জাতি এবং 
ব্ক্কিবিশেষের উখখান পতন হইতেছে, জান্মাণীর বীরদর্পে মেধিনী কীপিক়্! 
উঠিল, ব্রিটিশ সিংহের হঙ্কারে জন্ান কৈশর নির্বাদিত হইল, ক্ষুদ্র 
জাপান সেইদ্দিন ছুনিয়ায় জন্ম নিল, রুস তল্ল কের রক্তপানে জগতকে. 


২৯৮ বংশ পরিচয় 


সতম্তিত করিল, নেপোলিয়ানের বীর দর্পে ফরাসী রাজতন্ত্র চুরমার হইয়া 
গেল, চাণকোর কূটনীতিতে নন্দবংশ ধ্বংদ হইল, শিবাজীর কৃটবৃদ্ধিতে 
দিষ্লীর মস্নদ কাপিয়া উঠিল, আত্মহত্যায় ব্যর্থ প্রয়াস ক্লাইভের বীরদপ 
ভারতের বৃটিশ পতাকা! উড়িতে লাগিল। ব্য্টি, সমষ্টি ও জাতির 
ইতিহাসে সর্বশক্তিমান ভগবানের অপূর্ব শক্তির জলন্ত দৃষ্টান্ত এইরূপে 
প্রতিনিয়ত দৃষ্ট হইতেছে । মহাপুরুষ্দের কর্ের ধারা, বংশের মৌলিকত, 
উত্থান পতন, ভীবনসংগ্রাম ইত্যাদির পর্যালোচনায় জাতি ও বংশের 
লুপ্ত স্থতি জাগ্রত হয়, নৈরাস্থপূর্ণ, অবসাদগ্রস্থ জাতির ভিতর একটা 
উচ্চাতিলাষ, একটা উন্মাদনা জন্মাইয়৷ দিয়! উন্নতির ক্রমোননত মোপানে 
তাহাদিগকে উন্নীত করে। 

আজ আমাদের সনদ পাঠক পাঠিকার করকমলে এক 
'অমূলা রত্ব প্রদত্ত হইতেছে, যে রত্বের ন্িগ্ধোজ্জল, উদীয়মান প্রাতিভাক্ষর 
রশ্মিতে বাঙ্গালার পুরব গগন আলোকিত হইয়া! উঠিয়াছে, যে রদ্ব বঙ্গে 
ধারণ করিয়! প্রক্কৃতির লীলা ক্ষেত্রে সাগর মেখল1, কানন কুন্থলা, চট্টলা 
ধন্য হইয়াছে। 

এই রত্বের নাম শ্রীযুক্ত প্রদন্নকুমার সেন। সমগ্র ভারতে আসাম 
ব্রহ্ষদেশ হইতে দিংহল, মান্ড্রাজ, বোম্বাই, পাঞ্জাব এমন কি নুদূর কাবুল 
পর্য্যস্ত বহির্ভারতে চীন, জাপান, মার্কিণ, ইংলও, ফরাসী, জাম্মেণী 
প্রভৃতি জগতের সম সতাদেশে ব্যবসা! প্রসঙ্গে তিনি “পি কে, সেন” 
নামে পরিচিত। তিনি একজন স্বাবলম্বী 'ও স্বনামখ্যাত ব্যবসায়ী। 
তিনি উচ্চ বৈদ্থবংশ সম্ভৃত, শক্জী গোত্র, তিনি প্রবর দ্রো'হুসেনের 
ধারা । তাহার পূর্বপূরুষগণ যশোহর গ্েলার অন্তঃপাতী বানীয়াভোগ 
গ্রামে বাস করিতেন। তাহার! সকল সময়ে স্বাধীনজীবি ছিংলন। 
মে বছদিনের কথা, চট্টগ্রাম তখন শ্বাপদ-সন্কুল গহন কানন, পার্ববতা 
জাতির আবাসস্থল । মোগলের গৌরব-রবি যখন বাঙ্গাল/র পূর্ববগগন 





যাত্রনণি সেন পিভ1 | উমাতার। দেশী মাতা 
প্রস্নকুমার সেন 


শ্রীযুক্ত প্রসন্ককুমার সেন। ২৯৯ 


আলোকিত করিয়া! তুলিল, মোগলের বিজয় কেতন খন বাঙ্গালার 
নগরে নগরে উড়িতে লাগিল, বহির্বাণ্যিজ্যের কেন্দরস্থলে চট্টগ্রাম বণিক 
সম্প্রদায়ের দৃষ্টিপথে পড়িল, পার্বত্য জাতি সমূহ পলাইস্বা গেল, চট্টগার 
বিজন কানন সুরম্য নগরীতে পরিণত হইল, দেশীয়, বিদেশীয়, পর্ত,গীজ, 
ফরাসী প্রভৃতি জাতির সমৃদ্ধিশালী বিপণীতে পরিণত হুইল, তথন প্রসব 
বাবুর পূর্ববপুরুষগণ বিষয় কর্মচ্ছাল তাহাদের আদি বাসস্থান যশোহর 
জেলা হইতে চট্টগ্রামে আসিক্াছিলেন। ভাগাবিধাতা চট্টগ্রামে নুপ্রসন্ন 
হওয়ায় তাহারা বোয়না, সারোয়াতলী, নয়াগাড়া, ফতেয়াবাদ, হুর্গাপুর 
প্রভৃতি স্থানে কালক্রমে বাসস্থান স্থাপন করিলেন। ক্রমে তাহাদের বংশের 
নানা শাখা প্রশাখা বিস্তার হইতে লাগিল। টট্টগ্রামে পটীয়া ও অন্তান্ঠ 
অঞ্চলে অধুনা তাহাদের বংশের অনেক সমৃদ্ধিশীলী বনিয়াদী বংশধরগণ 
বর্তমান আছে। বৈগ্যবংশোচিত আয়ুর্বেদ শান্ত্রেরে অনুশীলন 
কবিরাজী ব্যবসা! প্রসন্ন বাবুর বংশের একটা বৈশিষ্ট্য | এই ব্যবসায়ের 
জন্ঠাই তাহারা স্থদূর যশোহর হইতে চট্টগ্রামে আসিয়াছিলেন। প্রসন্ন 
বাবুর জোষ্ট তাত স্বর্গীয় নিত্যানন্দ সেন মহাশর ব্রহ্মদেশের রেক্ছুন সহরে 
গ্রপিদ্ধ ব্যবসায়ী ( 7০%611৩ ) ছিলেন। ফতেয়াবাদ গ্রামে তাহার 
অপরিসীম ধন দৌলতের কথ এখনও বর্তমান আছে । 

প্রসন্ন বাবুর পিতামহ স্বর্গীয় রাজবলভ সেন দৌহিত্র স্ত্রে প্রভূত 
খন সম্পদের মালিক হইক্া ফতেয়াবাদ হইতে গুল্সরাগ্রামে আলিয়া 
বাস করিতে লাগিলেন । গুঙ্রার অন্ত নাম নয়াপাড়া, কবিবর ৬নবীনচক্জ 
সেনের জন্মভূমি । সেই দিনের কথা; শ্বর্গায় রাজবল্লত সেন নক্কাপাড়ার 
নুতন শধিবাপী, তখন কবিবর ৬নবীনচন্দ্রের কবিত্বের তাববন্তাম 
বাঙ্গালার নগর পন্ী প্লাবিত হইতেছিল, পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহ 
মদিরায় বাঙ্গালায় নূতন বাতাদ বহিতেছিল। ৬রাজ বর্মত সেন 
প্রভূত প্রাপ্ত সম্পত্তির অধিকারী, তদুপরি নৃতন বাখিন্দা, তাহার মাথ। 


25 বংশ পরিচয়। 


খুরিরা গেল, বিলাসের আোতে গা ভাগাইয়! দিলেন। সুযোগ বুঝিয়া 
স্বার্থান্বেধীর! স্ব, স্ব, স্বার্থ সিদ্ধি করিতে লাগিল। তিনি প্রভৃত খণ 
জালে জড়িত হইলেন, নান! মামলা মোকদমায় লিপ্ত হইলেন। 
নিষ্ছ কর্ণদোষে ম্থশাসনের অভাবে খণের দায়ে প্রভৃত ভৃসম্পত্তি' 
স্বক্পমূল্যে লাট নিলাম হুইপ গেল। পরিশেষে তিনি একঘাত্র পুত্র 
স্বীয় যাত্রামণি গেনকে ম্বুত প্রত খণ জালে আবদ্ধ বাঁখিয়। 
১৮৮৭ খৃঃ ১*ই আগস্ট ললিতা সপ্তমী তিথিতে ইহলোক ত্যাগ করেন । 
স্বর্গীয় যাত্রামণি দেন মহাশয় ১৮২৩ খৃষ্টাব্বে ৩১শে আগষ্ট তারিখে 
খগুজরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বিংশ শতাব্দীর ন্যায় তখন গ্রামে, 
গ্রামে উচ্চ ইংরাজী বিদ্ধালয় ইত্যাদি ছিল না, গুরুমহাশয়ের গ্রাষ্য- 
পাঠশালাতেই তাহার শিক্ষা জীবন দম্পন্ন হইযাছিল। তৎপর তিনি 
'আমুর্বেদ শাস্ত্রের অনুশীলনে মনো:নবেশ করিলেন এবং নিজ গ্রামে 
থাকিয়া কবিরাজী ব্যবসা! করিতে লাগিলেন । তিনি একজন নিষ্ঠাবান 
হিন্দু, ৬শ্ামামায়ের একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন। তিনি মন্ত্রপিদ্ধ তান্ত্রিক 
ছিলেন। বশীকরণ প্রভৃতি মন্ত্রবলে এবং শ্বীয় মুষ্টিষোগের প্রভাবে' 
তিনি শুধু দৈহিক নহে, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক রোগ ইত্যাদিও 
আরোগ্য করিতে প|রিতেন। মন্ত্রবলে বিষধর ভূজঙ্গও তীহার 
নিকট মস্তক অবনত ক্রিত। তাহার অত্যাশ্চর্য্য বশীকরণ চিকিৎসা- 
দ্বির কথা এধনও প্রবাদের ন্তায় দেশবাসীর মুখে শ্রত হয়। দারিজ্র্ের 
নিশ্পেষণে স্থথে ছুঃখে ভাগ্য বিপর্যয়ে তাহার চিত্ত বিচলিত হইত না, 
প্রশান্ত বারিধির ভ্তায় সৌম্য, শান্ত ও হা্তময় ছিল--তীহার মৃষ্তি। 
দরিদ্র হইলেও তিনি পরোপকারী ছিলেন, পরের ভ্রঃখে তাহার হৃদয়. 
গলির যাইত। কত রোগৰ্ি্ই নিঃসহায় তাহার দক়ায় প্রাণ দান 
পাইয়াছে তাহার ইয়তা নাই। 

.. ভগবান বুঝি ধর্থের অগ্নি পরীঙ্গ! করিবার জন্তই মানুষকে বিপদে 


। 


্ জেপি টা 4 





শ্রীযুক্ত প্রসরবুষার সেন। ৩০১ 


ফেলিয়া! পরক্ষা করিয়া থ।কেন। ছারিদ্রেরর নিস্পবণে নিম্পেবিত 
হইয়া ৮যাত্রামণি সেনের প.রপকারিতা ও মহাপ্রাণতা। 
সন্কীর্ণত| গুপ্ত হর নাই আজ গৃহে বদর নাই, পুত কন্তা ক্ষুধা 
আকুল, তদুপরি খণের দায়, চহাষম মহাঁজন আসিয়া! বাড়ীতে হাজির, 
ভূসম্পত্তি যাহা ছিল সব নিল, শেষে বাস্ত ভিটা নিয়া টানাটানি, ঘরের 
দরজা বণ্টকময়, খের! দিয়াও মহাজনগণ সত্ষ্ট হইল না, যষদূতের ল্মায় 
আরক্ত লোচনে কত কি শাসাইল। কিন্ত তিনি নির্বিকার পুরুষ» 
ভিমাচলের স্তার় অটল, কি এক শক্তিতে তিনি শক্তিমান। পাশেই 
দেবিক্ন'পণী শক্তি পত্বী উমাতার । বুঝি, মা ৮ভবানী তাহার সন্তানগণকে 
বিপদে অভয় দিবার জন্তই নিজেই কখন মাতৃরূপে, কখন স্ত্রীরূপে, 
কখনও বা কন্তারপে গ্রভৃতি নানা শক্তিতে অবতীর্ণ হন। এই 
উমাতারাও যেন সাক্ষাৎ '“উমা', রূপেই অবতীর্ণ। এই সাধ্বী, 
ধর্মশীলা, বুদ্ধিমতী মহিলার অসাধারণ শক্ষিতেই, ৮যাত্রামণি সেন 
'শক্তিমান ছিলেন। বিপদে হতাশ ন! হইয়া! তিনি বরং স্বামীর উৎসাহ 
বদ্ধনই করিতেন। এই অভাবের 'মধ্যেও তিনি তাহার বাধিক দোল 
ছূর্গোৎসব বার মাসের তের পার্বণ সমন্ত বজার রাখিতেন। দারিদ্র্যের 
মধ্যেও তাহার আতিথেয়তা! প্রশংসনীয়। কোনও অতিথি যে কোন 
সময়ে তাহার নিকট হইতে বিমুখ হয় নাই। কত অনাথা তাহার 
'আশ্রয় পাইয়াছে ও পাইতেছে তাহার ইয়ত্/! নাই। তিনি করুণামনী, 
তাহার স্বামীতক্তি অতুলনীয়, তাহার বুদ্ধি প্রশংসনীয়। বাত্রামণি 
দেন মহাশয় এইরূপে যখন ছুঃখ দৈস্তের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে ছিলেন, 
শেষ জীবনে যখন বক পুত্র প্রসঙ্নবাবুর সৌভাগ্য-রবি উদ্দিত হুইতেছিল, 
তখন এক দিবল তাহার মৃত্যুর প্রান ৬ মাল পূর্বে স্স্থ অবস্থায় তিনি 
কোন্‌ মাসের কোন্‌ তারিখে কত ঘণ্টার সময় কি অবস্থায় ইহ্ধাম ত্যাগ 
করিবেন এবং ভবিষ্যতে কি কি ঘটিবে তাহা পরিবারস্থ সকলকে বলিয়! 
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রাখেন এবং ঠিক সেই তারিখেই নির্দিষ্ট সময়ে ১৯০৯ খুষ্টাবের হই: 
জুলাই সোমবার কৃষ্ণাদ্বিতীয়া! তিথিতে স্বীয় পশ্গীভবনে ভাগবত গীতা 
শুনিতে শুনিতে দিবা ১ ঘটিকার সময় ৫৩ বৎ্ণর বদ্ুসে পুর্বকথিত অবস্থায় 
সতীসাধবী পত্ধী উমাতারা দেবী, তিন কণ্তা ও ছদ্ম পুত্র বর্তমান রায় 
যাত্রামণি ইহলোক হইতে প্রস্থান করেন। 

জোষ পুত্র শ্রীযুক্ত কালীকুমার সেন ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ১১ই জুন রবিবার 
কৃষ্ণ একাদশী তিথিতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মধ্য ইংরেজ পর্য্ত 
অধ্যয়নকরতঃ বর্তমানে গ্রাভূত শের সহিত চট্রগ্রাম নহরে কবিরাজী 
ব্যবসা করিতেছেন। তিন একজন ধর্তীরু ও নিষ্ঠাবান হিন্দু। নান! 
শাস্ত্রে তাহার প্রগাড় বুৎপত্তি আছে। বাঙ্গালা ও সংস্কতে তাহার 
যথেষ্ট জান আছে। শাস্ত্রের জটিল গ্রশ্নের আলোচনায়, শাস্ত্রীয় তর্ক 
বিতর্কে এবং সাধু 'সন্ন্যাসীর সঙ্গ লাভে তিনি অপরিসীম আনন্দান্গভব 
করেন। তিনি জনপ্রিয়, সরল, দয়ালু এবং উদার । মাতৃপিতৃ ভক্তি 
পরায়ণ কালীকুমার পেন তাহার পিতার ন্যায় গরীব ছুঃখীকে বিনামুল্যে 
'উধধ বিতরণ করিয়া! থাকেন। সুখে ছঃখে তাহার সদা হাসি মুখ। 
তাহার সহিত আলাপ করিলে বেশ আন্ন্দ পাওয়া যায়। তাহার এক 
পুত্র ও এক কন্তা। পুত্র শ্রীক্রপদকু্থম সেন ১৯০৬ খ্রীষ্টান্দে ১৭ই জুন 
রবিবার কক! একাদণী তিথিতে জন্মগ্রহণ করেন । তিনি এখন ম্যাটি কুলে- 
শন শ্রেণীতে গড়িতেছেন। কন্তা শ্রীমতী কুহুমকুমারী দেবী ১৯৮ খ্রীষ্টাবে 
৮ই জানুয়ারী বৃহস্পতিবার জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২* খ্রীষ্টান্দের ১১ই মার্চ 
তারিখে প্রসন্ন বাবু স্বয়ং বহু সহস্র টাকা ব্যয় করিয়! চট্টগ্রামের বৈদ্যকুল 
শিরোমণি বিশ্ববিখ্যাত বুটীশ রাজদৃত ন্বর্গায় রায় শরৎচন্দ্র দাস বাহাহুর 
দি, আই, ই মহোদয়ের ভ্রাতুদ্পত্র, উট্টগ্রানের লব্বপ্রতিষ্ঠ উকীল স্বর্গীয় 
নহেন্ত্রলাল দাসের পুত্র শ্রীঘুক্ত মণীন্ত্রলঙল দাসের সহিত দহাসমারোহে 
শ্রীমতী কুম্থমকুমারী দেবীর শু₹ বিবাহ দেন। এই [বাহ যেরূপ 
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শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার সেন । ৩৭৩. 


জাক জমকের সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল তাহ! চট্টগ্রামের একটা শ্মরণীয় 
ঘটনা । ৃ্‌ 

স্বর্গীয় যাত্রামণি সেন মহাশংয়ের দ্বিতীয় পুত্র চট্টলার গৌরব, স্বনামধন্ঠ: 
শ্রীযুক্ত প্রসন্্কুমার সেন মহাশয় ১৮৮৪ শ্রীষ্টান্ের ১৭ই সেপ্টেম্বর ১২৯১ 
সালের ১লা আশ্বিন মঙ্গলবার দিন মাহেন্্ক্ষণে জন্মগ্রহণ করেন। 
আদর্শ যাত! উমাতার! মাতৃরূপে দয়াব্তী হইলেও পুত্রগণের শিক্ষা 
ও শাসনে তাহার ক্রুটা ছিলনা। নান! প্রতিকূল অবস্থায় থাকিয়াও 
তিণি হতাশ হন নাই, বরং পুত্রগণের উৎসাহ বর্ধনই করিগ্াহিলেন। 
তখন প্রসন্নবাবুর পিতার আর্থিক অবস্থা অতি শোচনীয় ছিল। ভূগম্পত্ি 
সব গিয়াছে, তছুপরি ভূত খণ, তাহার কবিরাজী ব্যবসায়ের সামান্ত 
উপার্জনই পরিবারের একমাত্র সম্বল। অতি কষ্টে দিন চলিতেছে। 
আজ গৃহে অন্ন নাই, মাতা পুত্রকে আত্মীয়ের বাড়ী পাঠাইয়া দিতেন, 
পাঠশালার গুরুমহাশয়ের বেতন দিতে অক্ষম, মাতা গুরুমহাশয়ের 
পারিশ্রমিক স্বরূপ এক বোতল ছুধ, কি অন্ত খাস বস্ত পাঠাইয়া 
দিতেন। চট্টলার গ্রাম্য বিদ্ভালয়ে তখনও বিগ্তাপাগরী আমলের প্রথা 
প্রচলিত ছিল। মুদ্রার পরিধর্তে অন্ত দরব্যাদির দ্বারাও ছাত্রের বেতন 
দেওয়া হইত, গুরুমহাশয়েরও অনুগ্রহ ও দয়া যথেষ্ট ছিল তখন যে 
শিক্ষা হইত, যে গুরুভক্তি ছিল, এখন শতমুদ্র। বিনিময়েও তাহা! ছুর্লভ, 
এইরূপে মধ্য ইংরেজী স্কুলে প্রসন্নবাবুর শিক্ষা হইয়াছিল। তীহার সেই 
গুরুমহাশয়ের দয়! এখনও তিনি ভুলিতে পারেন নাই ; সেই গুরুমহাশয়- 
বর্তমানে ঢাকা কলেলিয়েটু স্কুলের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সারদাপ্রস্ন সেন। 
গুরুতক্তির নিদর্শন স্বরূপ প্রসন্গবাবু এখনও উক্ত পণ্ডিত মহাশয়কে 
প্রতি বদর শত শত মুদ্রা ব্যয়ে গুরু দক্ষিণ প্রদান কিয়া! থাকেন। 
প্রসন্নবাবু মাইনর ও ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হুইয়! রাউজান 
উচ্চ ইংরাজী সুলে ভগ্ি হন। বাল্যকাল হুইতেই তিনি অধ্যবসাম়ী ও 


স্ণ্টি বংশ পরিচয়। 


মেধাবী ছিলেন। এই অধ্যবসায় বলে তিনি জীবনে বিশেষ উন্নতির 
পথে অগ্রসর হ্ইপ্লাছেন। তাহার অসাধারণ অধ্যবসায়ের পরিচয় পাইয়া 
স্কুলের কর্তৃপক্ষ তাহাকে অবৈতনিক ছাত্র (7866-58050) রূপে 
গ্রহণ করেন | পাঠ্যাবস্থায় তিনি গৃহে শিক্ষকের কার্ধ্য করিয়া অল্পের 
স্থান করিতেন । গৃহশিক্ষকের কাধ্য কিরূপ দািত্বপূর্ণ এবং যিনি 
গৃহশিক্ষক রাখেন তাহার কিরূপ বিবেচন! শক্তি, অস্তরের উদারতা ও 
ছুরদশীতার প্রয়োজন তাহা কয়জনে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে? প্রসন্ন 
বাবু ছাত্রজীবনে এ বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতালাভ করিয়াছিলেন। যে 
বাড়ীতে শিক্ষকের কাজ করিতেন স্কুল হইতে তাহ! প্রায় ৫ মাইল দূরে | 
প্রত্যহ পাস্তা খাইয়৷ ৫ মাইল হাটিয়া প্রসন্নবাবুকে স্কুলে আসিতে হইত, 
মধ্যে মধ্যে লবণ সংযোগেও পাস্তা খাইতে হইত। কারণ গৃহ শিক্ষকের 
ন্ত এত সকালে পাক করে কে? স্ষুল ছুটা হইলে পুনঃ দীর্ঘপথ 
অতিক্রম করিয়! দন্ধ্যার প্রাক্কালে তিনি বাসাবাড়ীতে পৌছিতেন। 
তখন তাহার কলেবর পথপ্রশ্রান্ত, ক্ষুধায় শরীর অবসন্ন । কিন্তু গৃহস্বামী 
তখনও তাহাকে রেহাই দিতেন না, ছেলে পড়াইতে তাগাদা দিতেন ; 
এমন কি সময়ে সময়ে তাহাকে শারীরিক পরিশ্রমের কার্যেও নিযুক্ত 
করিতেন। বৈকালে খেতে দিতেন _হুপুরের জল দেওয়া! বাসী তাত 
ও সামান্য শা্ষশর্জী তরকারী । এই ভাবে তিনি অনেক বাড়ীতে গৃহ 
শিক্ষকের কাধ্য করিয়াছেন, পরস্ধ ইছাকে তিনি যথেষ্ট সাহাযা যনে 
করিতেন। এইবপে প্রসন্নবাবুর পাঠযজীবন অতিবাহিত হইতে লাগিল। 
এত কষ্টের ভিতর দিয়াও তাহাকে ক্লাসে ১ম, ২য়, কি ৩য় হান অধিকার 
করিতে হইত, তা না হইলে অবৈতনিক ছাত্ররপে স্কুলে থাকিতে পারিতেন 
। না । তখন প্রবেশিক! পরীক্ষান্ধ পাঠ/পুস্তক ( চ:5:9101778690 ০0৫155 3 
খুব শক্ত ছিল, জর্থপুস্তকও তেমন ছিল না; ছ' একটা খাকিলেও তাহা 
ত্র করিবার সামর্থা প্রীসন্নবাবুর ছিল ন!। তাই তীঁহাকে অর্থ লিখিরা 
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গড়তে হইত। তখন এণ্টান্প, শ্রেণীতে অনেক কঠিন অঙ্ক 
কাঁষতে হইত। এসন্নবাবু সাহিত্যে ও অঙ্ক শাস্ত্রে খুব নিপুণ ছিলেন, 
“কেহ কখনও জটিল অঙ্ক না বুঝিলে তিনি তাহা সমাধা! করিয়! দিতেন । 
রাউজান স্কুলে তিনিই “ছাত্র সন্মিলনীর” প্রতিষ্ঠাতা । তিনি বেশ 
বন্তুতা দিতে পারিতেন। এই সমস্ত কারণে শুধু ছাত্র মহলে নহে, 
শিক্ষক মহলেও তিনি “প্রপন মাষ্টার" নামে পরিচিত হইয়। উঠিলেন। 
কালে যে তিনি প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী হইবেন, ছাত্র জীবনে তাহার বিশেষ 
পরিচয় পাওয়! গিক্সাছিল। চৈত্র মাসে চট্টগ্রাম “মহামুনি মেল!” নামে 
একমাস ব্যাপী প্রসিদ্ধ ঝৌদ্ধ মেলা হইয়া! থাকে । একবার তিনি এই 
মেলায় স্ত্রি খেলার দ্বারা বহুশত টাক উপার্জন করিয়াছিলেন এবং এ 
টাকা অপব্যয় না করিয়া! তদ্দারা জমি খরিদ করিয়াছিলেন। তাহার 
ছাত্র জীবনে এইরূপ ব্যবসাবুদ্ধির অনেক পরিচয় পাঁওয়। গিম়্াছিল। 

১৯০৫ সনে সমগ্র বঙ্গদেশে "স্বদেশী আন্দোলন" নামে প্রবল 
রাগনৈঠিক আন্দোলন আরস্ত হয়। এই সময়ে বাঙ্গালার অনেক 
পুবক স্কুল কলে ত্যাগ করিয়! আন্দোলনে যোগদান করেন। আর্থিক 
অসচ্ছলত।, পৈতৃক খণের দাঃ মহাজনের অত্যাচার, পরিবারের 
নিরূপায় অবস্থা তছপরি স্বদেশী আন্দোলনের গ্রাবল প্রভাব ১ এই সমস্ত 
কারণে প্রসন্ন বাবু ১৯০৬ সনের অক্টোবর ম।নে রাউজান উচ্চ ইংরাজী 
বিগ্কালয়ের এট্টান্স ক্লাপ হইতে বিশ্ববিগ্থালয়ের নিকট চিরতরে 
বিদাক্স গ্রহণ করেন। স্কুল পররত্যাগ করিক়। প্রথমতঃ তিনি গ্রামে গ্রামে 
আম্মীয় স্বঞ্ন ও বন্ধুবান্ধবের বাড়ীতে কিন্ুদিন থুরিয্া৷ বেড়ান। তিনি 
থে স্থানে ঘ।ইতেন, শ্রনন্ন মাই্টারের নামে সেই স্থানে অনেক লোক "মাসি! 
জুটত। একবার তাহার জনৈক আত্মীয়ের বাড়ীতে তিনি অবস্থান 
করিতেছিলেন, সেইখানে প্রত্যহ অনেক লেকের মমাগম হইতেছিল। 
তাহার আম্মীক্স তাহাতে বিরক্তি বোধ করিলেন । তেঙলম্বী গ্রসন্নবাবু 
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তাহা জানিতে পারিয়! অভুক্ত অবস্থায় দুপুরের সময় আম্মীয়েব বাড়ী 
পরিত্যাগ করিলেন! তিনি আর বাড়ী গেলেন/না, বর'বর হাটস্ব' 
জনৈক বন্ধুস সীতাকুণ্ড যাইবার মানসে চট্টগ্রাম সহরে উপস্ভিত হলেন । 
তপন সন্ধ্যা, দু্ছনেই সহরে অপরিচিত, কিন্ত আ্মসহাষের সঙ্ান্র ভগবান 
তাহাদের শাশ্রন্্ব ও অন্নের সংস্থান করিয়। দিলেন । টট্টগ্রামের তদানীন্তন 
স্থপ্রসিদ্ধ বাব্পান্ী মেসাপর্ কঞ্জরান 'অষপঠান্দ বারের ডবলমুরিংস্তিত 
শদীতে প্রসন্ন বাবুর জনৈক ছাত চাকরী করিত, গ্মনেক অন্তপন্ধান 
করিয়া তাহার। সেই গদীতে উপস্থিত হইলেন । সেই রাত্রে তথা 
বিজয়া দশমী, সপলক্ষে প্রীতি ভোগ্গ ছিন প্রদ্ন মারের নাম শ্ুনিয়! 
সেই গদীর ম্যানেজার বাবু স্বব্২ আসিয়া তাভাদের আদর অভার্থন। 
করিলেন। বলা বাহুলা হাহাদের চর্ব্য, চৃষ্য, লেহা, পেযু কোনও খাছ্ের 
অভাব হইয়(ছিল না। পরদিন প্রানে বন্ুপহ প্রসন্নবাঝু চট্টগ্রাম রেলওকে 
ছেঁশনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। গুসননবাবু কপর্কহীন, কথা ছিল তাহার 
বন্ধু তাহার টিকিট কিনিয়া দিবেন। কিন্থু উপণুক্ত সঙ্গী নিজের 
টিকিট কিনিয়া গাড়'তে উঠিলেন, গরাসন্ননাবুর জন্য ছয় আন! পয়স্‌" 
ব্যয় করিতে তাহার প্রাণ কীনিয়। ঈঠিল। গাড়া ছাড়িক। দ্িল। 
গ্রসরবাবু অশ্রপ্ন ত নয়নে গাড়ীর দিকে তাকাইয়া রছিলেন। চট্টুল মায়ের 
ভ্রোড়ে তাহার কর্মক্ষেত্র সীতাকুও ছ'ড়য়া যাইবেন কেন ? তাই তিনি 
গড়িয়া রহিলেন । চিন্তার দে5 অবসন্ন, নিকটে এক দোকানের বারান্দার 
তিনি হতাশ হইয়া বায়! পড়িলেন, নিদ্রাদেধী আসিয়া অলক্ষ্যে তাহাকে 
কোলে লইলেন। ঘুম ভাঙ্গিল, তখন দুপুর ছুট, ক্ষুধায় চিন্তায় 'অবদন্প 
দেহ। ক্রান্ত কলেবরে তিনি অনতিদূরে নন্দন কাননে পুর্ব পারচিত 
জনৈক ভদ্রলোকের বাপা-বাঁটাতে উঠিলেন। ভদ্রলোকটা আসাম 
বেঙ্গল রেল কোম্পানীতে উচ্চপদস্থ কন্মচারী ছিলেন। সেইখানে 
আতিথা গ্রহণ করিয়! তিনি টট্টগ্রামের গবর্ণমেণ্ট ও সওদাগরী অফিস 
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সমূছে চাকরীর অনুসন্ধানে ঘুরতে লাগিলেন। সমস্ত আফিসে বিফল 
মনোরথ হইয়া পরিশেষে উপরোক্ত ভদ্রলোকের সভায্যে হিনি রেল 
কোম্পানীতে মাসিক ১২২ টাকা বেতনে এক চাকরী গ্রহণ করেন। 
চট্টগ্রামের মুসলমান সমাজের অগ্রণী ধনকুবের খান সাছেব আন্দল 
রহমান দোভাষীর সহিত ব্যবসা প্রসঙ্গে রেলওয়ে আসে ঘটশাত্রমে 
প্রসন্ন বাবুর সহিত আলাপ পরিচয় হয়। দৌভামী সাহেব তাছার সতত! 
ও অসাধারণ প্রতিভা দর্শনে মুগ্ধ হই! প্রসন্ন বাবুকে নিজের আফিপে 
১৯০৬ সালের ১৫ই অক্টোবর তারিখে মাসিক ২৫. টাক বেতনে 
কেরাণীর কাধ্যে নিযুক্ত করেন। তখন দোভাবী সাহেবের আর্থিক 
অবস্তা এখনকার মত ছিন না, সামান্ত কারবার ছিল মাত্র। প্রপন্ন 
বাধর কর্ম্ম গ্রহণের পর হইতেই বে,'তাষী সাহেবের অবস্থার পরিবর্তন 
আরন্ত হয়। প্রসন বাবুর উদ্ভমশ্পীলতার ফলে ব্যবসায়ে প্রচুর লাভ 
হইতে লাগিল দেখিয়া! খান সাহে+ নিজবাযে ত্বাহাকে বুককিপিং, 
টাইপ রাইটিং ও কমার্শিয়াল কোর্সে শিক্ষিত করাইয়। আনেন। 
১৯০৭ সালে প্রসন্ন বাবু উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে দোভাষী সাহেব 
তাহাকে এটর্ণার ক্ষমতা দিয়া মাসিক ৫*২ টাকা বেতনে 
ম্যানেজার পদে নিধুক্র করেন এবং নিজ হইতে ৫***২ টাকা ব্যস 
করিয়। তাহার বিবাহ কাঁণ্য সম্পন্ন করান । চট্টগ্রামে জনৈক সন্তরাস্ত 
উচ্চ বংশে তাহার বিবাহ হয়। তাহার পত্রীর নাম শ্রীযুক্ত! বিমলাবাল! 
দেবী । তিনি দান ও আতিথেয়তা গুণে স্থ্প্রতিষ্ঠ, তিনি ধন্ৃভীক, 
উদার, এম্বর্যের মধ্যে থাকিয়াও নিরহঙ্কার এবং দাদ দাসীর প্রতি 
হার অমায়িক ব্যবহাধ । এক কথায় তিনি গৃহলক্মীর আসন অপন্কৃত 
করিবার উপযুক্ত । দান দাদীর উপর নির্ভর না করিস! তিনি স্বহৃস্তে 
গৃহকম্্ন করিয়া! থাকেন। বিলাসিতা কাহাকে বলে তিনি জানেন না। 
তাহার প্রধুল অন্তঃকরণ, ছোট বড় লোকের সহিত ত্তাঁহার সরলতা 
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ব্দান্তত।, পরিধারস্থ সকলের ুখ স্থাচ্ছন্দ্ে তাহার তীক্ষ দৃষ্টি । বিবাহে 
পর হইতে প্রসন্ন বাবুর ভাগ্যবিধাতা হথপ্রসন্ন হইতে লাগিল; তাহাক় 
উদ্ভধষশীলতায় ব্যবপায়ের উন্নতি হইতেছে দেখিয়া দোভাষী সাহেৰ 
প্রসন্ন বাবুর মাদিক বেতন ১৫*২ টাকা ধার্য করিয়! দিদেন, তখন 
ধ্রসন্ল বাবু দোভাষী সাহেবের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ। তাহার উপর সমস্ত 
বক্ষে ভার অর্পণ করিয়া! দোভাষী সাহেব নিশ্চিন্ত থ|কিতেন ; তিনি 
সর্বাময্ কর্ত। হইয়! উঠিপেন । দোভাষী সাহেবের ও উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি 
হইতে লাগিল। 

১৯১১ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রসন্ন বাবু নিজে স্বাধানভাবে চট্টগ্রামে 
কটা ছ্রেশনারী দেংকান খোলেন । তাহার এক সহোদর এই দোকান 
পরিচালনের ভার গ্রহণ করেন। ভ্রাতার ও কর্ম্চারিগণের শৈথিল্যে 
দেকানে প্রায় ৪1৫ হ|ঞজার টাকা লোকসান হওয়ায় দোকান উঠিয়া 
যায় এবং তাহার সঙ্গোদর বেঙ্কুণে চলিয়! যান। 

অধ্যবলানী প্রদন বাবু এই সময়ে 1307010]) 01] 00111925র 
12011০5 গ্রহণ করিয়া চট্টগ্ররমে কেরাশিন, লবণ প্র্রতির বাব্‌স। 
আরম্ত করেন। সন্দর ঘাট রোডে আন খুলিয়' ধান, রেমুণ চাউল 
প্রভৃতির পাইকার। কারবার ও ৬1০1০ ১০1৩ 1385৯111955 আরম্ত 
করেন। এই সমর ভাইর বাবসা এত বিশ্ৃত হইয়া! পড়িক়াছিল যে, 
বহু সহ্ম্র টাকা! মূলধন না! হইলে তাহ! সুঠাঞরূপে পারচালন! কর! 
তাহার পক্ষে এক প্রকার অসন্তব হইয়া উঠিগ।ছিল 1 টট্টগ্রামের অনেক 
মহাজনের নিকট টাকা চাওএ1 সত্বেও তিনি বিকল মনোরথ হইয়! হতাশ 
হইয়া পড়িয়াছিলেন। অণ.শষে একজন সন্ত্রন্ত ও লদাশয় ইংরেজ বন্ধু 
প্রাস্ধ বাবুর সততা ও “: **পতা গুণে ষুগ্ধ হইয়। তাহাকে মূলধন দিয়! 
সাহায্য করেন। প্রন ব.বু এখনও সেই সমপ্ত ইংরেএ বন্ধুর কথা ভুলিতে 
পারেন নাই । বল। বাছল্য এই সময়েও প্রদর বাবু দে।ভাষা সাহেবের 


চ 
ঙ 


2৯১৫1 বত 


এত ত5, 


1৬৮ 
০০ শি 





শ্রীযুক্ত প্রলন্নকুমার সেন। তন, 


ষ্যানেজারের কার্ধ্যে থাকিয়! তাহা নুচারুরূপে পরিচালন! করিতেছিলেন 
এবং বিগত ইউরোপের মহাপমরের সময় যখন এক বনার হইতে অন্ত 
বন্দরে ধান, চাউল ইত্যাদি বাণিজ্য দ্রব্য আমদানী রপ্তানীর জন্ক ্ীমারের 
তরঙ্কর অভ্তাব অনুভূত হইতেছিল তখন প্রসন্ন বাবুরই উদ্বোগে ও 
তত্বাবধানে অনেকগুলি 59111776 91 প্রস্থত হওয়াতে দেশবাসীর 
প্রভৃত উপকার সাধিত হইয়াছিল। চট্টগ্রাম বন্দর পূর্ববব্দ ও আসামের 
বৃচির্বাণিজোর একমাত্র কেন্ত্রস্থান বলিয়া! এই বন্দরে পৃথিবীর প্রান 
সমস্ত প্রধান বন্দর হইতে পণাদ্দরব্য (17500070010 [1000106 ) লইয়া 
অনেক বীমার (10750 10:8100. 5019) আপা যাওয়া! করিয়া! থাকে । 
গ্রসর বাবু বহুদিন যাবৎ 565৮5101179 2170 190108971775 109910635 
ম্যানেজারের পদে থা£ার দরুণ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হইতে সমাগত বিভিন্ন 
জাতীয় বাপ্তেন, অফিসার. ইঞ্জিনিয়ার, ব্যবসায়ের মালিক প্রভৃতির 
সছিত সর্বদা আলাপ পরিচয়ের নুবিধা পাওয়াতে তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন 
দেশেক ব্যবদ! বানিজ্য বিষয়ে অভি ভ্ঞতা লাভের সুযোগ পাইয়াছিলেন ॥ 
তিনি সর্বদা লাভজনক ব্যবসায়ের চিন্তা করিতেন । এই চিস্তার ফলে 
১৯১১ খ্রীষ্টাব্ধে তিনি বহু সহজ্র টাকা ব্যয় করিয়া চাল মুগরা তৈলের 
কল হাইডরুলিক অয়েল প্রেদ স্থাপন করেন। ভারত গবর্ণমেপ্ট হইতে 
'একচেটিয়া বন্দোবস্ত লওয়াতে তিনি চালমুগরা তৈল বিক্রয়ে প্রভৃত 
অর্থ উপার্জন করিতেছেন । প্রসন্নবাবুর ভাদাম বেঙ্গল রেলওরের 
চা া101105 0510655 1121726517)5170 এর সময়ে একদা জাভ। হইতে 
এএকথানি স্ীমার মদ প্রস্ততের জন্ত বছ সহশ্র গুড়ের ঝুড়ি লইমবা 
চট্টগ্রাম আসে। ঝুড়ি গুশি মার হইতে থালাম করিয়া খোলাঁ 
জেটাতে রাখ! হইয়াছিল এমন সমস্ব অকন্মাৎ ভয়ানক ঝড় বৃষ্টি হওয়াতে 
গুড়গুলি গলিয়। গিয়। নষ্ট হইদ্ব। যাওয়ার উপক্রম হয়। পেই সময়ে 
শ্রস্ববাবু বিশেষ চৈষ্টা করিয়া! অনেক কুলীর সাহায্যে মালগুলি রক্ষা 


২৩১৪ বংশ পরিচয়। 


করেন। উক্ত মালের কর্তা তাহার এইক্সপ অধ।চিত সাহায্যে বিশেষ 
সন্ত হইব! সামান্ত মুলা গ্রহণে প্রসন্নবাবুকে ৫ শত ঝুড়ি গুড় দান 
করেন। তদবধি ১৯১৪ সালে তিনি জাভাদীপ হইতে গুড় আমদানী 
করিয়া চট্টগ্রাম ডবলমুরিংএ গুড়ের কারখান। স্থাপন করেন। তাহাদ্গ 
110155505 [778০6০1ঠর গুড় সমন্ত চট্টগ্রাম বিভাগে আকিয়াব নিলেট 
প্রভৃতি অঞ্চলে সুলভে সরবরাহ করা হইতেছে । গত ইউরোপের 
নভাযুদ্ধের সময় ধান, চাউল ও লবণের কারবার করিয়াও তিনি 
প্রভৃত অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন তাহার বাবসায়ের বিশেষ 
বিস্তৃতি হওয়ায় এবং স্বয়ং ব্যবগায় তক্বাবধানে 1বশেষ প্রয়ো জনীপ্বতা 
উপলব্ধি করিয়! তিনি ১৯.- সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে দোভাষী 
সাহেবের কাধ্যত্যাগ করেন এবং স্বাধীনভাবে নিজের ব্যবসায়ে মনোনিবেশ 
করিলেন। 

দরিদ্র চট্টগ্রামবাসীর দৈনন্দিন খাগ্ভ সামগ্রীর মধো সরিষার তৈল 
একটা প্রধান উপকরণ। বিদেশ হইতে আমদানী চর্বি এবং [270 
মিশ্রিত ভেঙল তৈল খাইয়া স্বদেশবাসী নানাবিধ দ্শ্চিকিতন্ত উৎ্কট 
রোগে আক্রান্ত হইয়া অহরহ অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। 
এতদ্র্শনে কোমল হৃদয় প্রসন্ন বাবুর প্রাণ কাদি য়া উঠিল এবং কি প্রকারে 
দেশবাসীর এই গুরুতর অভাব মোচন করিতে পার! যায় তাহার চিন্তা 
করিতে লাগিলেন । অবশেষে ১৯২* সালে তিনি “ক্ষাধিক টাক! ব্যয় 
করিক) একটা প্রকাণ্ড তৈদের কল (1. ৮. 5971 071 11101) স্থাপন 
গু্কক দেশবাসীর এক গুরুতর অভাব মোচন করিয়াঞ্েন। এই কলে 
তিসি, সরিষা, কৃষ্'তল, াদাম, নারিকেল, রেড়া গভৃতি সর্বপ্রকার 
বিশুদ্ধ তৈল (ভেজিটেবণ অয়েল ) প্রস্তুত হয়। তৈলের বিশুদ্ধত! 
রক্ষীর জন্ত তিনি স্বয়ং তত্বংবধান করিয়া থাকেন এবং এই শিশুদ্ধতার 
ক্সন্তই আন্তর্জাতিক শিল্প প্রদর্শনীতে ( 1700107560172] 11700509] 


শ্রীযুক্ত এরসন্নকুমার সেন। ৩১১ 


1530191800 ) এ গ্রসরবাবু সুবর্ণ পদক (0910 17505] ) প্রাপ্ত 

হুইয়াছেন। 

চট্টগ্রামের তদানীন্তন মিভিলসার্জন লেফেটন্যাণ্ট কর্ণেল আপে 
ফ্রান্সিস সাহেব চালমুগরা। প্রভৃতি তৈলের কারখান। পরিদর্শন করিয়া 
লিখিয়াছেন £- 

[.1900 001, 8. 8..071210015, ড. 10, 4৯5৩০] 03611951 1২9112) 
0756 00601081 000০1, 01.10088005) 280 100, 10920, 
[1550 2051560060 00100507601] 01015 01032100192, 

58105 70070172760 0015 10510.1136 20207800076595 00017 

[00012 011 ০6 27200 00110, 10105 011 15 01609150001 

005 525৫5 06 "4১1২1০09295 80141159015, 

1১05 ০010 019%/0, 019 11/0120110 191655 10101) 110 0565 

৬/৪,9 [10001600 001) 15112181710. 017000 079 50190151510115 

05 01] 05565 911 006 15505 095011960 19% 1290 11] 016 

£1430012 1১0791170900100019- 

1325৮, 70590. 8150 07917005.0600555 0:75691 011 
900 0০9০০৪0৫০01]. [17059 25001091000 618 0০00) 00০01 
[11210151750 [760101091 [0011%, 

০৭. 
[21596 [7127015,115106 0, 0.1, £ 
৬.1), 7 1, [রি ০, 5. (20৫) 15 57 £&ত (না) 
01511 500125017, 01015500175, 
01719£ 015010০8] 060091, 485 8. 05115) 

চালমুগরা তৈলের বিশুদ্ধতা পরীক্ষার্থ মার্কিণ গভর্ণমেণ্টের জনৈক 

রাজপ্রতিনিধি প্রসন্ন বাবুর কারখানা পরিদর্শন করিতে আদেন॥ 


৩১২ বংশ পরিচয়। 


সমস্ত পর্যবেক্ষণে বিশেষ সন্তষ্ট হইয়া তিনি নিম্ললিখিত প্রসংসাপত্র 
প্রদান করিয়াছেন £ _ 
টো) 54775 10177410 দ টা 0 
ভিত 2 ঢা 
30152000120 [71005 
৬/45 71000. ( 4১1061102, ), 
[৭0121609০০০ 8 01976 11000000017 

৬1010 16 1099 50100011, 

শ015 15 ০ ০9105 0780 1 012৮৩ 0015 0707 ৬1১1৮৩০, 
গানসলা]াজ। 10129152105 55691011510106170 210 01750110002 
€)11 17800019210. 026 11025511510501060 0179 56905 10550. 
10111], 105855 19090 0090 075 58605 0550. 11) 013 
35107655101 01 075 011 216 019 00০ 474৮1341000 95 
₹৮10২/0]7 20800000958 05101750560 0 0604 ২0- 
22 01010079011 55 53010005550 15 ০010 014৮1 
28106 100 102 15 85৩9. 5৭, 

]95601 চে 1২০০] 
১1001 602] িস0101 
€17101509175, 0. 5,706 :0£ £৪109]0015 
801) : 24-7927. 13016900018 ]170050৮ 
0191569596৭. & 01906 10090090017, 

শ্বদেশী শিল্পের উন্নতির জন্য তিনি ২০টা তাত বসাই্বা অনেক, 
কাপড় প্রস্তত করিতেছিলেন, কিন্তু কম্মনচারীদের অবহেলায় বহু টাক 
লোকসান হওয়ায় তিনি তাত উঠাইয়া দিতে বাধ্য হন। 

১৯২* সালে অধ্যবসায়ী প্রসরবাবু প্রায় ছুই লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া 


জীযুক্ত প্রদন্নকুমার মেন। ৩১৩. 


0০0০1 37000058০97 নামে সদর ঘাটে একটা বিরাট সুতার 
কল স্থাপন করেন। এই ৮৪০৮০ তে প্রতিদিন সতের শত লোক 
অবিরত কার্ধ্য করিতেছে । অতঃপর তিনি “পি, কে, সেনের চালসুগরা 
মলম* নামে সর্বপ্রকার ক্ষত ও চন্্মরোগের এক স্থ প্রসিদ্ধ অবর্থ মহৌষধ 
ও “প্রসন্ন বটাকা” নামে সর্বপ্রকার জর শ্লীহাদির অমোঘ মহৌষধ 
আবিষ্কার করিয়া তাহার স্থুলভমূল্য নির্ধারিত করায় সহশ্র সহশ্র দরিদ্র 
রোগী বিশেষ উপকৃত হৃইয়! ভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে তাহার 
দীর্ঘজীবন কামন। করিতেছে এবং ভারতের নগরে, পল্লীতে, দরিদ্রদের 
কুটারে পর্য্যন্ত পি, কে, সেনের নাম প্রাতঃল্মরণীয় হইতেছে। বস্তুতঃ 
তাহার স্তায় ক্ষণজন্মা ভাগ্যবান পুরুষ বাঙ্গালায় বিরল। তিনি আদর্শ 
কন্খী। বাঙ্গালার লক্ষ দ্রষ্ট নিরূপায় যুবকবৃন্দ এই কর্মীর জীবনী পাঠ 
করিয়া তাহার নীতি অন্ুমরণ করিলে, যথেষ্ট অনুপ্রেরণা পাইতে 
পারেন, শ্রশান বাঙ্গালা আবার সোনার বাঙ্গালায় পরিণত হইতে পায়ে, 
“ধনধান্তে পুষ্পে ভরা, আমাদের এই বন্ুন্বরা” আবার হাসিয়। উঠিতে 
পারে। 

প্রসন্ন বাবু নিজের ব্যবসা বুদ্ধিকে শুধু নিজের ভিতর আবদ্ধ করিয়া! 
রাখেন নাই। অনেক লোক তাহার আদর্শে অনুপ্রাণিত এবং 
উপদেশে উৎপাহিত হইয়! ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপপূর্ব্ক বেশ ছু”পর়দা 
উপার্জন করতঃ স্থুথে শ্চ্ছনে। সংসারধাত্রা! নির্বাহ করিতেছেন। বহু 
দরিপ্র ছাত্র তাহার সাহায্যে অধ্যয়ন করিতেছে । চট্টগ্রামের অনেক 
সদনুষ্ঠানে তিনি যোগদান করিয়। থাকেন, বনু প্রতিষ্ঠানে তিনি অর্থ 
সাহাব্য করিক্া থাকেন। পরোপকারই তাহার জীবনের মুলমন্ত্। 
বিগ্োৎসাহী, স্বদেশ প্রাণ, প্রসন্নবাবু বহু সভ! সমিতির গহিত সংশ্লিষ্ট 
আছেন, বহু দেশহিতকর কাধ্যে যোগদান করিয়া থাকেন এবং বহু অর্থ 
সাহাযা করিতেছেন। তন্মধ্যে (0079176525 01 0027102109) 0171005- 


৩১৪ বংশ পরিচয়। 


00105 4559518:001058511915, 52101695, 05115980519 11517505 07710 
0199, [0,105 [15000095150 [1 2101)225 48350০1700175 
09257655 2110. 71011251786 091008160 বিশেষ উর্লেখষোগ্য । 
এতদ্যতীত তিনি--]100121) 71577900959 0150017 এর ৮1০9 
108171081) চট্টগ্রাম যাত্রামোহন [7211, নয়াপাড়া হাইস্কুল ও অন্তান্ত 
হু প্রতিষ্ঠানের উন্নতিকল্পে ভূত অর্থ দান করিয়াছেন। কেহ তাহা 
নিকট সাহায্যের জন্ত উপস্থিত হইয়া বিফল মনোরথ হয় নাই। 
উত্তরবঙ্গ বন্তার সময়, পূর্বব্গ ও কক্স বাজার বাত্যা-পীড়িত লোকদের 
সাহাব্যার্থে ?িনি যথেষ্ট অর্থ দান করিয়াছিলেন। 
নামের জন্ত তিনি লালাফ্িত নহেন, গুপ্তদানই তাহার বেশী। 
ন্নরিদ্রের ছুঃখ দেখিলে তাহার হৃদয় গলিয়! যায়, ছোট বড় পথের কাঙ্গাল 
পর্য্যন্ত সকলের নিকট তাহার সরলতা ) অহঙ্কার কাহাক্ষে বলে তিনি 
জানেন না। তিনি জনপ্রিয়, মিষ্টভাষী, সদালাপী। তাহার সাহত 
আপাপ করিলে, তাহার সরলতায় মুগ্ধ হইতে হয় এবং অনেক উপদেশ ও 
উৎসাহ পাওরা যায়। তিনি খুব ধর্মভীরু । মাতাপিতার প্রতি তাহার 
প্রগাট তক্তি প্রতি বৎসর পিতৃশ্রাদ্ধে তিনি প্রভৃত অর্থ ব্যয় করিয়া 
থাকেন। নান! ধর্মপ্রাতিষ্ঠটানে চাহার নাম জড়িত আছে। সীতাকুণ্ড 
“ব্যাসাশ্রমের” শঙ্কর মঠের তিনি একজন পৃষ্ঠপোষক $ নান ধর্মমমন্দিরে 
তাহার এককালীন, বাধিক এবং মাসিক অনেক অর্থ সাহায্য 
আছে। তিনি প্রত্যহ নিত্যনৈমিত্তিক সন্ধ্যাপুজাদি সম্পন করিয়! 
থাকেন। হিন্দুর আচার সংস্কার ( উপনয়নাদি ), পুজাপার্বশাদি তিনি 
শান্্রমতে সম্পাদন করিয়া থাকেন। শান্তর সন্বন্ধে তাহার যথেষ্ট জ্ঞান 
আছে. তিনিও পিতার ন্তায় ৬গ্তামামায়ের উপাসক। থাঁটা হিন্দু হইলেও 
তার নিকট গৌড়ামী নাই। তিনি উদার হিন্দু। হিন্দু হইয়াও 
তিন মুসলমান ও অন্তান্ত ধর্্মাবলঘ্বীর ধর্্ানুষ্ঠানে, জাতিধন্্ন নির্বিশেষে 


শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার মেন। ৩১৫ 


সাহাধা করিয়। থাকেন। জাতিধর্্ম নির্বিশেষে পথের কাঙ্গাল পথ্যস্ত 
সকলের তিনি প্রিয়পাত্র। তিনি যে শুধু দেশবাসীর প্রিকপাত্র তাহ! 
নহে, রাক্সপুরুষদের নিকটও তীহার যথেষ্ট সম্মান ও প্রতিপত্তি আছে। 
উচ্চপদস্থ রাজকর্মমচারিগণ তাহাকে খুব ভালবাসেন, মত সমিতিতে, 
লাট দরবারে তিনি সম্মানের সহিত আহত হইয়া থাকেন। 

শ্সন্নবাবুর ৪ পুত্র ও ১ কন্যা । জোগ্টপুত্র শ্রীমান্‌ প্রতুলকুমার সেন 
১৯০৯ খু: অঃ ৩১ অক্টোবর রবিধার দিন জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এখন 
ম্যাটিকুলেশন পড়িতেছেন। কন্তা শ্রীমতী আশালতা দেবী, বর্তমানে 
চ177512810 21015 স্কুলে পড়িতেছেন। ২য় পুত্র শ্রীমান্‌ প্রফুলকুমার 
সেন, ওয় পুত্র শ্রীমান্‌ গুমোদকুমার সেন এবং ৪৭ পুত্র শ্রীমান্‌ প্রবোধ 
কুমার সেন। 

৬যাত্রামণি সেন মহাশয়ের ওয় পুত্র শ্রীধুক্ত নিশিকাস্ত সেন ১৮৮৬ 
খুঃ অঃ ৩১শে মার্চ রবিবার দিন জন্মগ্রহণ করেন। তিনি লবণের 
ব্যবসায়ে প্রত অর্থ উপার্জন করিতেছেন। তিনিও একজন অধ্যবসায়ী 
ব্যবসায়ী । চট্টগ্রাম সদরঘাট রোডে তাহার আদিবাসগৃহ আছে। 
তাহার এক পুত্র ও এক কন্তা । 

চতুর্থ পুত্র শ্রীযুক্ত শশীকুমার সেন ১০৯০ খ্রীষ্টাব্বে ২র। নভেগ্বর 
রবিবার দিন জন্মগ্রহণ করেন। তিন নয়াপড়া গ্রামে প্রসন্নবাবুর পল্লী 
ভবনে বাস করেন এবং তথাকার ভূসম্পত্বির দংরক্ষণাি করিক্না থাকেন। 
তাহার দু পুত্র ও এক কন্তা। 

পঞ্চমপুতর শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী দেন ৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ৩১শে আগষ্ট 
বুহস্পতিবার জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পি, কে সেন মিলে 11501:9171০51 
15)0100%1এর কাধ্য করিতেছেন। তাহার ছই কন্তা। 

কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত রমণীমোহন সেন ১০৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ২৫শে সেপ্টেম্বর 
মঙ্গলবার দিন জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ম্যাটিকুলেশন ও আই এস্‌ পি 


৩১৪৩ বুশ পরিচয়। 


পরীক্ষার ১ম বিভাগে কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া বি এস্‌ সি অধ্যয়ন, 
করিতেছেন। তিনিও প্রসন্নবাবুর স্ভায় মেধাবী, অধ্যবসায়ী ও বাবস! 
বুদ্ধিতে পারদর্শী। ব্যবসায়ের উন্নতিকরে তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম 
করিতেছেন । বাবঙায়ে তিনি প্রসন্নবাধুর দক্ষিণহ্ত স্বরূপ । তিনিও 
প্রসন্নবাবুরস্টায় বিনয়ী, নিরহঙ্কারী, সরল, উদার, দরালু এবং লোকপ্রিয। 
কালে যে তিনি উন্নতির চরম সোপানে আরোহণ করিবেন এখন হইতে 
তাভার বিশেষ পরিচয় পাওয়৷ যায়। 


৩১৬ (ক) 


শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার দেনের বংশাধলী। 
শব্ছিয় গোত্র, ত্রিগরবর শক্তি। বশিষ্ঠ, পরাশর। 
রা দেন 
৬গ্রাণকুঞ্চ সেন 
৬শিশুরাম সেন 
৬রামছুলাল সেন স্্রীযশোদ দেবী। 
চারবার সেন স্ত্রীঠআরাধূনী দেবী। 


৮যাত্রামণি সেন স্ত্রী শ্রীমতী উমাতারা দেবী । 
| 


! | 
(৯ শ্রীকালীকুমার সেন কবিরাজ (২) শ্রীপ্রসন্নকুমার মেন 
্ী শ্রীমতী জানকীবাল! দো ্্ী শ্রীমতী বিমলাবালী দেবী 


| | 
(১) শ্ীশ্রীপদ কুস্থম দেন (২) শ্রীমতী কুন্ুমবাল! দেবী 
মতী খন! দেবী 


শরীকুলকুমার সেন শ্রীমতী আশালতা দেবী ্রীপ্রমুল্নকুমার দেন 





[রা 
্রীপ্রমোদকুমার সেন প্রবোধরুমার মেন 


২৩৬ (খ) 








1 ] 
(৩ শ্রানিশিকাস্ত সেন (৪) শ্রীশশীকুমার সেন 
স্ত্রী প্রীদতী নোক্ষদাণান! দেবী ্্রী শ্রীমতী নলিনীবাল! দেবী 





| 2 
শ্রীদতিলাল সেন শ্রীনতী স্বর্ণলত] দেবী 





টি (৫৮ | 
্রবিধুৃষণ দেন শ্রীপ্রিয়ভূষণ দেন শ্রীরাম সেন শ্রীমতী ন্নেহলতা! দেবী] 








ৃ ৃ । 
(৫) শ্ীবিপিনবিহারী দেনা (৬) শ্রীরমণামোহন সেন 
রী প্রীদতী শ্বর্ণণত! দেবী ্্ী শ্রীনতী কিবণবাল! দেবী 
| 


রহ এ 1 3৫ । । 
শীমতী লাবণাপ্রভ। দেবী শ্রীমতী ভানু প্রভ। দেবী শ্রমতীজ্যো তিঃগ্রতা দেবা 








চা 


স্বর্গীয় বীরেশ্বর পাড়ে 


শ্রীমনোমোহন পাঁড়ে। 


১৮৪৪ শ্রীষ্টাে ১৮ই এপ্রেন তারিখে বঙ্গভাষার প্রথম দীর্শনিক 
পণ্ডিভ শ্বনামধন্ত বীরেশ্বর পাড়ে নদীয়! জেলার অন্তঃপাতী ব্নগ্রাম 
মহকুমার অন্তপ্তি কায়বা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। সরকারী জেলা 
বিভাগের পরে বনগ্রাম মহকুমা জেল! যশোহরের অস্তবর্তী হয়। ইনি 
্বর্গীয মৃত্যুর পাড়ে মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র ; ইহারা তিন সহোদর 
ছিলেন, জ্যেষ্ঠ কেদারেশ্বর, মধ্যম বীরেশ্বর এবং কনিষ্ঠ গ্রীরুঞ্ণ। উত্তর 
পশ্চিম হইতে যে সকল কনোজ ব্রাহ্মণ খুষটীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যতাগে 
বঙ্গদেশে আসিক্জা বসবাদ করেন কার্বার স্থবিথ্যাত পাড়ে বংশ তাহাদের 
অন্যতম। স্বর্গগত মায়ারাম পাড়ে ব্ষদেশে এই পাড়ে বংশের আদি 
পুরুষ। তিনি প্রথমে পূর্বোক্ত বনগ্রীম মহকুমার অন্তর্গত সাট। গ্রামে 
আসিয়া বাসস্থান স্থাপন করেন। পরে উক্ত বংশের রাজারাম পাড়ে 
তাহার ্যেষ্ট ভাত৷ রামরুষ্ণ পাড়ের মৃত্যুর পরে তাহার বালক ্রাতুপ্ুত্ 
টিকারাম ও রামচগ্জ্রকে লইয়। কাধবা গ্রামে আদিয়! নূতন বসবাস স্থাপন 
করেন। রাজারামের পুত্র অযোধ্যারাম সামটা গ্রামে পৈতৃক বাটাতেই 
রহিলেন। মান্ারামের কায়বা বংশে কনকচন্দ্র পাঁড়ে বিপুল সমৃদ্ধিশালী হয়! 
উঠেন এবং কায়বা গ্রামে রাজগ্রামাদের সায় বাসভবন ও তৎমংলগ্ অর্ধমাইল 
দীর্ঘ অতিথিশালা, দেবমন্দির ও পুক্ষরিণী আদি প্রতিষ্ঠা করেন। হিন্দুর 
নিত) নৈমিত্তিক ক্রিয়া উপলক্ষে এবং বিশেষ বিশেষ পর্ববোপলক্ষে দীন 
ছুঃখীকে অন্নবস্ত্রদানও তাহার একরূপ নিত্য ক্রিয়া ছিল। সে সময়ে 
এখনকারমত রেলওয়ে ছিল না; এজন প্রত্যেক গঙ্গান্নানের পর্বব উপলক্ষে 
পুর্ব দেশীয় সহস্র সহ লোক গঙ্গাঙ্গানে গমনাগমনের সময় তাহার অ।তিথ্য 
স্বীকার করিতেন। সরকার প্রত উপাধি না হইলেও সর্বসাধারণের 
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নিকট তিনি «কনক রাজ নামেঈ অভিহিত হইতেন। কনকচন্দ্রের 
সমর কোন ক্রিয়। উপলক্ষে একবার তাহার বাটাতে লক্ষ বাহ্গণের 
সমাগম হয়, সেই লক্ষ ব্রাহ্মণের পদধুলি অগ্যাপি ইহাদের বাটীতে সংরক্ষিত 
আছে। বঙ্গতাষার সামাপ্িকনীতি অভিজ্ঞব্যক্তি মাত্রেই ইছাতে বুঝিতে 
পারিবেন তাহার সন্ত্রম, প্রতিপতি, মর্যাদা এবং অর্থবল কিরূপ ছিল। 
শতখ্ণা নিবামী ফতেচাদ প্রধানের কন্তা বিমলা দেবীর সহিত কনক 
পাড়ের বিবাহ হয়। সন ১৩৩৩ সালের ২র! বৈশাখ তারিখে কনক 
পাড়ের মৃত্যু হয়। কনকচন্দ্রের স্বাধবী পত্রী তাহার লহমৃত। হন। তাহার 
চারি পুত্রের মধ্যে প্রথম মৃত্যুঞ্জয় মধ্যম গিরিশ, তৃতীয় গৌরীশ এবং চতুর্থ 
উমেশ 1 ইহারাও পিতার ন্যায় »ৎগুণ বিশিষ্ট, দেবন্ধিজে ভক্ত, অতিথি- 
বৎসল এবং দানশীল ছিলেন। 

ৃত্যুপ্তয়ের পুত্রদিগের মধ্যে বীরেশ্বরই সুদর্শন ছিলেন, এদন্য পিতা- 
মাতার অধিক ন্েেহই যে তিনি প্র'প্ত হইস্াছিলেন তীহার সন্দেহ নাই _ 
বীরেশ্বর অনাধারণ ধীশক্তি সন্পন ছিলেন। শৈশবেই তীহার বুদ্ধিশক্তি 
দেখিয়া সকলেই মনে করিয়াছিলেন, তিনি একজন বিশিষ্ট ন্যন্তি হইবেন । 
সকলের মে অনুমান মিথ্যা হয় নাই: বীরেশ্বর বিশিষ্ট বাক্তির অনেক 
উচ্চে উঠি্বাছিলেন। বীরেশ্বর অমর হইয়াছেন, যতদিন বাংল! ভাষ। 
ভারতে থাকিবে ততদ্দিন বীরেশ্বরের নাম ভারত হইতে মুছিয়! যাইবে ন1। 
ৰীরেশ্বরের স্থান বাংল! সাহিত্যের উচ্চতম পোপানে। 

সুদর্শন, শান্ম প্রকৃতি মেধাবী বীরেশ্বরের বাল্যকাল হইতেই শিক্ষার 
প্রতি অত্যন্ত অনুরাগ ছিল । যে সময় হার সম বরস্কেরা ক্রীড়। ও 
আমোদে অতিবাহিত করিতেন, বীরেশ্বর শিক্ষকের নিকটে বসিয়! নৃতন 
কিছু শিথিবার চেষ্টা করিতেন ৷ শারীরিক অস্থস্থৃত! নিবন্ধন ইহার বাল্য. 
কালেই কলেজের শিক্ষা! শেষে করিতে হইলেও এই শিক্ষার অস্থরাগের 
ফলেই তিনি এত বড় হইতে পারিস্াছিলেন। গুরুমহাশম্বের নিকট: 
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শ্তীযুক্ত মনোমোহন পাড়ে 


শ্রীমনোমোহন পাড়ে । ৩১৯ 


শিক্ষা শেষ করিয়া বীরেশ্বর বিগ্যাশিক্ষার জন্য কৃষ্ণনগর কলেজে প্রবিষ্ট 
হন ; শিক্ষায় তাহার প্রবল অনুরাগ দেখিয়া, শিক্ষকেরা সকলেই তীহাকে 
অত্যান্ত শেহ করিতেন কিন্তু এই প্রবল অন্ুক্বাগই ঠাহ।র বিগ্যাশিক্ষার 
অন্তরায় হইল। অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রমে, তাহার মন্তিক্ষের পীড়া, 
হইলে তাহার পিতা তাহাকে কলেছগ ছাড়াইয়! বাটীতে লইয়৷ আসেন। 
একটু সুস্থ হইয়া তি'ন পুনরায় কলেজে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে 
পিতা তাহীকে বাটীতে থাকিয়। সংস্কত শিক্ষা ক রক্তে বলেন । অগত্যা 
তিনি তাহাদের কুলপুরোহিত পণ্ডিত মোহন চন্দ্র চুড়ামণির নিকট 
সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন এবং নিজেই ইংরাজী ভাষ| শিক্ষা করেন ? ইহার 
ফলে উত্তরকালে তিনি বালকদিগের শিক্ষার জন্ “বিজ্ঞান সার নামক 
একখানি গ্রন্থ প্রনয়ণ করেন, তাহার পূর্বে বাংল! ভাষায় সহজে বিজ্ঞান 
শিক্ষার অন্ত পুস্তক ছিল না। 

সতের বৎনর বয়সের ময় নীরেশ্বর লীলাবতী নামক সংস্কৃত বীগণিত 
পৃস্তকের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং বাইশ বদর বয়ঃক্রম 
কালে তাহার বিদ্যালয় পাঠ্য প্রথম পুস্তক গ্রদিদ্ধ আধ্যচরিত রচিত হয়। 
পঁচিশ বৎসর বশ্সঃক্রম কালে বিজ্ঞান সার রচিত হয়। শিক্ষার তাহার 
যেমন অন্থুরাগ. ছিল শিক্ষা বিস্তারেও তাহার সেইরূপ আগ্রহ ছিল। 
স্বীয্প গ্রামের ও নিকটবর্তী গ্রাম সকলের বাঁলকগণের বিগ্য! শিক্ষার 
সুবিধা না থাকায় বীরেশ্বর নিজবায়ে শ্বগ্রামে একটা মধ্য ইংরাী 
বিগ্ভালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। এই বি্যালয়ে দরিদ্রগণকে বেতন দিতে 
হইত না। 

বীরেশ্বর প্রাণপাত করিয়া বঙ্গ সাহিত্যের সেনা করিয়াছিলেন 
আধ্যদর্শন প্রভৃতি তৎকালীন মাপিক ও সানক্ষিক পত্রার্দিতে নিয়মিত 
তাবে তাহার প্রবন্বাদি বাহির হুইত। খুষ্টীয় ১৮৮২ অর্ধে তীহার 
“মানবতত্ব" নামক প্রসিন্ধ বাঙ্গাল। দর্শন প্রকাশিত হয়। মাহিত্য সেবী, 
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হইলেও কথা সাহিত্যের প্রতি তাহার অনুরাগ ছিল না। স্কুল পাঠ্য 
ভিন্ন তাহার অন্ত সমস্ত পুম্তকই দর্শন শ্রেণীর অন্তর্গত হিন্দু ধর্শে তাহার 
বিশে আস্থা ছিল; তি'ন নিজে প্রত্যহ পুজ! পাঠ ন! করিয়া জল গ্রহণ 
করিতেন না। মানব ২ত্ব প্রকাশের ছুই বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮৮৪ অবে 
তাহার সামাজিক নক্সা “অভ্ভূত স্বপ্ন বা সত্রীপুরুষের ছন্দ'” নামক পুস্তক 
প্রকাশিত হয় প্রতাচ্য দেশের স্ত্রী স্বাধীনতা এ দেশে প্রবস্তিত হইলে 
দেশের অবস্থ। কিরূপ বিসদৃ্ঠ, বিকট ও বীভৎন হইতে পারে তাহারই 
ভবিষ্যৎ চিত্র তিনি বিশদরূপে এই পুস্তকে সিত্রিত করিয়াছিলেন। ইহার ছায়া 
লইয়া! কয়েক বৎসর পছেষ্টোর খিযেটারের প্রথিত যশা নাট্য লেখক 
অমৃত বাবু তাজ্জব ব্যাপার নামক প্রহসন প্রনয়ণ করেন, এক সময়ে 
তিনি সহচরা, জাহুবী ও বিজ্ঞান দর্পণ নামক তিনথাশি কথ! সাহিত্য, 
ধর্মসাহিত্য এবং বিজ্ঞান গা 1হিত্যমূলক মাসিকপত্র একত্র সম্পাদন করিতেন 
--১৮৮৭ গুষ্টান্দে কলিকাতা! বিশ্ববিদ্থালয়ের কর্তৃক তিনি বঙ্গভাষা'র পরীক্ষক 
নিযুক্ত হন, পরে তিনি খিছ্ালয় পাঠ্য পুস্তক প্রনয়ণে মনোনিবেশ করেন । 
বিগ্ালয়ে সকলে বাঁলকদিগকে ইংরাজী পুস্তক হইতে সঙ্কলিত গল্প ও 
জীবন চরিতাদি নগ্ঘলিত বাংলা পুস্তক পড়ান হয় দেখিয়! তিন তারতবর্ষের 
বিখ্যাত ধিখ্যাত চরিত্র অবলম্বন করদিয়া আধ্য শিক্ষা, আধ্য পাঠ; 
চারুশিক্ষা ১ম ২য় ৩য় এবং বালকদিগের নীতি শিক্ষার জন্য সংস্কৃত 
নীতি গ্রন্থ উদ্ধত করিয্সা নীতিকথা মালা নামক পুস্তক প্রনয়ণ করেন। 
ইহ! ভিন্ন বালকর্দিগের জন্ত একখানি ক্ষুত্র এবং বযঙ্কদিগের জন্য একখানি 
বৃহৎ বাংলা ব্যাকরণ প্রনস্ণ করেন। তাহার পরে কবিতাপাঠ নামক 
১ম হস ৩য় কর্তা পুস্তকও প্রকাশ করেন, প্রথষ শিক্ষার্থীদিগের অন্ত 
ভাষা শিক্ষা ১ম ২য় ৩য় ও প্রনয়ণ করিয়াছিলেন । শিক্ষার উন্নতির 
জন্য বীরেশ্বর নিঞ্জের জীবন উৎসগ কারয়াছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যস্ত 
তিনি কর্তব্য বিচ্যুত হন নাই। 


ভীমনোমোহন পাড়ে। ৩২৯ 


মহাকবি নবীন চশ্্র সেনের রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস পাঠ 
করিয়া! উক্ত পুস্তকে ব্রাহ্গণ্যধর্মের প্রতি ও প্রাচীন খবিদের প্রতি নবীন 
বাবুর অহেতুক দৌোবান্বোপ, স্বণ। নিন্দা, ব্যঙ্গ এবং কুৎসিৎ আক্রমণে 
তিনি নিতান্ত কুপিত হুইয়৷ “উনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত” নামে উক্ত 
পুস্তকের এক বিস্তৃত সমালোচন। প্রকাশ করেন। বাংলা ভাষা ও 
সমালোচনা শিক্ষা কিতে হইলে প্রত্যেকেরই এ পুস্তকখানি পাঠ করা 
উচিৎ। নবীনবাবুর উত্ত পুস্তকত্রয়ের পাগুলিপি দেখিয় মনীষি বস্কিম 
চন্দ্র তাহার নাম উনবিংশ শতান্ধার মহাভারত দিয়াছিলেন। এই 
পুন্তক প্রকাশের পরে তিনি সাহিত্য পরিষৎ পত্রে বাংল! পুস্তকের 
স্মালোচন।৷ আরস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু নানাদিক হইতে বন্ধবর্গের 
অনুরোধ ও অসস্তোষে বাধ্য হইয়া তিনি পুণ্তক সমালোচনা পরিত্যাগ 
*করেন। 

তৎ্প্রণীত এ সকল পাঠ্য পুস্তকের মধ্যে কয়েকখানি অনেকবার 
উচ্চপ্রাথমিক মধ্য বাংল! ও মধ্য ইংক্ালী পরীক্ষাক্স বাংল। পাঠ নির্ধাচি ত 
হইয়া ছিল। 

তাহার কোন কোন পুস্তক এখনও পধ্যন্ত অনেক বিদ্যালয়ে পাঠ) 
পুস্তকরূপে নি্দিষ্ঠ আছে। বিগ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক প্রণয়নে মনোনিবেশ 
করিলেও তিনি দর্শন শাস্ত্রের পুস্তক প্রণয়ন পরিত্যাগ করেন লাই এবং 
তাহার ফলে তাহার ধন্মবিজ্ঞান এবং ধশ্দশান্ত্রতত্ব নামক ছুইখানি 
ধর্মদর্শন পুস্তক প্রকাশিত হয়! এই ধর্শান্ত্রতত্বহ বাংল! ভাষার শেষ 
পুর্তক। ধর্ম বিজ্ঞান ও ধর্শগ্রতত্বে তিনি অথগুনায় যুক্তির ছার! 
সমস্ত তক থও করিয়া! প্রতিপন্ন করিয়া গি।ছেন *স্বধন্থে নিধনংশরেয্ঃ 
পরোধণ্ম ভয়াবহ, ॥ মৃত্যুর অন্ন দিন পুর্বে তিনি তাছান প্রসিদ্ধ পুস্তক 
মানব্তস্বের ইংরাজী অনুবাদ 2191 প্রকাশ করেন। 

১৮৭৯ থুষ্টাবে নান। প্রকার পারিবার্পক বিবাদ বিসব্াদে বিব্রত 

২১ 


২২ ংশ পরিচন্র। 


হুইয়! তিনি গৃহবাস পরিত্যাগ করিযা! কলিকাতায় আগমন করেন।, 
কিন্ত তিনি পৈতৃক সম্পত্তির উপন্বত্ব কলিকাতায় বপিয়! ভোগ করিতে: 
আদেন নাই। তিনি কর্মবীর ছিলেন। ধর্মের প্রতি তাহার যেরূপ 
অনুরাগ ছিল স্বদেশের প্রতি, স্বঞ্জাতির প্রতি, স্বদেশী শিল্পের প্রতিও 
তাহার সেইরূপ অনুরাগ ছিল। সেই অনুরাগের বশবর্তী হইস্স! তিনি 
জমিদ।র' পুত্র হইয়া ও নিজে জমিদার হইয়াও স্বদেশী বন্ত্র শিল্পের 
উন্নতির জন্ত এবং স্বদেশবাসীর স্বদেশী শিরের প্রতি অনুরাগ আকর্ষণ 
করিবাও জন্য ৬১নং কলেজ ট্াটে * নববাস* নামক একখানি স্বদেশী 
বন্ধের "দোকান স্কাপন করেন | .দোকানদার ৬২ টাকার জিনিষ ৮ টাকা 
মূলা বালয়! বিক্রর করিত, এজন্য তিনিই কলিকাতায় প্রথম একদরে 
জিশ্ষি বিক্রয় প্রচলিত করিতে আরস্ত করেন। এই দোকানেই দেশের সমস্ত 
বিছ্যন্মগুলীর সহিত ঠাহার বর্ম, সাহিত্য, বিজ্ঞান, সমাজ, শিল্প, প্রস্ততি 
নানা বিষয়ে গবেষণাপুর্ণ জল্পন! হইত । ইহাদের মধ্যে বিছ্বাপাগর মহাশক্ন 
ভূদেব বাবু! রনেশ্চন্্র দত্ত ও কেশবচন্্র সেনের সহিতই তাহার অধিক. 
সময় অতিবাহিত হইত। তীহার অসামান্য তক-শক্তি দেখিয়া 
বিগ্ভাসাগর মহ]শয্ন তাহাকে 'নৈন্বায়িক” আখ্যা দিয়াছিলেন। 

কলিকাতায় তাহার বাটীতে একরূপ সদাব্রত ছিল। আহারের 
সমম্ব যে কোন লোক বিনা প্রশ্নে তাহার বাটাতে আহার করিতে 
পারিত। তাহার উপবুক্ত পুত্র মনোমোহন পাড়েও পিতার যে 
সমস্ত সদগ্ডণ প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহার মধ্যে কলিকাতার বাটাতে 
এই সদারতই প্রধান । 

নান! প্রকার বৈবন্ধিক গোলমালে ত্বাহার পৈতৃক ছুর্গোৎসব বন্ধ 
হইয়! যায়) এই জন্য তিনি নিতান্ত মনক্ষুপ্ন অবস্থাক্স দিন যাপন 
করিতেন! ঈশানী বয় হইয়া শেষে তাহার ক্ষোভ. 
দুর করিয়াছিলেন! বিডন খ্্রটের বাসায় বীরেশ্বর আবার 


শ্রীমনোমোহন পাড়ে। ৩২৩. 


তাহার বোধন আরম্ভ করিয়াছিলেন। কাশীধামে একটা মন্দির প্রাতষঠা 
করিবার ইচ্ছা তাহার বহুদিন হইতেই ছিল, তাহার সে সাধ পূর্ণ হয়, 
নাই। এ মন্দিরের নির্বাণ কাধ্য শেষ হইম্মাছিল, কিন্তু বীরেশ্বর মন্দির, 
প্রতিষ্ঠা করিয়া যাইতে পারেন নাই মন্দির প্রতিষ্ঠার পূর্বেই বিশ্বেশ্বর 
তাহাকে আহ্বান করিম্বাছিলেন। সন ১৩১৮ সালের ২৬শে ফান্তন 
তারিখে ৰীরেখর পুত্র পৌত্রাদ্দিতে বেষ্টিত হইযসা বারাণসী ধামে দেহ 
রক্ষা করেন। 


১২৭৭ সালে, ৮ই শ্রাবণ, রবিবার যশোহর জেলার অন্তর্গত কাকব? 
গ্রামে মনোযোহন বাবু জন্মগ্রহণ করেন। বালাকালে ইনি পিতৃ-প্রতিষ্টিত 
কারব! মাইনর স্কুলে পাঠ করেন। ইহীর পূর্বপুরুষের! সন্ত্রান্ত ভূমাধিকারী 
হইলেও কালের পরিবর্তনে বিপুল বিষয়-সম্পত্তি ক্রমশঃ নষ্ট হইয়া! আইসে, 
পৈত্রিৎ সম্পত্তি বিভাগকালে বীরেশ্বর বাবু সামান্য অংশ প্রাপ্ত হন, 
তাহারই উপর নির্ভর করিয়া ১২৮৬ সালে পুত্রগণকে সঙ্গে লইয়া তিনি 
কলিকাতায় চলিয়া আসেন। 


বিদ্যানাগর মহাশয়ের সহিত বীরেশ্বর বাবু সুপরিচিত ছিলেন তিনি 
পুত্রকে মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউসনে ফ্রী ভন্তি করিয়া দেন। উক্ত 
বিগ্যালয়ে পাঠ করিয়! মনোমোহুন বাবু এ্টণান্স পরীক্ষ প্রদান করেন, 
কিদ্তু পরীক্ষায় অকুতকাধ্য হইয়! লেখাপড়৷ ছাড়িয়া দেন) বাল্যকাল 
হইতেই ইহার ব্যবসা বাণিজ্যের দিকে ঝোঁক ছিল, চাকুরী করিতে 
একেবারেই প্রবৃত্তি ছিল না। কিন্তু বীরেশ্বর বাবুর অবস্থাও তখন 
এরূপ সচ্ছল নহে, যাহাতে তিনি পুন্বকে ব্যবসা করিবার জন্য কিছু 
সুলধখন দিতে পারেন। উদ্বমশীল মনোমোহন বাবু নানারূপ চিন্ত! করিয়! 
আবশেষে ২৫ নং কর্ণওয়ালন ট্রাটস্থ ব/টীর পিড়ির নীচে ৭. সাত টাকার 
একটা ছোট ঘর ভাড়। কনিকা, বিন! মূলধনে "পাড়ে ব্রাদাস” নামে 


৩২৪ বংশ পরিচয় 


একটা পুস্তকালল্ প্রতিষ্ঠিত করেন । তিনি প্রত্যহ নান পুস্তকালয্ হইতে 
পুস্তক আনিয়া বিক্রয় করিতেন, যাহা কমিশন পাইন্নে, তাহাই মাত্র 
তাহা লাভ হইত । তাহার সাধুতা, বিনয় এবং উগ্যমশীলঙা দর্শনে গুরুদাস 
বাবু এবং মনোমোহন লাইব্রেরীর সবাধিকারী কবিবর স্বর্গায় মনোমোহন 
বৃস্থ মহাশয় তাহাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। বসুজ মহাশয় 
নোমোহন বাবুর উদ্যমশীলতাঁর শ্ুখ্যাতি করিয়! তাহার নামে একখানি 
গান বাধিয়াছিলেন। এইরূপে সকলের ভাপবাস। ও সাহাবা পাইয়া এবং 
নিজের অক্রান্ত পরিশ্রমে ছুই বদরের মধ্যে পুস্তকালয়ের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি 
সাধন করিক়্াছিলেন। বীরেশ্বর বাধু প্রত্যহই পুস্তকালয়ে আসিয়! 
বসিতেন। তিনি স্বস্রং প্রথিতনাম! সাহিত্যিক ছিলেন, তাহ।র পাগিত্যে 
এৰং সৌজন্তে আকৃই হইয়! প্রত্যহ তথায় বহু সাহিতাক সমবেত হইয়া 
নানাবিষয়* সাহিত্য অ।লোচন! কারতেন। পণ্ডিত চন্দ্রনাথ বন্ধ 
প্রভৃতি মনীষিবর্গের সশ্মিলনে পুস্তকালম বীণাপাণি বদ্দেবীর আনন্দ 
'নকেতন স্বরূপ প্রতীয়মান হইত | 

আমরা প্রথমেই উল্লেখ করিয়াছি, ধাবলার (দিকে ব!ল্যাবধি 
মনোমোহন বাবুর বিশেষ অনুরাগ ছিল । বাজারের বন্ত্র ব্যবসাক্সিগণকে 
অসম্ভব চড়া দরে তাতের কাপড় বিক্রন্ন করিতে দেখি! ঠাহার মনে হয়, 
ইছারা যে মুল্যে বস্ত্র ক্রয় করিয়া থাকে, তাহার উপর স্মান্ত লাভ 
রাখিয়া! ষদ্যপি বিক্রয় কর! বান, তাহা হইলে স্বদেশী তস্তবাকগণকে ও 
উৎসাহ প্রদান করা হয় এবং সাধারণের স্বদেশীর বক্র পরিধানের প্রতি 
অনুরাগ বুদ্ধি করা হয়ু। তিনি তীঠার সঙল্প কার্যে পরিণত করিবার 
নিমিন্ত পুস্তকাগারের এক পার্খ্বই সুলভ মুল্যে তাঁতের কাপড় বিক্রয় 
করিতে আরম্ভ করেন। ১5* ও ২২ দুই টাকায় জোড়া দেশী কাপড়ের 
বিজ্ঞাপন পাঠে সাধারণের বিশ্ময়ের সীম। রহিল না, দলে দলে গ্রাহকগণ 
আপিয়া সুলভ মুলো উৎকৃষ্ট বন্ধ ক্রয় করিতে লাগিল। দিন দিন 
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বস্ত্রালয়ের এত উন্নতি হইতে লাগিল যে কার্যে সু শৃঙ্খলার নিমিত্ত মনো_ 
ঘোহন বাবু পুক্ত কালন্ন তুলিগ দিতে বাধ্য হইলেন। 

এই সময়ে কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ঠের দৌহিত্র শ্রীযুক্ত মুনীজ্জনাথ গুপ্ত 
স্থপ্রসিদ্ধ নট ও নাই্যকার শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যান্ম মনোমোহর্ন 
বাবুর পিতৃমবশ্রের শ্রীমুক্ত স্থরেক্রনাথ রান্ন প্রভৃতি বন্থগণ মিলিত হুইয়! 
ধিয়েটার করিবার অভিপ্রায়ে হাতিবাগানে একটী ঘর তাড়া করিয়! 
আখড়া বসান। গিরিশচন্দ্রের “পাওবের অজ্ঞাতবান” রিহারহ্যাল 
চলিতে থাকে । কবিধর স্বর্গীয় রাকুষ্ণ রায় প্রতিষ্ঠিত মেছুঘ়াবাজার 
ছ্রীটের উপর বীণ! থিসেটার (উপস্থিত তথায় রিপণ থিয়েটার বায়স্কোপ 
হইতেছে ) সে সময়ে খালি পড়িয়াছিল। স্থপ্রনিদ্ধ “ স্ুধাসিব্ধ'? পেটেণ্ট 
'উষধ বিক্রেত। প্রিয়্নাথ মুখোপ|ধ্যাক়্ মহাশয্প উক্ত থিয়েটার বাটার মে 
সময়ে সত্বাধিকারী ছিলেন। 

উক্ত বন্ুত্রর বীণ! থিয়েটারটা খরিদ করিয়। লইবার মানসে নলডাঙ্গা 
অমীদার শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্্র দেব রায়কে গিয়া ধরেন। ক্ষিতীশ বাবু বীণা 
থিপলেটার ক্রয় করিতে লম্মুত হইয়! উত্ত থিয়েটারের বাটার মালিক 
প্রিয়নাথ বাবুফধে পচ হাজার টাকা অগ্রিম প্রদান করেন এবং বাকী 
শীঘ্রই পরিশোধ করিয়! দিবার কথা হয় ॥ মহ! উৎসাহে সম্প্রদায় বীণা 
খিগ্েটারে গিয়া "অজ্ঞাতবাসের* রিহারস্তাল দিতে লাগিলেন। এই সময়ে 
িম্েটার সম্প্রদায় মনোমোহন বাবুর্ধ নিকট আবশ্যকমত টাকাকড়ি খণ 
গ্রহণ করিতেন। এই হ্থাত্রে থিয়েটারের সহিত মনোমোহন বাবুর প্রথম 
সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। নুতন খিয়েটারের “প্যাণ্ডোর! থিয়েটার” নামকরণ 
পুর্ববক সহরে বিজ্ঞাপন ঘোষিত হইল। যখন নলডাঙ্গার ক্ষিতীশ বাবুর 
ভ্রাতা ও মাতাঠাকুর।ণীর নিকট সংবাদ পছছিল, ক্ষিতীশ বাবু “কাণ্ডেন' 
হইয়! বিস্তর টাক! খরচ করিয়! কণিকাতায় থিয়েটার করিতেছেন, তখন 
তাহার বিশেষরূপে ব্যস্ত হইয়। পড়িলেন এবং কৌশল করিয়! তাহাকে 
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দেশে ধরিয়া লইয়া! যাইলেন। ক্ষিতীশ বাবু দেশে আবদ্ধ হইয়া থাকান্ 
থিষেটারও উঠিস্বা যাইল। মনোমোহন বাবু ক্ষিতীশ বাবুকে যে টাকা 
কর্ দিয়াছিলেন বভ তাগাদা করিয়া তাহা না পাইয়া শেষে আদালতের 
সাহায্যে আদায় করিয়া লন। 

পূর্বোক্ত সুরেন্দ্র বাবুর ( মনোমোহন বাবুর পিস্তুতে| ভাই ) এই 
সময়ে পিতৃবিয়োগ হয়। তাহার পিত। ডিষ্াক্টবোর্ডের কণ্টাক্টর ছিলেন। 
স্ুরেনবাবু মনোমোহন বাবুকে শূন্ত বক্রাদার করিয়া! উভয়ে কণ্টাক্ট্ররীর 
কারা চালাইতে আরম্ভ করিলেন মনোমোহন বাবু কাপড়ের দোকান 
এবং কণ্টাক্টরীর কার্য্য উভয়ই চালাইতে থাকেন 

স্থরেন বারুর সহিত প্রথম কণ্টাক্টিরীর কাধ্যে লোকসান হওয়ায় 
তীহাঁর সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া মনোমোহন বাবু স্বন্ং স্বাধীনভাবে 
কাধ্য আরম্ভ করেন। অধিক্ত প্রান্থারিং কার্ধা শিখিয় পরীক্ষা প্রদানে 
লাইেন্স প্রাপ্ত হইয়! কণ্টাক্্রী এবং প্লাম্বারিং উভয় কার্ধাই পরিচালন! 
করিতে লাগিলেন। ক্রমে অন্ত "তিনজন বখরাদারের (স্বর্গীয় হেমচন্দ্র 
মিত্র, শরৎচন্দ্র রায় এবং বিমানবিহারী সরকার ) সহিত মিলিত হইস্কা 
কলিকাত৷ মিউনিসিপ্যাল আফিসে নূতন বাটা নির্মাণ করেন। 

উক্ত বিরাট বাটা নির্মীণকালীন সঙ্গে সঙ্গে ইটখোলা, শ্ুরকির কল, 
বালির খটি ইত্যাদি কারবার খোলেন, স্থবাবস্থা৷ এবং ঘত্রপূর্ববক তত্বা- 
বধানে তিনি প্রত্যেক কারবারেই স্টন্্রতি লাভ করিয়াছিলেন । ইহার 
গরিত্রের বিশেষন্ব এই বে, ইনি ঘখন যে কার্যে হস্তক্ষেপ করেন, তাহাতে 
ঘষ পর্য্যন্ত কৃতকার্য; না হন, লে পর্যান্ত সে কার্ধযসাধনে কোনওরূপ উপেক্ষ! 
বা ক্রুট যাহাতে না৷ ঘটে, তথ্বিষয়ে সতর্ক দুষ্ট রাখেন । আমরা তাহাকে 
বহুবার বলিতে শুনিম্বা্ধি, তিনি প্রভাতে শধ্য। হইতে উঠিবার অগ্রে স্থির 
কবিয়! লন, অগ্ক কি কি কাধ্য করিতে হইবে এবং রাত্রে শর়নকালীন হিদাৰ 
করিঘ। দেখেন, কি কি কাধ্য করিলাম। যেব্ক্কি কর্মক্ষেত্রে আসি 
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'এইরূপ সতর্কতার সহিত হিদাব করিয়া! কাধ্য করেন, ভাগালক্ী তাহার 
প্রতি যে প্রসন্ন হইবেন, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? 
সাধারণ রঙ্গালয়ের সহিত কিরূপে তিনি সংশ্লিষ্ট হইলেন, এইবারে 
আমর! সেই ঘটন! বিবৃত করিব। স্বর্গীয় মহেঞ্রকুমার মিত্র মনোমোহন 
বাবুর মেট্রোপলিটন ইন্ষ্টিটিউসনের সহপাঠী এবং বন্ধু ছিলেন। ক্লাসিক 
থিয়েটারের সত্বাধিকারী ও অধাস্ষ ্বর্গী্ন অমরেন্্রনাথ দত্ত মহাশয়ের সহিত 
মহেন্দ্র বাবুর বিশেষ পরিচয় ছিল । এই স্থত্রে মনোমোহন বাবুর সহিত অমর 
বাবুরও পরিচন্ব এবং সপ্তাব হয়। প্রয়োজন হইলেই অমর বাবু মনোমোহন 
বাবুর নিকট টাকা ধার লইতেন। প্রথম প্রথম অমর বাবু টাক! শোধ 
করিয়া দিিতন, কিন্তু ক্রমশঃ নান! কারণে জড়াইয়! পড়ায় এবং খণের 
পরিমাণও অধিক হওয়ায়, ১৩১১ সালে তিনি তাহার মিনার্ভা থিয়েটারের 
দুই বৎসরের লিজ মনোমোহন বাবুর নামে লিখিয়। দেন। 
অমর বাবু যে সময়ে সগৌরবে ক্লাসিক থিয়েটার চালাইতেছিলেন, সে 
সময়ে মিনার্ভা থিয়েটারের সব্াধিকারী স্বর্গীয় প্রিয়নাথ দাদ ও বেণীভূষণ 
রায়। অমর বাবু তিন হাজার মাত্র টাক! অগ্রিম দিয়! তিন বৎসরের জনক 
মিনার্ভা, থিক্লেটার লিজ লইয়া ছুইটী খিঙ্েটারই চালাইতে থাকেন। কিন্তু 
প্রায় এক বৎসর অভিনয় করিয়! মিনার্ভ থিয়েটারে লোকসান হইতে 
লাগিল। এদিকে প্রিয়নাথ বাবু এবং বেণীভূঁষণ বাবুকে অবশিষ্ট চারি 
হাজার টাক না দিলে লিজ কীচিয়! যায়। এই সঙ্কট অবস্থায় মিনা! 
থিয়েটারের বাকী দুই বৎসরের লিজ হস্তান্তর করিয়া! দিয়। অমর বাবু মনো- 
মোহন বাবুর খণ পরিশোধ করেন। টাক আদায়ের অন্ত উপায় ন! 
দেখিয়৷ অগত্যা মনোমোহন বাবু উক্ত লিজ লইতে বাধ্য হইলেন। 
স্থপ্রসিদ্ধ অভিনেতা এবং শিক্ষক শ্রীযুক্ত চুণিলাল দেবকে মিনার্তী 
থিয়েটারের ম্যানেজার করিয়া মনোমোহন বাবু তাহার সহিত এইরূপ 
বন্দোবস্ত করিলেন। চুণি বাবুকে মাসিক ৭৫৯২ টাকা করিয়। ভাড়া 
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দিতে হইবে] উক্ত টাকা হইতে বেনীভূষণ বাবুদের ৬**২ শত টাঁকা 
থিয়েটারের ভাড়া দিয়া মনোমোহন বাবুর মাসিক ১৫২ শত টাকা 
থাকিবে। ইহা ছাড়া থিয়েটার সংক্রান্ত (ব্রিহারস্তাল ব্যতীত ) অন্তান্ত 
বিষয় তত্বাবধানের নিমিত্ত মনোমোহন বাবু শত করা ৫. টাকা করিয়। 
কমিশন পাইবেন। 

আমর! পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, শ্বর্গার্ব মহেন্্রকুমার মিত্র, মনো- 
মোহন বাবুর মেট্রোপলিটন ইন্ট্রিটিউসনের সহপাঠী এবং বন্ধু ছিলেন ॥ 
ইনি প্রসিদ্ধ “শিশির পাবলিশিং হাউসের” সত্বরধিকারী শ্রীযুক্ত শিশির 
কুমার মিত্র, বি এ মহাশয়ের পিতা । মহেন্দ্রবাবু হাইকোর্টে ওকাঁশতি 
করিতেন। ইনি মনোমোহন বাবুর সহিত বরাবর বাল্য সৌহার্দ্য বজাস্ 
রাখিয়াছিলেন। তাহার প্রতিষ্ঠিত পুঙ্কালয় ও কাপড়ের দোকানে 
ইনি সদাসর্বদা আসিতেন এবং মনোমোহন বাবুকে ব্যবসায়ে উৎসাহিত 
করিতেন। মনোমোহন বাবু যে সময় কণ্ট্াক্টরের কাধ্য করিতেন 
মহেন্দ্রবাবুর ভ্রাত। (বর্তমান মিনার্ভ থিষেটারের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত উপেন্্র 
কুমার মিত্র মহাশয় সে সময় কোর্ট অফ. ওয়ার্ড ছ্রেটের ম্যানেজার হইয়া! 
করিদপুরে কাধ্য করিতেন। মহেন্দ্র বাবু উপেন্দ্র বাবুকে দিয়। ফরিদপুরের 
কোর্ট অৰ্‌ ওয়ার্ডে একটা বিন্ডিংএর কার্্যভার মনোমোহন বাবুকে যোগাড় 
করিয়! দেন। মনোমোহন বাবু উক্ত বিব্ডিংএব কার্ধ্য সুসম্পন্ন করিয়! 
দিয়াছিলেন। মনোমোহন বাবুও কিরূপ বন্ধুবংসল ছিলেন নিশ্ন্সিখিত 
ঘটনায় আমরা তাহ! বিশেষরূপে উপলব্ধি করিতে পারি। 

মনোমোহন বাবুর থিয়েটারে যোগ দিবার পূর্বে মহেন্দ্র বাবু তীহার 
একমাত্র কন্তার বিবাহ ন্প্রসিদ্ধ ডাক্তার স্বর্গীয় জগবস্ধু বস্থুর জ্যেষ্ঠ 
পৌত্রের সহিত স্থির করিয়া! আপিয়৷ মনোমোহন বাবুকে বলেন-““কন্তার 
বিবাহ ত স্থির করিয়া আপিলাম, কিস্ আমার হাতে পয়সা কড়ি কিছু 
নাই, পৈত্রিক সম্পত্তি হইতে সন্নিকানি গণ্ডগোল ও দেনা থাকার 
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সেখান হইতে সাহায্য পাইবার কোন আশা! নাই, গকলিতিতে তেমন 
কিছু হয় না, ভাইদের লেখা! পড়ার ব্যয় ও বাসা খরচ কোনমতে চলিয়। 
ষাইতেছে। আমার কন্ঠার বিবাহের ভার তোমাকে লইতে হইবে, 
টাকাকড়ি যাহা লাগে. তাহা দিয়া, আমাকে কন্তাদায় হইতে উদ্ধার 
করিতে হইবে। আমার শ্বাশুড়ী ঠাকুরাঁণী ২**০. ছুই হাজার টাকা 
মাত্র সাহায্য করিয়াছেন] মনোমোহন বাবুর হস্তে সে সময়ে ছয় হাজার 
টাকা ছিল, তিনি তৎসমস্তই মহেন্দ্রবাধূকে প্রদান করেন ' মহেন্দ্বাবু 
সেই টাকা লইয়া! কম্ধুলিয়াটোলায় রামচন্দ্র মৈত্রের লেনে মৈত্রদের বৃহৎ 
বাটা ভাড়া করিয়া মহাঁসমারোহ করিয়া কন্যার বিবাহ সম্পন্ন করিলেন ? 
মনোমোহন বাবু বলিয়াছিলেন, তোমার স্থবিধামত আমার টাক। 
পরিশোধ করিও। মহেন্দ্রবাবু যে সময়ে মিনার্ভা থিয়াটারের শৃন্ত বখরা- 
দার হইয়াছিলেন দে সময়ে ঠাহার লভ্যাংশ হইতে মনোমোছন বাবুর 
উক্ত টাকা পরিশোধ করেন। 

বর্তমান ষ্টার থিয়েটারের ম্যানেন্বার এবং লব্ধ প্রতিষ্ঠ নাট্যকার শ্রীযুক্ত 
অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যান্ন মনোমোহন বাবুর বাল্যবন্থ ছিলেন। অপরেশ 
বাবুর পিতা স্বপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার স্বর্গীয় বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় মহাশকক 
মনোমোহন বাবুর স্থাপিত পুস্তকালয্ন ও কাপড়ের দৌকানে তাহার পিত। 
স্বর্গীয় বীরেশ্বর বাবুর নিকট প্রত্যহই আসিতেন । 'অপরেশ বাবুও দিবসের 
অধিকাংশ সময় মনোমৌহন বাবুর বন্ত্রালয়ে আসিয়া অতিবাহিত 
করিতেন। এইরূপে উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা! বিশেষভাবে ঘনীভূত হইয়! 
উঠে। 

পূর্বে গিখিত হইয়াছে, ক্ষিতিশ বাবু দেশে আবদ্ধ হইয়। পড়ায় 
“প্যার্ডোর থিফ্বেটার* রিহাসল অবস্থায় উঠিয়া যায়) তৎপরে মুনীন্্র- 
নাথ গুণের বাটীতে অপরেশ বাবু প্রভৃতি মিলিত হইয়া! পুনরায় থিয়েটার 
করিবার আশায় আখড়া বসাইলেন। স্থুবিখ্যাত ঈশরচন্দ্র গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত 
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“সংবাদ প্রভাকর” যাহার অস্তিত্ব এ পথ্যস্ত তাহার দৌহিত্র মুনীন্ত্র বাবু 
ব্জায় রাখিয়! আমিতেছিলেন্অপরেশ বাবু তাহাতে সহায়তাও করিতেন ॥ 
মুনীন্্র বাবু ইহাদের শিক্ষাপ্তরু ছিলেন, তিনি থিয়েটারে অভিনন্বার্থে 
কম্েকখানি নাটকও লিখিয়াছিলেন। 

অতঃপর পরেশ বাঁবু নাট্যান্ুরগ বশতঃ প্রাইভেট থিয়েটারে 
যোগদান করিক্না নড়াইল প্রভৃতি স্থানে অবৈতানিক অভিনয় করিঝ়৷ 
বেড়াইতেন। মিনার্ভা থিয়েটারে যে সময়ে চুণি বাবু অধ্যক্ষ হইয়! 
থিয়েটার চালাইতেছিলেন, সেই সময়ে মনোমোহন বাবু মধ্যে' মধ্যে 
অপরেশ বাবুকে বিশ্বমঙ্গল প্রভৃতি নাটকে ছুই একটা ভূমিকা চ১2:) দিয়া 
মিনার্ডান্থ অভিনয় করাইতেন। যে সময় তিনি মালদহে বায়নায় গিয়াছিলেন 
তখন অপরেশ বাবুকেও সঙ্গে লইস়! গরিয়াছিলেন, অপরেশ বাবু তাহাতে 
অভিনয়ও করিয়াছিলেন। এইরূপ মনৌমোহন বাবু অপরেশ বাবুকে 
উৎসাহ প্রদান করিতে থাকেন। 

চুণি বাবুর মিনার্ভা থিয়েটারের অধ্যক্ষ হুইয়! কয়েক মাস অভিনয় 
করিবার পর মিনার্ভায় উপহার দেওয়া আরস্ত হইল। বন্মতীর শ্বত্বাধি- 
কারী স্বর্গীয় উপেন্ত্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহিত এইরূপ ব্যবস্থা হইল; 
তিনি প্রত্যেক দর্শককে স্থানোপযোগী উপহারের পুস্তক যোগাইবেন এবং 
বিনামূল্যে হাগুবিল ছাপাইয়! দিবেন, থিয়েটার সম্প্রদায় কেবল অভিনয় 
ও প্লাকার্ড ছাপাইবার ভার লইবেন। 

অতুল গ্রস্থাবলী হইতে আরম্ভ করিয়। কালী প্রসন্ন সিংহের মহাভারত 
ও শন্মকল্পদ্রম পর্যান্ত উপহার চলিল। ১৩১১ সালের শ্রাবণ মাস হইতে 
আশ্বিন মাস পর্যান্ত উপহার চলিতে থাকে,প্রুতি অভিনন্ন রজনীতে বহুসংখ্যক 
দর্শক সমাগমে থি্ছেটারে বেশ লাভ হইতে লাগিল। ন্ুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা 
অভিনেত্রীগণের ₹মাগম ও জ্বন্দোবন্তে “মিনার্ভা থিয়েটার” অচিরে 
সাধারণের বিশেষ দৃষ্টি অ।কর্ষণ করিল। মাঘ মানে মালদহে বায়নার় 
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গিয়া চুশি বাবুর সহিত কো'ন কারণে মনোমোহন বাবুর মনোমালিন্ত ঘটে। 
এগন্ত তিনি কলিকাতায় ফিরিয়! আসিয় থিয়েটারের সম্বন্ধ পরিত্যাগ 
করেন এবং চুণি বাবু স্বয্ং থিয়েটার চালাইতে আরম্ত করিলেন। 

চুণিবাবু ছুই এক সপ্তাহ থিয়েটার চালাইয়া৷ দায়াত্বের গুরুত্ব বুঝিয়! 
মহেন্দ্র বাবুর নিকট থিয়েটার ছাড়িয়! দ্বার প্রস্তাব করেন। মহেন্দ্র বাবু 
মধ্যস্থ হইলেন, চুণি বাবুর কর্তৃত্বকালীন দৃশ্য পট, পরিচ্ছদ ইত্যাদির 
ভন্ত চুণি বাবু এক হাজার টাকা নগদ "পাইলেন, এবং থিয়েটারের অন্তাক্ত 
যাহা দেন! ছিল, তাহা পরিশোধ করিবার ভার মনোমোহন বাবু স্বশ্ং 
গ্রহণ করি্নে। ূ্‌ 

চুণি বাবু থিয়েটার পরিত্যাগ করিবার পূর্বেই সুবিখ্যাত নাট্যাচার্য্য 
অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফি প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী শ্রীমতী তারাহ্থন্দরী ও নাট্য- 
সম্রাট গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে থিয়েটারে আনি যম্প্রদায়ের শক্তি 
সম্বদ্ধিত করা হইয়াছিল। 

চুণি বাবুর সহিত মিনার্ভা থিয়েটারের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলে মনোমোহন 
বাবু থিয়েটার ভাড়! দিতে চাহিলেন। মহেন্দ্র বাবু ব্লিলেন,-_-“থিয়েটারে 
লোকসান হইবে না, কেন ছাড়িয়। দিতে চাহতেছ? আমার কথাক্গ 
বিশ্বাস কর, স্বয়ং থিয়েটার চালাও |” মহেন্ত্র বাবুর আগ্রহ দেখিয়া 
মনোমোহন বাবু তাহাকে খলিলেন,_ আমার নানা-কার্্য, থিয়েটার 
লইয়া তো আবদ্ধ থাকিতে পারিব না, তবে তুমি যদি বধর! লইয়া! আমার 
সাঁহত কাধ্যে যোগ দাও,-_তাহা হইলে আমি থিয়েট।র চালাইতে সম্মত 
আছি।” দেইরূপ হইল, মহেন্ত্রবাবু হাইকোর্টের উকীল ছিলেন, 
তিনি এক তৃতীয়াংশ অংশ গ্রহণে 1-9881 ৪০%15৩৮ হইলেন। উভয়ে 
গিয়েটার চ।লাহতে আরম্ভ করিলেন। মলোমোহন বাবু চুণিবাবুর 
অধ্যক্ষতার সময়ে তাহার সুপরিচিত পুর্বোপ্লিখত প্যাপ্ডোরা থিয়েটারের 
'অপরেশ বাবুকে থিক়্েটারে আনিয়াছলেন। অপরেশ বাবু মিনার্ড 
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থিয়েটারের সহিত মালদছেও গিয্লাছিলেন। চটুণি বাবুর স্থলে তাহাকেই 
ম্যানেজার করা হইল। এই সময়ে নাট্যসমাট গিরিশচন্দ্র ঘোষ, নাটঢাচার্চয 
অর্ধেন্দুশেখর যুস্তফী, অপ্রতিদ্ন্দী মতিনেতা শ্রীযুক্ত হুরেজ্রনাথ ঘোষ, 
প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী শ্রীমতী তারান্থন্দরী থিছ্ছেটারে যোগদান 
করিয়াছিলেন। 

মিনার্ভায় আসিয়া! গিরিশ্চন্্র প্রথমে "হর-গৌরী” নামক একখানি 
গীতিনাট্য রচনা! করেন। ১৩১১ সালের ২*শে ফাল্গুন শিবরাত্রিতে 
তাহা অভিনীত হয়। তাহার পর মাসেই ২৭শে চৈত্র মহাসমারোছে 
তাহার নৃতন সামাজিক নাটক “বলিদান” অভিনীত হয়। বছ্দি।ন 
নাটকাভিনয়ে দহরে যেরূপ উচ্চ প্রশংস' ধবনি উঠিয়াছিল, অর্থাগম 
বিত্ত সেব্ধপ হয় নাই। তবে উপহার বন্ধ হইবার পর রঙ্গালয়ে দর্শকের 
সংখ্যা যেরূপ কমিয়! আপিতেছিল, “বলিদান” অভিনয় হইতে তাহ! 
সপ্তাহে সপ্তাহে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। 

এই সময়ে থিয়েটার. দুই দলে বিভক্ত হইয়! প্রথম দল কলিকাতাত়্ 
'অভিনয় করিত্বে লাগিল, দ্িতীক্স দল কটক ও পুরীতে গিয়। কিছুদিন 
অভিনয় চালাইয়াছিল। দ্মাবস্তকমত 'অভিনেতৃগণ শনিবার প্রাভে 
" পুরী হইতে আসিম্বা কলিকান্তায় অভিনয়পূর্র্বক পুনর্ধার সোমবারে 
পুরী চলিয়া যাইতেন। 

চুণিবাবুর সহিত মিনার্ভা থিয়েটারের সঙ্ন্ধ বিচ্ছিন্ন হইবার পর 
মনোমোহন বাবু কালে স্বন্ং থিয়েটারের ভার গ্রহণ করেন, সে কময়ে 
মহেন্দ্র বাবুর সহিত মনোমোহন বাবুর এইন্ধপ মৌখিক বন্দোনস্ত হয যে, 
থিয়েটারের ভাড়া হিলাবে মাসিক ৭৫০২ টাকা তিনি লইবেন। ইহ! 
ৰাদে থিয়েটারে যাহা লাভ হইবে, তাহার তিন ভাগের ছুই ভাগ তিনি 
পাঁইবেন। এইক্প মৌখিক কথানুপারে মনোমোহন বাবু থিয়েটার 
চালাইতে থাকিলেন। যহেন্দ্র বাবুর সহিত কোন লেখাপড়। হয় নাই, 
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মাত্র তিনি মুখে কথ] দিয়াছিলেন। মহেন্দ্র বাবু সে সময়ে হাইকোর্টে 
ওকালতী করিতেন। মনোমোহন বাবু থিঞ্েট।র পরিচালনের নিমিত্ত 
আবশ্তকমত টাকাকড়ি নিজ ঘর হইংত দিতেণ, মহন্ত বাবু কেবলমাত্র 
এথিয়েটাপ সম্বন্ধীঘ পরামর্শ প্রনান এবং শিয়েটার সংক্রান্ত উকিলের কার্য 
করিতেন। যেদ্দিন কোর্ট বঙ্ধ থ;কিত, সেধিন থিয়েটারে সন্ধ্যার পর 
আমিতেন। 

১১১৬ সালে মহেন্দ্র বাবুর ভূতীয় ভ্রত। ননী বাবু, বি, এ পরীক্ষায় 
'অকুৃতকার্ধ্য হইয়া! বিলাত বাইয়া লেখাপড়। করিবার মানসে জোট ভ্রাতা 
হহেন্ত্রধাধুকে তাহার আস্তরিক বাসনা জ্ঞাগন করেন। ভ্রাত বসল 
মহেন্দ্র বাবু মনেমোহন বাবুকে বলেন, “আমার য।হ! আয়, সমস্তই খরচ 
হইয়া! যার) তুমি যদি কিছু সাহায্য কর, তাহা হইলে ননীকে আমি 
বিলাত পাইতে পরি 1৮ মনোমোহন ব।বু ম-ইন্দ্রবাবুর কথায় তাহাকে 
ম.সিক ছুই শত টাকা করিয়া সাহায্য করিতে স্বীকৃত হন। তৎপর 
হইতে মহেন্দ্র বাবু তাহার থিয়েটারের লভে/র এক তৃতীয়াংশের উপর 
তই শত টাকা করিয়া আধক প|ঃতেন। মংনামোহন বাবু যতদিন 
'থষেটার চালাইস্থা ছলেন, উক্ত দুই শত টাক! মহেজ্জরবাবুকে দিয়! 
আলিয়াছিলেন। 

বরীন্ধ শরৎ কুমার রায় বি, এ, মহাশয় মনোমোহন বাবুর বাল্যবন্ধু 
এবং কন্ট্রক্টারি কার্যে একহন অংশীদ।র ছিলেন। মনোমোহন 
বাবুর পিতা বীরেশ্বর বাবুর সহিত শঙৎখাবুর পিতা স্বর প্রসনচন্্র রাস 
এম্‌, এ, বি, এল, মহাঁশক্ের বিশেৰ বন্ধুত্ব ছিল। এহ উভয় পঞ্গিবার 
বহুদিন হইতে বংখ পঃস্পরায় দৌহান্য সুত্রে আবদ্ধ ছিলেন৷ 

মনে!মেহন বাবুর থিষেটের প্রচলনের প্রথম হইতেই শরৎ বাবু 
প্রত্যহ সংাকালে মিন(র্ভা থি.রটারে অ।সিতেম| মনোমোহন বাবু 
যে সম:র মিনার্ভ। থিয়েট!+ লইয়। খুরী, ক-ক *ইত্যাদি স্থানে থাকিতেন, 


হও 


১৩৪ বংশ পরিচন্ত। 


সে সময়ে কলিকাতায় মিনার্ভা থিয়েটার শরত্বাবু তত্বাবধ!ন করিতেন। 
থিয়েটারে সে সময়ে বিশেষ লাভ হইত না, এ কারণ মহেন্দ্র বাবু 
খিযেটারে প্রায়ই আদিতেন না। শবৎ্বাবু মনোমোহন খাবুৰ তরফে 
কাধ্য চালাইতেন। 

আমর! পূর্বেই লিখিয়্াছি। স্বীয় নাট্যরথী অমরেন্্র নাথ দত 
মহাশয় মিনার্ভ। থিয়েটার তিন বৎসরের জন্ত প্রথমে লিজ লইয়াছিলেন। 
প্রথম বর তিনি স্বয়ং থিঘ্নেউার পরিচালন করির। পরে বাকী ছুই 
ৰ্খসরের লিজ মনোমোহন বাধুকে হণ্তাপ্তর করিয়া দিয়া, তাহার খণ 
পরিশোধ করেন। নানা কারণে এই সমস্ষে (১৩১২ সাল) মিনাভ। 
থিয়েটার হাইকোর্ট হইতে প্রকাশ্ত নিলামে উঠে। মনোমোহন বাব৫৯৪০০২ 
টাকায় ডাকিয়! লইয়া উত্ত থিক্পেটা"রর সর্ব সৃস্বে সন্ববান হইলেন। 

বলিদান নাটক1তিনয়ের পর স্ুুবিধ্যাত নাট্যকার স্বগীস্ ডি, এপ, 
রায়ের ধতিহাদিক নাটক *র.ণাপ্রতাপ” 1মনার্ভায় অভিনাত হয় । 
এই নাটকথানি প্রথমে ষ্টার থিস্সেটারে অভিনীত হইয়াছিল, কিন্তু তথাফার 
কতৃপক্ষের সহিত অভিনয় সংদ্ধে গ্রন্থকারের মনোমালিগ্ত হওয়াম্,। তিনি 
মিনার্ভা থিয়েটারের কত্তৃপিক্ষণণকে উক্ত নাটকথানি অভিপঞজের নিমিত্ত 
অনুরোধ করেন। মিনার্ভা থিয়েটারে নিথুততাবে নাটকখা'ন অতিনীত 
হয়। অভিনয় দর্শনে দ্বিজেন্ত্র বাধু পরম প্রীত ও উৎসাহিত ইইয়! 
উঠেন। তিনি মফঃন্বলের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। কিছুিন পরেই 
তিনি তিন বৎসরের ছুটি লইয়া, মিনার্ভা থিয়েটারের কর্তৃপক্ষগণের 
সহিত পরামর্শ করিয়। উক্ত থিয়েটার জন্য নাটক [লিখিতে আরম্ত 
করেন। তাহার ছুর্থাদাস, নুরজাহান, পোরাব রুস্তম, মেবার পতন, 
সাজাহান, প্রভৃতি ন।উক গুলি ষথাক্র:ম মিনার্ডায় অভিনীত হইতে খাকে। 

মিনার্ভ৷ থিষ্লেটার হইতে এক্সপ উৎপাহ ন। পইলে দ্বিজেন্ত্র বাবু এত 
শীঘ্ঘ সাধারণের নিকট সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে. পারিতেন না । দিনার্ভায় 
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তখন স্বক়ং নাট্যসম।ট গিরিশচন্দ্র ঘোষ নাট্যাচার্ধ্য ও নাট্যকার । তৎপরে 
স্থুবিখ্যাত নাট্যকার পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রপাদ বিছ্বাবিনোদ এবং 
স্থপ্রসি্ধ গীতিনাট্যকার স্বর্গীপ্ঘ অতুলরুন্$ মিত্র তাহার সহযোগী হইয়া! 
মিনার্ভার জন্ত নাটকাদি লিখিতেছিলেন। 

রাণাপ্রতাপ অভিনীত হইবার কয়েক সপ্তাহ পরে যে সমস্গে 
শিরিশচক্র্রের *পিরাচ্ছুদ্দৌল৷ নাটকের রিহারম্তাল চলিতেছে. অপরেশবাবু 
হুঠাৎ মনোমোহন বাবুকে (১৩১২ সালের ভাদ্রমাস) একথানি চিঠি 
লিখিয়া পাঠান, «তিনি আর থিয়েটার করিবেন না, যেন তাহার নাম 
আর না দেওয়া হয় 1” তিনি মনোমোহন বাবুর পিতৃশ্বমেয় সুরেন্দ্র 
ৰাবুর সহিত কন্ট্রাকুটরী কাধ্য করিবেন স্থির করিয়াছেন। অপরেশ 
বাবু চলিয়! যাইৰার পর গিরিশবাবুর নাম 'ম্যানেক্সার' বলিয় ছাপ! হইতে 
লাগিল। 

যথা সময়ে মহাসমারোছে সিরাজুদ্দৌল! লাটক অভিনীত হয়। 
অভিনম দর্শনে সর্বন।ধরণ পরম গ্রীতিনাভ করিস্মাছিলেন। তৎপর 
বৎদর গিরিশচন্দ্ের মীরকাশিম এতিহাসিক নাটক অভিনীত হয়। 
সে সময়ে বঙ্গ বিভাগে (1১2701607০6 39051 ) দেশব্যাপি তুমুল 
স্বদেশী আন্দোলন চলিতেছে, উক্ত নাটক ছুইখানি স্বদেশ প্রেমাত্মক 
হওয়ায় রঙগলয়ে লোকারণ্য হইতে লাগিল। মিনার্ভার যশঃ সৌরভে 
সমস্ত বঙ্গদেশ আমোদিত হইয়া উঠিল। 

মিনা থিয়েটারের অনাধারণ উন্নতি এবং অর্থাগম দর্শনে পুর্বোক্ত 
স্বগীয় শরৎকুমার রায় মনে।মোহন বাবুকে তাহাকে তাহার থিয়েটারের 
অংশীদার করিয়া লইবার জন্য অনুরোধ করেন। মনোমোহন বাবু 
শরত্বাবুকে বলেন, "মামি মহেন্দ্র বাবুক লাভের এক তৃতীয় অংশ 
দিব বলিয়াছি। যদিও তাহার সহিত কোন লেখাপড়। নাই এবং তুমি 
আমার অন্তন্ত কাধ্যের ব্খরাদ।র;) তাহ! বলিয়। মহেন্ত্রকে কথ। দিয়া, 
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আবার তাহা! ভঙ্গ করিয়! তোমাকে অংশীদার করিতে পারিব না। 
শরৎ বাবু ইহাতে মনে মনে অসন্তষ্ট হইয়া থাকেন ; পরে ১৩১৫ সালে 
যে সময়ে গোপাল লাল শীলের এমারেন্ড থিয়েটার (অমর বাবু এই 
(থিয়েটরর গোপাল বাবুর নিকট হইতে লিঞ লইয়! ক্লাসিক থিগ্চেটার 
নাম ধিাছিলেন ) প্রকাশ্য নিলামে বিক্রপ্ন হইবে বিজ্ঞাপিত হয়, সে 
সময়ে মনোমোহন বাবুও উক্ত থিয়েটার খরিদ করিবার জন্ত উপস্থিত 
ছিলেন। কিন্তু শরৎ বাধু এক লক্ষ আট হাজ্জার টাক। উচ্চ দর দিয়া 
খরিদ করেন। 

শরৎ, বাবু এই থিয়েটার ক্রয় করিয়। তাহাদের সাধারণ বন্ধ স্প্রসিদ্ধ 
এটর্ণা ৬কালীনাথ মিত্র পি, আই, ই, মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র স্বর্গীয় 
হেমেন্দ্রনাথ মিত্র (মনোমোছন বাবু ও শরৎ বাবুর কন্ট্রাক্টরি কাধ্যের 
অন্যতম অংশীধার ) মহাশরকে অনুরোধ করিয়া তাহাকে দিয়া মনো- 
মোহন বাবুকে বলিয়া পাঠান, 'আমরা দুই জনে দুইটা থিস্সেটার খরিদ 
করিযাছি। এক্ষণে এস, আমরা যেমন কন্ট্রাকটরি কার্যে ছুই জনে 
বথরাদার ছিল।ম, মেইরূপ থিয়েটারের কার্য্যেও ছুই জনে বথরাদার 
হুইয়। কাধ্য করি।”” ইহাতে মনোমেহন বাবু পুরৰাযজ সেই একই 
উত্তর দেন।_“'আমি মহেন্ত্রবাবুকে এক তৃতীয়।ংশ বখর! দিব বলিয়াছি, 
_-আমি তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া! তোমার সহিত মিলিত হুইতে 
পারিব না| (৮ ইহাতে শরৎ বাবু কুদ্ধ হইয়া! মনোমোহন বাবুর 
মিনার্ডা থিকেটের নই কির! দিবেন বলির! ভঙ্গ প্রদর্শন করেন। 
যখন দেখিলেন মনোমোহন বাবু অটল, তিনি তাহার প্রতি- 
এতি তঙ্গ কাবতে একান্ত অস'মত, তখন শরৎ বাবু তাহার কৃত 
থিয়েটার স্বয়ং পর্ষিচালন। করিথাব সঙ্কলপ করিলেন এবং উক্ত জী্ঘ থিয়েটার 
দুসংস্কৃত করিয়! মহাসম।রোহে “কে হিন্ুর থিয়েট।র” নাম দিয়! খুলিলেন। 
মনোমোহন বাবুর মিনা! খিক্েউারের সপ্রসদ্ধ অভিনেত1 ও অভিনেত্রী- 
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গণকে দ্বিগুণ বেতন ও বোনাস দিয়! তিনি তাহার থিয়েটারে ভাঙ্গাইহ! 
আনিয়াছিলেন। সুবিখ্াত অভিনেত্রী পরলোৌকগতা তিনকড়ি দাসী, 
শ্রীতী তারাহুন্দরী, পরলোকগতা স্থশ্পীল।ছিন্দবী ও নু প্রমিদ্ধ অভিনেত৷ 
শ্রীযুঞ্ত মন্মথনাথ পাপ (হাহ বাবু) শ্রীধুঞ্ত ক্ষেত্রমোহন মিত্র, স্বর্গীয় 
নুনীন্ত্রনাথ মণ্ডল (মণ্ট, বাবু) প্রভৃতি মিনার্ভা হইতে কোহিম্থুরে চলিয়। 
যান, সর্বশেষে গিরিশ বাবুকে দশ হাজার টাক ও সুরেন্দ্র বাবু (দান 
বাবুকে ) তিন হাজার টাকা বোনাস ও মোটা বেতন দিয়া তাহার 
কোহিন্থুরে লয়! গিক্স! নাট্যা,ম।দীগণের বিশ্ময়োৎপা্দন এবং সহরে একট। 
তুমুল আন্দোলনের স্থষ্টি করেন। 

মনোমোহন বাবু অনন্টোপায় হইয়া স্বিখ্যাত নটনাট/কার স্বর্গীয় 
অমেরেন্র নাথ দত্ত এবং স্থবিখ্যাত অভিনেত্রা শ্রীমতী কুম্ুমকুমারীকে 
মিনার্ভ থিয়েটারে লইয়| আসিরা কার্য চালাইতে থাকেন এবং এগ্রিমেণ্ট 
থাকিতে সুশীল স্বন্দরী থিয়েটার হুইতে চলিম্না বাওরায হইকোটে 
তাহার নামে ইনজাংসন স্ুটের নালিস করেন। 

কোহিনুর থিয়েটার খুলিবার ছই তিন মান পরেই শরৎ বাবুর মৃত্যু 
হন্স। তাহার অকাল মৃত্যুতে থিয়েটারেও নানা বিশৃঙ্খল! ঘটিতে 
লাগিল। গিরিশ বাবু, সুরেন্দ্র বাবু প্রভৃতি অনেকেই আবার মিনার্ভায় 
যোগদান করিলেন । 

মনোমোহন বাবু কতৃক পরিচালিত মিনার্ভ। থিয়েটারে যে সূ 
নাটক, গীতিন।ট্য ও প্রহপন অভিনীত হইক্লাছিল, তন্মধ্যে গিরিশচন্জ্রের 
ৰলিদান, সিরাঞজুদ্দৌলা, মীরকাসিম, ছত্রপতি শিবাজী, শাস্তি কি শাস্তি, 
শঙ্করাচাধ্য ও ব্যাসা-কা ত্যাক়সা, বক্মারী,__ছিলেন্ত্রলালের রাণাপ্র তাপ, 
তর্থাদাস, মুরজাহান, মেবার পতন ও সাজাহান, অতুলককষ্ণের শিরী 
ফরহাদ, তুফানী. লুলিয়া, হিন্দাহাক্ধেজ। রংরাঞ, ঠিকে ভূল,__ক্ষীরোদ- 
প্রদাদের 'বাঙ্গালার মসনদ" ও “পলিন' বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এই সকল 
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নাটক ও গীতিনাট্যের অভিনয়ে মিনার্ভা বিপুল অর্থ ও অসীম যশঃ অর্জন 
করিয়া বঙ্গীয় নাটাশালাগুলির মধ্যে সর্ববাদীসম্মত সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান 
অধিকার করে। ৮: 

১৩১৮ সালে মনোমোহন বাবুর পিতা বীরেশ্বর বাবু কাশীধামে গমন 
করিয়া জীবনের শেষভাগ তথায় বাস করিবার অভিপ্রার প্রকাশ করেন, 
এবং মনোনোহন বাবুও তাহার নিকট থাকেন* এরূপ মনোভাব পুত্রকে 
জানান। পিতৃভক্ত সম্তান পিতার অভিপ্রায় মত কাশীধামে একটা বাটা 
এবং একটা শিবালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্কর করেন। মনোম্‌ত স্থানে জমি ক্রয়- 
পুর্ব্বক বাটা ও মন্দির নিম্মাণ করিয়া পিতার সহিত একত্রে কাশীবাস 
করিবেন, এইক্প সঙ্কল্প করিয়। থিয়েটার ছাড়িয়া! দিবেন, স্থির করেন। 
মিনার্ভ। থিয়েটার বনুপূর্ব্ব তিনি ৬০ হাজার টাকার নিলামে খরিদ করিয়া 
বথেষ্ট সংস্কার সাধন এবং থিয়েট।র-সংলগ্ন পূর্বদিকের জমিতে ৬ হাজার 
টাক ব্যয়ে নূতন হোটেল বাটা নির্মণ করিয়াছিলেন। সে সময়ে সমগ্র 
থিয়েটার বাটার মূল্য পক্ষাধক টাক! হইলেও, তিনি প্রথমে যে দামে 
বিয্লেটার থরিদ করিয়াছিলেন ও হ্বোটেল বাটা তৈয়ারী করিতে যাহা 
খরচ পঁড়িয়াছিল, তাহার এক তৃতীক্বাংশ অর্থাৎ ২২ বাইশ হাজার টাক! 
মাত্র লইয়! মহেন্দ্র বাবুকে বিক্রম কোবাল৷ (লখিরা দেন । 

ত্রষ্ট দৃগ্ঠপট ও পোষাক পরিস্ছদ এবং সুবিখ্যাত নাট্যকার ও 
অ[ভনেতা অভিনেত্রীগণ-পরিশোভিত সর্বশ্রেষ্ঠ থিয়েটারে পূর্ণ অধিকার 
পাইয়৷ মহেন্দ্রবাবু মনোমোহ্ন বাধুকে তাহার অংশের নিমিত্ত মাসিক 
১৮৯০২ আঠার শত টাকা করিম্ব। ভাড়! দিতে স্বীকৃত হন। দশ বৎসরের 
নিমিত্ত পিজ লেখাপড়া হয়। প্র লিজের একটা বি.শষ সর্ত থাকে, যস্তপি 
মহেন্্রবাবুর হঠাৎ মৃত্যু হয়, তাহা! হুইলে সঙ্গে সঙ্গে লিও ক্যান্সেল 
হইয়। যাইবে । মহেন্দ্র বাবু সে সময়ে বহুমুত্রের পীড়ার আক্রাস্ত হইস্লা- 
ছিলেন। 
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সাত আট মাস কাশীধামে বাদ করিবার পর মনে(মোহন বাবুর. 
পিত।র ৬ কাশী প্রান্তি হয়। কাশীতে নূতন বাটা এবং শিব মন্দির, 
নির্খিত হইর।ছিল, কিন্থ তিনি তাহ! প্রতিষ্ঠিত করিয়া যাইতে পারেন 
নাই। 

পিতার মৃত্যুর পর মনোমোহন বাবু কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া! 
পিতার দানগাগর শ্রাদ্ধ করেন এবং পরবৎমর কাশীতে যাইয়া পিতার 
সপিগকরণ এবং কাশীর সমস্ত ব্রাঙ্গণ পণ্ডিত বিদায়াদি করেন। মহ" 
মচ্োপ|ধ্যায় পণ্ডিত রাখাল দাস গ্টাযসরত্ব মহাশয় মনোমোহন বাবুর, 
ভষ্টপঞ্পার গুরু বংশীয়, তিনিই ইহার অধ্যক্ষতা করিয়া(হলেন। 

মহন্ত্রণাবু পরমোৎসাহে মিনার্ভ। খিক্পেটার পরিচালন করিতে আরল্ত, 
করেন। কিন্তু এক বংসর গত হইতে না হইতে মহ্েন্দ্রধাবু একালে 
পরলোক গমন কাংরন। বীরেশ্বরব।বু ইহার ছুই মাস পূর্বের মানবলীল। 
সংবণ করেন । এগ্রিমেন্টের সত্তীন্গসারে পিক ক্যান্সেল হইয়া যাওয়ায় 
মনো/সোহন বা? পুনগাঁর থিয়েটার শ্বস্নং গ্রহ9 করিলেন। গিরিশচন্দ্রের, 
গৃহলগ্মী এবং ক্ষারোদ বাবুর ভীম্ম, আহেরিয়!, রূপের ডালি প্রভাতি 
নাকি এই সময়ে অওনাত হর। বন্দর সর্বশ্রেষ্ঠ নাটাকার এবং 
অভিশেত। অহিনেত্রীগণের একত্র সংমিলন এক মাত্র মনোমোহন বাবুর 
পরিচালিত শিনাও। থিরেটারেই হইয়াছিল। অবশি্ ছিলেন টার. 
খিফ্জেটারের অন্ততন সন্বাধিকারা, স্থবিখ্যাত নট-নাট্যকার ও নাট্যাচার্ধয 
শ্রযু্ত অধুহশাল বস্থ মহাশন্প ; ভাহাকেও মনোমোহন বাবু এই সমস্কে, 
তীহার মিনার নাট্য।চার্ধ্য, নাট্যক/রও অভিনেতারপে আনয়ন করেন। 
খআমৃশ বাবুর রচিত “নবযৌবন” নামক ম্ুতন নাটক শিনার্ভায় প্রথম, 
অভিনীত হয়। 

মহেন্দ্র বাবুর মৃত্যুকালে তাঁহার একমাত্র পুত শ্রীঘুক্ত শিশির কুমার 
মিত্র নাঝলক ছিলেন। কিহদিন পরেই মহেন্দ্র বাবুর ভ্রাতা প্রীযুক্ত 


১5৩ ংশ পরিচয় ॥ 


উপেন্দ্র কুমার মিত্র বি, এ' মহেন্দত্রবাবুর পুত্রের গার্জেন স্বরূপ মনোমোহন 
বাবুর নামে কলিকাতা! হাইকোর্টে থিফ্্টারের পার্টিসন এবং হিসাবপব্দজ্ের 
(&০০০2 ) জন্য নালিদ করেন । 

পূর্বেই পিখিত হইয়াছে, মনোমোহন বাবু ১৩২০ সালে প্রকান্ত 
নিলামে কোহিন্থুর থিষেটার কিনিয়া লন। এক্ষণে তিনি তাহার 
মিনার্ভার ১ অংশ উপেন বাবুক তাড়। পিয়া তাহার সহিত মামল! 
মীমাংস! করিয়া লইলেন এবং স্বীয় নামে মনোমোহন থিয়েটার নামকরণ 
পূর্ববঞ্জ কোহিনুরে আনিয়া! থিঙ্কে্টার করিতে থাকেন। “কণার” 
এবং তৎপর “মোগলপাঠান' নাটকাতিনয়ে মনোমোহন খিযেটারের 
স্থনাম অচিরে দেশমন্ স্থবিস্তিত হুইয়া পড়ে। 

কএক বৎমর :পরে মনোমোহন বাবু তাহার নিনার্ভ। থিয়েটারের 
২ অংশ একলক চল্লিশ হাক্গার ট।কায় এবং শিশির বাবু তাহার ১ অংশ 
(যাহা তাহার পিতা ২২ হাঞ্জার টাকাস্» খরিদ ক.রয়াছিলেন ) ৭ সন্তর 
হাজার টাকায় |বক্রয় করেন। 

মোগলপাঠানের পর পাণিপথ, পিয়ারেনজর, দেবলাদেবী, বিষবৃক্ষ, 
পরদেশী, হিন্দুবীরঃ বঙ্গেবগী প্রভৃতি নাটকাদি অভিনম্ধ করিম 
মনোমোহন ধিক়েটার বঙ্গদেশে সর্বশ্রেষ্ঠ থিয়েটার বণিয়। স্থু প্রতিষ্ঠিত 
হয়। 

সুদীর্ঘকালবাাপি স্থ্যশঃ ও অর্থাগম অক্ষুণ্ন রাখি! এরূপ অপ্রতিহত- 
ভাবে থিয়েটার পরিচালন করিতে মনোমোহন বাবুর শ্তায় এরূপ কোনও 
থিষ্বেটারের সত্াধিকারীকে দেখিতে পাওয়া যায় নাই। থিয়েটার করিতে 
আপিয়া বহুসংখ্যক প্রেগ্রাইটার সর্বস্বান্ত হইয়াছেন, ঈশ্বর কৃপায় 
মনোমোহন বাবু থিস্সেটার হইতে আজ বঙ্গদেশের একছন প্রথম শ্রেণীর 
জমীদার | 

খিজ্েটারের অভিনেতা, অভিনেত্রী ও কর্মরচারীবৃন্দের স্থখস্বাচ্ছযন্দের 


শ্রীমনোমোহন পাড়ে । ৩৪১ 


দিকে তাহার সতত লক্ষ্য পরিলক্ষিত হইত । গভর্ণমেণ্টের আফিসের 
স্ঠায় মাপ কাবার হইলে তাহার বেতন তো পাইতেন। অধিকন্ত 
দায়ে ও দরকারে জানাইবামাত্র সাহা ব্য প্রাপ্ত হইতেন। মনোমোহন 
থিয়েটারের কার্ধ্য পাইবার নিমিত্ত সেই জন্তই অভিনেতৃবর্গের বিশেষ 
আগ্রহ দেখা যাইত। ' 

মনোমোহন বাবুর জন্মপত্রিকায় বৃহস্পতি নবমাধিপতি হইয়া একাদশ 
গৃহে অর্থাৎ বায় স্থানে অবস্থিত) ভাখ্যলক্ষ্ী সেই নিমিত্তই তাহার 
প্রতি সতত প্রসন্ন । তিনি ষেকাধ্যে হন্তন্সেপ করেন, তাহাতে বিজন্ব 
লাভ করিয়া! থাকেন | স্বয়ং উপার্জন করিয়। তিনি বহু জমীদানী ক্রম্ম এবং 
কলিকাতায় বছ সংখ্যক বাটা নিষ্খাণ ও পৈতৃক নষ্ট সম্পত্তিগুপির 
পুনরুদ্ধার করিয়াছেন। তাহার পিতৃভক্তি, দানশীলতা, বিস্তান্থুরাগ এবং 
ধর্মবনিষ্ঠার পরিচন্প নিয়লিখিত কীর্িরা'জিতে প্রকাশিত হইয়াছে +-- 

১। তিনি তাহার জন্মতৃমি কায়ব। গ্রামে পচিশ হাজার টাকা 
খরচ করিয়া পিতৃ-স্থৃতি রক্ষার্থ “বীরেশ্বর দাতব্য চিকিৎসায়” নামক 
গৃহ নির্মাণ করিয়াছেন এবং চিকিৎসালয়ের খর5 চালাইবার নিমিত্ত 
বাধিক ছয় হাদ্দার টাকা আয়ের ব্যবস্থা করিয়া একজন জ্যাসিষ্ট্যান্ট 
সার্জন ও ছুইঞ্জন তাহার সহকারী এবং একজন অভিজ্ঞ ববিরাজ 
রািয়াছেন। 

২। যশোহরে টোলের নিমিত্ত জমি ও বাটার ব্যবস্থ। করিয়াছেন । 
দৌলপ্র কলেজ সংলগ্র চতুষ্পাঠীর গৃহ নির্শাণের নিমিত্ত পাঁচ হাজার 
টাক দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। 

৩। সম্প্রতি কুশদহ পরগণ।য় বিস্তৃত জমিদারি ক্রয় করিয়া তথায় 
বিদ্যালয় ও চতুপ্পাঠি নির্াণের জন্য প্রস্ত ত হইতেছেন। 

৪। কলিকাতা আমুর্বেদিক হাসপাতাল বাটী প্রস্তুত এবং 
আমুর্ধেদিক হাসপাতালের জন্ত তিনি লক্ষ টাকা দিতে প্রতিশ্রুতি হুইয়া- 


৩৪২ বংশ পরিচয় । 


ছেন। স্ুবিখ্যাত কবিরাজ শ্রীধৃক্ত ঘামিনীভূষ৭ রাষ্জ এম, এ, এদ্‌ বি, 
মহাশয় এই আযুর্কেদ হাসপাতালের উদ্যোগ কর্তী | 

বারেশ্বব বাবু আঙ্গীবন স্বদেশবৎসল এবং ধর্মনিষ্ঠ ছিলেন, পুন্রও 
পিতৃগুণ প্রাপ্ত হইন্গাছেন। পিতার গ্ার মনোমোহন ।বাবুও কখনও 
বিলাতী বস্ব পরিধান করেন না। দেশী আন্দোলনের বহু পূর্ব 
হইতেই আমরা তাহাতে মটকা কাপড় ও গরদের কেটি পরিতে দেখিয়া 
আাসিতেছি। পু্ববপুক্ষগণের অনুলরণে ইনিও বরাবর ছুর্গোৎ্সব, 
পৃজাপার্বণ, অতিথি সৎকার, পিতৃপুকষের শ্রাদ্ধ, ব্রাহ্মণবিদায় 
ইত্যাদি বংশগতবার! বক্জায় রাখিয়া! বংশের গৌরব ও কাঠি রক্ষা করিয়া 
আপিতেছেন। প্রত্যেক বৎদর হুর্গোৎসবে বিশেষ বন ও শ্রদ্ধার সহিত 
শত সহস্র ব্যক্তিকে অকাতর ব্যন্ে ইন পরম পরিতোষ সহকারে ভোজন 
করান। বিষয়কাধ্যে ইনি মিতব্যয়ী, কিন্ত লোকজনকে খাওয়াইবার সময় 
ইনি নানাস্থান হইতে সর্ধবোত্রুষ্ট দ্রব্যাদি প্রচুর পরিমাণ আয়োজনে 
একবারে মুক্তহস্ত হইয়! থাকেন। মিনার্ভ থিয়েটার পরিচালনকালীন 
কএঞ্ বৎসর ধরিয়া সরস্বতী পৃদ্দার সময় মনোমোহন বাবুকে বিডন 
গার্ডেনে কলিকাতাবাসীমাত্রেই মকাতর ব্যয়ে সহস্র সহজ কাঙ্গালী 
ভোজন করাইতে দেখিয়।ছেন। 

বহু ছাত্রকে ইনি আহার প্ররযন এবং বহু পণ্ডিতকে তাহাদের 
চতুষ্পাঠী পরিচালনে সাহায্য করিয়া থাকেন। গ্রাম সম্পকীন্র এবং 
াস্ীস্ স্বপ্রনের গীতির কলরবে সব্ংদা তর কলিকাত! ভবন মুখরিত | 

শ্রীবুক্ক মনোমোহন বাবু তাহার স্বকৃত উপার্জনের সম্পত্তি 
হইতে বাৎসরিক ৩* হাজার টাক! 'আরের সম্পত্তি টা্টী ডিড. করিয়| 
তাহার পৈতৃক বাসস্থান কার্বাগ্রামে অভিথিশালা, চতুষ্পাঠী, জাতীর 
'বগ্ালয়, ডাক্তারখানা ও আধুর্কেদীয় চিকিৎসালয়, এবং জপকষ্ট 
নিবারণের জন্য বড় দিঘী প্রভৃতি, যশোহরে জাতীয় বিস্'লয়, খুলনা 


শ্রীমনোমোহন পাড়ে । ৩৪৩ 


চতৃষ্পাঠী প্রভৃতি তাহার পিত। ৬বীরেশ্বর পীড়ে মহাশয়ের নামে সমস্ত 
কার্ধয চালাইবার বন্দোবস্ত করিপ্পাছেন। এ ট্রাষ্ী ডিডে কলিকাতা 
রাজা দানেন্দ্র নারায়ণ রটে অষ্টাঙ্গ আমযুর্বেদ বিদ্যালয়ে বীরেশবর দাতব্য 
আযুর্কেদিক হাসপাতালের জন্ত বাৎমরিক ৫ হাজার টাক! দিবার ব্যবস্থা 
করিয়াছেন। সত্বরই উক্ত আমুর্কেদ হানপাতাল খোলা হইবে এইবূপ 
বন্দোবস্ত হইস্কাছে। 

যশোহর জেলায় ভল কষ্ট নিবারণের জন্য গ্রতি বংসর তিনি ২।১টা 
পুক্ষরণী নি ব্যয়ে কাঁটাইয়! সাধারণের জলবষ্ট নিবারণ করিয়। থাকেন। 

মনোমোহন্‌ বাবু মুর্শিদাবাদ এ্েলার অন্তর্গত কান্দি সাব ডিভিসেনের 
অধীন বাঘভাঙ্গার মধ্যম রাজ। ৬উপেন্ত্র নারায়ণ রায় চৌধুরীর জোষ্ঠ 
কন্ত। শ্রীনতী জ্যোতিপ্রত1 দেবীকে বিবাহ করেন । 

এ বাঘডাঙ্গার রাজবংশের ক্রিয়া কলাপ ও বিগ্রহ সেব! ইত্যাদি 
চিরপ্রসিদ্ধ। ইহাদের বাটীতে ৬রাঞজ রাজেশ্বরী লক্ষী নারায়ণ ও 
শত শিব পূজা প্রভৃতি এখনও বর্তমান আছে, ইহারা ফতেসিং পরগণার 
ন্মিদার ছিপেন; কালে সমস্তই নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কেবলমাত্র 
যৎসামান্ত দেবোত্তর সম্পত্তি আছে, তাঁগাতে কোনরূপে দেব পেবা কার্য 
চালাইয়া আমিতেছেন । 

মনোমোহন বাবুর তিন পুত্র ও ছুই কন্ঠ । প্রথম রদ্বেশ্বর প/ড়, দ্বিতী়্ 
শ্রীবিনয়ঞ। পাড়ে ও কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীথগেন্্র মোহন পাড়ে। প্রথমা 
কন্ত! শ্রীমতী ইন্দু দেবী ও ক্নিষ্ঠ কন্তা শ্রীমতি সুজলা দেবী । 

প্োষ্ঠ জামাত। শ্রীমান ডাক্তার সীতা নাথ প্রধান এম্‌, এস, সি, ও 
কনিষ্ঠ শ্রীমান সতী নাথ মিশ্র বি, এ । মনোমোহন বাবু জামাতাদিগকে 
বাল্যকাল হইতে নিজের কাছে রাখিয়৷ লেখাপড়া শিখাইন়্৷ মান্গুষ 
করিয়াছেন। 

মনোমোহন বাবু কলিকাতায় ১১ এ গোক্জাবাগান স্টীটন্থ বাটাতে 


৩৪৪ বংশ পরিচয় ৷ 


১০।১২টা স্কুলের ও কলেজের ছাত্রকে স্থান দিয্লাছেন এবং তাহাদের 
আহারাদির ব্যয় নির্ধাহ করেন। ইহা ভিন্ন অনেক গরীর আত্মীস 
তাহার বাঁটীতে থাকিয়! অর্থোপার্জন করিয়া থাকেন। 

মনোমোহন বাবু সন ১৩০১ সালের জৈষ্ঠ মাস হইতে ত্বাহার মনো- 
মোহন থিয়েটার শ্রীযুক্ত বাবু শিশির কুমার ভাছুড়ী ও নিমতিতার 
জমিদার শ্রীধুক্ত মহেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী মহাশয় দম্নকে মাসিক ২৭৫০২ 
নেট ভাড়ায় পাঁচ বংসপের নিমিত্ত লিজ দিয়া থিয়েটার হইতে অবলর 
শ্রহণ করিম্বাছেন। 

এই স্বনামধন্য কর্মীর দীর্থ জীবন আমরা ঈশ্বরের নিকট সতত 
প্রার্থনা করি। 


১। পণ্ডিত মায়ারাম পাড়ে 





কনৌজ ব্রাহ্গণ 
সাং সামটা 
২। অনস্তরাম পাড়ে 
সাং তি 
] | 
৩। রামকষ্জ পাড়ে ৪ | রাজারাম পাড়ে 
সাং সাম্টা 
| 
£| টীকারাম পীঁড়ে ৬। রামচক্র পাড়ে 
ডিন সাংকায়বা 
| 
৭। আশারাম পাড়ে ৮। কালিচরণ পাঁড়ে 
সাং কায়বা সাং. কায়বা 


ৃঁ রা দেবী 


শ্রীধনোমোহন পাড়ে । ৩৪৫ 





৯। ভবানীপ্রসাদ্দ পাড়ে | ] 
সাং কারব! ১*। কুবির পাড়ে ১১। ছুর্গাপ্রসাদ পাড়ে 
(নিঃসন্তান ) সাং কায়ব! সাং কায়বা 


(নিঃসস্তান) জ্তী রা দেবী 





১২। নো পাড়ে ১৩। ছি? পাড়ে 
সাং কাবা সাং কাক্গব! 
ৃ মৃত্যু ১২৩৩ সালের ২ বৈশাখ বৈশাখী 
| শুরুষঠী তিথি স্ত্রী বিমলান্থন্দরী দেবী 
মৃত্যু ১২৩৩ পাল ওর! বৈশাখ শুরু সপ্তমী 
1 তিথি। ] 
১৪। গৌরম্থন্নর পড়ে 


সাং কারব! 
( নিঃসস্তান ) 
স্ত্রী দর্গাময়ী দেবী 


১৯। ভগবানচন্ত্র পাড়ে পৌধ্য পুত্র ১২৪৭ সালে 
পৌন্বা দূ গ্রহণ করেন। 








! 
২০। প্রভাসচন্দ্র পাড়ে ২১। চন্রকান্ত পাড়ে 
( নিঃসস্তান) মৃত্যু ১৩১৮। ছি 


| ! 
২২। শৈলেন্দ্রকুমার পীড়ে ২৩। হেমেন্দ্রকুমার পাড়ে ২৪ । হাজারীলা 
(নিঃসস্তান ) নিঃসন্তান স্ত্রী পাড়ে 
রাধারাণী দেবী (নি; সম্তভান ) 





] [ 
১৫) মৃত্য পাড়ে ১৬। গিরিশচন্ত্র পাড়ে ১৭ গোৌরিশচন্ত্র পাড়ে 
মৃত্যু ১২৭* সাল, মৃত্যু ১২৭৫ সাল ২৯ মৃত্যু ১২৮৯ সাল ১লা 
বৈশাখ ক্ষ্গাদ্বাদশী আশ্বিন কৃষ্ণ য়োদশী কার্তিক কৃষ্ণ প্রতিপদ 
তিথি স্ত্রী শিবন্থন্দরী তিথি স্তর প্রনন্নমরী তিথি ্ত্রী সুপারময়ী দেবী 
দেবী। দেবী। মৃত্যু ১২৫৬ অগ্রহাক্বণ 


১ 


৩৪৬ ংশ পরিচয়! 


| 
] ১৮। উমেশচন্দ্র পাড়ে 
। মৃত্যু ১২৭২ সাল » অগ্রহায়ণ শুরু পঞ্চমী 
ৃ .. তিথি স্ত্রী স্বর্ণময়ী দেবী মৃত্যু ১২৫৬ সাল 
[ ১১ অগ্রহারণ শুরুদশমী তিথি । 


1 ] 
২৬। কেদারেশবর পাঁড়ে ২৭। বীরেশ্বর পাড়ে ২৮। শ্রীকৃষ্ণ পাড়ে 
মৃত্যু ১৩*৯ ( নিঃ সন্তান ) স্ত্রী শাস্তময়ী দেবী 





1 [ । 
২৯। দেবেন্দ্রনাথ পাড়ে ৩*। নবকুমার পাড়ে ৩১ | রাজকুমার 
(নিঃ সম্তান) জন্ম ১২৭৪। ফান্ন মৃত্যু পাড়ে মৃত্যু ১৩১২ 
১৩১৫। ১৮ আশিন স্ত্রী মাৰ স্ত্রী কাদঘিনি 
হরিমতী দেবী দেবী 


] 
[ ৩১৬ । স্থৃধীরকুমার পাড়ে' 
| (নিঃ সন্তান) 


৩২ ভারারার তত. টি ৩৪। সুরথকমার  ৩৫। দীনেশ 
পাড়ে জন্ম ১৩০৫। পাড়ে জন্ম ১০১৩ । পাড়ে জন্ম কুমার পাঁড়ে জন্ম 
চৈত্র। ৫ পৌষ । ১১১৫ ১ ফান্তন। ১৩১৭ ৩০শে আধাডঢ় 

১৭। বীরেশ্বরু পড়ে 





] ] 
৩৭ । মনোমোহন পাড়ে ৩৮ | লালমোহন পাড়ে ৩৯ । সুরেন্দ্রমোহন পাড়ে 






ৃ | 
৪০ | নগেন্দ্রমোহন ৪১ । জ্যোতিক্্রমোহন ৪২ | শচীন্ত্রমোহন পাড়ে 
পাড়ে মৃত্যু পাড়ে (নিঃসস্তান) (নিঃসস্তান ) 
১৩২৭। ১৯শে আশ্বিন। 


শ্রীমনোমোহন পাড়ে। ৩৪৭ 
৪5। জিতেন্ত্রমোহন পাড়ে ৪৪) ধীরেন্রমোহন পাড়ে 


৩৭ | মনোমোহন পাড়ে 


স্ত্রী জ্যোতিঃপ্রভা৷ দেবী 
। ্ 
1 ৃ চু কালির 
৪৫। বদ্ধেশ্বর পাড়ে ৪৬। বিন্য়কুষ্জ পাড়ে ৪৭। খনেশ্বাম পাড়ে 
জন্ম ১২৯৭৯ শ্রাবণ | বাল্যক।লে মারা ব। 
সানিত্রী ৃ 


|] 
৪৮। থগেন্্রমোহন পাড়ে 


ব্রজেশ্বর শমেশ্বর খোকা 


৩৮ । লালমোহন পাড়ে 
| 
| 
৪৮ । বিশ্বনাথ ৪৯। শন্গুনাথ 


১৬। গিরিশচন্দ্র পাড়ে 


৪৮। পতিহপাবন পাড়ে  ৪৯। হরিগোপাল পাড়ে 
মৃত্যু ৩৩১। ২৯শে মাঘ (নিঃ সন্তান ) 
জন্ম ১১৬৬। মাঘ 


স্প্প্প্পী শাাাস্পীগসপা 


£ ই 
৫* | ভূধরচন্দ্ পাড়ে ৫১ । কুঞ্জবিহারা পাড়ে জন্ম ১৩*৭। ফাল্গুন 
স্ত্রী কুন্তলাবাল! দেবী 


। ৃ ] 
দ্যোতিশচন্দ্র প্রবোধচন্ত্র বুলটু ওরফে প্রভামচন্্র পাড়ে পুণচন্্র পাড়ে 


"3৮ ংশ পরিচয়। 


১৭। গোরিশ্চন্্র পাড়ে 


£৩। কালীশচন্ত্র পাড়ে 4৪1 সতীশচন্দ্র পাড়ে ৫৫। শ্রীশচন্দ্র পাড়ে 
মৃত্যু ১২৯*।৫ই পৌষ। নিঃসস্তান (নিঃসন্তান ) 
অগ্রহারণ কৃষ্ণাষচী তিথি মৃত্যু ১৩১৪।১ ভার 

স্ত্রী মোক্ষদাস্ন্দরী দেবী ৬ কাশীধাম 


মৃত্যু ১২২৯চৈত্র স্ত্রী হেমাঙ্গিনী দেবী 
মৃতু ১৩১২ কার্তিক 


ঢু ] 
৫৬। ভূপতিনাথ পাড়ে ৫৭1 শ্রীপতিনাথপাড়ে 


জন্ম ১২৭১। আষাঢ় (নিঃসন্তান ) 

স্ত্রী সরলাবাল! দেবী জন্ম ১১৮৪ সাল 
মৃত্যু ১২৯৭১ জো 

€৮। রমাপতি পাড়ে ৫৯। গণপতি পাড়ে 

জন্ম ১২৯৯ পৌষ মাহ! জন্ম ১৩০৫| ৪১1 মাথ 

শ্রীনীহারবাল! দেবী রর দেবী 

লক্্মীপতি পাড়ে অনন্তব্েব পাড়ে 

জন্ম ১৩২৪ । পৌষ জন্ম ১৩৩০। ৬ই আশ্বিন 


১৮।  উমেশচন্দ্র পাড়ে 


| ] 

৬*। নীলকণ্ঠ পাড়ে ৬১  বরদাকণ্ঠ পাড়ে স্ত্রী শীতলাধম্ী দেবী 
মৃত্যু ১৩*৬।২৮শে কাণ্তিক নি:সন্তান 

গুরু একাদশী তিথি জন্ম ১২৫২। পৌষ 


শ্ীমনোমোহন পাড়ে । ৩৪৯ 


জন্ম ১২৫৪।ভাত্র মৃত্যু ১২৭।আঙ্িন 
স্ত্রী ইচ্ছাময়ী দেবী 


৬১। নীলক্ পাড়ে 
1 





] 1 ও | 
৬২। শ্রীকণঠ পাঁড়ে ৬১। চন্দ্র পাড়ে ।৬৪। অমৃত পাড়ে 
জন্ম ১২৮৪। স্ত্রী অবরপূর্ণ। দেবী প্রফুল্লদেবী জন্ম ১৩০« 
মৃক্য ১৩'৮।৩ই বৈশাখ ৬৫। ক্ষীরোদ পাড়ে 


স্ত্রী রাণুবাল। দেবী 
€নিঃসস্তান ) 


| 
| | দ্রিখাককর পাড়ে 
ননীগোপাল পাড়ে খোক! 





লন্ম ১৩২০।১১ শ্রাবণ জন্ম ১৩৩১। ১৮ই ফান্তন জন্ম ১৩২৭৫ আশ্বিন 
৪নং ইহারা কৃঞ্জনগরের মহারাক্গের নিকট হইতে কতক- 
১*নং 


১১নং 


গুলি বহ্গোত্তর লয়েন। 


১৩নং। হ্ছার স্ত্রী সহমরণে গমন করেন । 

১৪নং। ইহার স্ত্রী ১২৪৭ সালে ভনবান পাড়েকে পোষ্যপুজ্র লয্মেন। 

২*নং। বালাকাল হইতে ডাক্তারি শিক্ষা! ও ভোক্ষ বিস্তার উপর 
অত্যন্ত অনুরাগ ছিল। ইন্ন নানা দেশ পরিভ্রমণ করিয়া বাটা 
'আসিয়া বিনামূল্যে রোগীর চিকিৎসা! ও উধবাদি দিতেন। ইহার নিজের 
আবিষ্কৃত গুটিকতক ওঁষধের মধ্যে একটা পাগলের ওঁষধ ছিল, তাহতে 
বহুদূর হইতে পাগল প্রত্যহ 'মাপিয়া নিরাময় হইত । ভোঞজবিগ্ভার দরুণ 
বড় বড় লোকের সহিত তাহ।র বিশেষ পরিচয় ছিল। ইনি বড় 
কৌতুকপ্রিষ্ ছিলেন। 


৩৫০ বংশ পরিচয়। 


ইহার পিতার স্ঠায় সকলকে বিনামূলো ওুধধ দেওয়। ও দেথাীন' 
করিতেন ও তাহার পিতার আবিষ্কৃত পাগখের ওষধ পাগলপিগকে 
দিতেন। 


| চট 181৯ 810111৯গত হর দর821 81৮ 81181151৯]ত 58৫113 






রায় মহেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৰাহাছুর। 


গবর্ণমেপ্ট প্লীডার, সিরাজগঞ্জ ( পাবনা ) 

১৮৬০ শ্রীষ্টাবের ১লা নবেম্বর তারিখে ইনি ঢাকা জেলার অধীন 
মুন্দীগঞ্জ থানার অন্তর্গত ইছাপুরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি রাটী 
শ্রেণীর স্বভাব কুলীন, পণ্ডিতরদ্ী মেল। ইহার পিতা ৬ রামচন্দ্র 
মুখোপাধ্যায় ঢাক! সার্ভে সেটেলমেন্ট আফিসে কার্য করিতেন। 
তিনি অত্যন্ত দানশীল এবং পরোপকারী ছিলেন । বহু বিস্তার্থীকে 
তাহার ঢাকাস্থ বাসাতে রাখিয়া অনদান এবং পড়াশুনার অন্যান্ত 
সাহাধ্য করিতেন। মহেঞ্রচন্দ্রের মাতা ৬মহামায়৷ দেবী ঢাকা জেলার 
আন্তঃপাতী কেওটথালী গ্রামের খ্যাতনাগ! পণ্ডিত গদাধর বিদ্া- 
তল্কার মহাশয়ের কন্া। ও পণ্ডিত হরিমোহন শিরোমণি মহাশয়ের ভগ্রী 
ছিলেন, মহামায়া! অতি দয়/বতী ও পরছঃখকাতরা ছিলেন এবং দরিদ্র” 
দিগকে সাধামত সাহাঁধ্য করিতেন । 

৬ঝামচন্দ্র মুখোপাধ্যার মহাশদ্গের ছুই পুত্র ; জোষ্ঠ উপেন্্র এবং কনিষ্ঠ 
মহেন্দ্র। ১০৮৬ ননে বি, এল, পরীক্ষান্ন উত্তীর্ণ হইয়া ঢাকা জজকোর্টে 
ওকালতী আরম্ভ করিবার তিন চার মাস পরই ছুূর্ভাগ্যক্রমে উপেন্দ্রচন্্রের 
মৃত্যু হয়। এই নিদারুণ শোকে রামচন্দ্র এবং মহামায়া উভয়েরই শরীর 
ভাঙ্গিয়! বায় এবং অল্পদিন মধ্যেই উভয়ে মানবলীলা৷ সম্ঘরণ করেন । 

মহেন্দ্রন্ত্র তাহার পিতৃব্য হাইকোর্টের উকীল ৬শ্রীনাথ সুখোপাধ্যাক়্ 
মহাশয়ের নিকট থাকিয়! প্রেনিডেন্সি কলেঙ্গে তাহার বিস্ঞাভ্যান সমাপ্ত 
করেন এবং কিছুদিন নারায়ণগঞ্জে ও সিরাজগঞ্জে শিক্ষকের কাধ্য করার 
পর ১৮৮৭ দনের -ই জুলাই তারিখে সিরাজগঞ্জ কোর্টে ওকালতীর কার্ধ্য 


৩৫২ বংশ পরিচয়। 


আরম্ত করেন। এঁ সনের নবেম্বর মানে তিনি সিরাজগঞ্জের সরকারী 
উকীল নিষুক্ত হন এবং তর্দবধি যশ ও প্রতিপত্তির সহিত ওকালতীর 
কার্য করিয়া আসিতেছেন। 

ইনি ঢাকা! জেলার অন্তর্গত কুশাড়িপাড়া গ্রামনিবাসী মাসচড়ক 
শ্রোত্রীয় ৬রামমোহন চক্রবর্তী মহাশয়ের জোষ্টা কন্তা মনোমোহিনী দেবীকে 
বিবাহ করেন। মনোমোহিনী দেবী আনুষ্ঠানিক হিন্দুরমণী এবং অতিথি 
সৎকার আদ্দিঠে স্বামীর অন্ুরাগিণী ও বিশেষ সহায়কারিণী। 

মহেস্দরচন্দ্র দেশের ও সাধারণের হিতকর কাধ্যের জন্য তাহার সমস্ত 
'জাবনব্যাপী অক্রান্ত পরিশ্রম করিয়! আসিতেছেন ; এমন কি এই জনহিত- 
কর ব্রুতে অনেক সমস তাহার নিজের ব্যবসায়ের এবং স্বার্থের ক্ষতি 
হইলেও তিনি তাহাতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হন না। এককালীন পাঁচ 
সাতটা দাক্মীতপুর্ণ নাধারণের কাজ তাহার উপর স্তস্ত থাকিত এবং 
তিনি বিশেষ আগ্রহের সহিত সমভাবে সমস্তগুলির কাধ্য নির্বাহ 
করিতেন এবং কখনও কোনও প্রকার সাহায্ের জন্য পরমুখাপেক্ষী 
হইতেন ন| । 

ইনি ৩৯ বৎসর একা দিক্রমে পিরাজগঞ্র মিউনিদিপ্যালিটার কমিশন! 
রের কার্ধ্য করিয়। আসিয়াছেন ; এই সময় মধ্যে তিন বৎসর চেয়ারম্যান 
ও ছয় বৎসর ভাইস্‌ চেয়ারম্যান স্বরূপ কাধ্য করিয়াছেন। ২৬১৭ 
বৎসর যাবৎ অত্রত্য বি-এল, স্কুলের এবং বহুদিন যাবৎ স্থানীয় আরবান 
বালিক। বিস্তালয়ের সম্পাদকের কাধ্য করিতেছেন এবং কয়েক বৎসর 
যাবৎ দিরাগঞ্জ কেন্দ্রের ম্যাটি,কুলেশন পরীক্ষা ক্িটির প্রেসিডেন্ট পদে 
নিযুক্ত আছেন। ১৭ বৎসর কাল তিক্টোরিয়। দাতবা টিকিৎসালয়ের 
সেক্রেটারীর কাধ্য বিশেষ দক্ষতার সহিত করিয়াছেন এবং বর্তমানে 
তাহার তাইসচেয়ারম্যান পদে নিযুক্ত আছেন। ৮1৯ বৎসর যাবৎ 
কে'অপারেটভ লারবান ব্যাঙ্কের চেরারম্যান ও ১০1১১ বৎসর বাবৎ 


রায় মহেন্দ্রন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাহাছুর | ৩৪৩. 


কো-অপারেটাভ সেন্টাল ব্যাঙ্কের ডেপুটী চেয়ারম্যানের কার্ধা করিতে- 
ছেন। তিনি ব্যাঙ্ক দুইটার কাধ্য কিরূপ ধদ্ব এবং ক্মাগ্রহের সহিত 
করিয়া থাকেন চেয়ারম্যান ও জয়েন্ট রেমিষ্্রার অব কো-অপারেটাভ 
সোসাইটীর নিয়লিখিত মন্তব্য হইতে তাহার কতকটা আতা পাঁওয়! 
থায়। তিনি ৬৭ বৎপর স্থানীকস কৃষক সাঁ্তির সেক্রেটারীর পদে নিধুক্ত 
থাকিয়া এ সমিতির জন্ত কতক ভূমি সংগ্রহ করিয়াছেন এবং কৃষক 
মমিতির একটা ফারম স্থ!পনের জন্ত বিশেষ যত্ববান আছেন । 
জজ ঙ ১ ঙ চি 
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100 13917900015 017210715105 5150 15 050006922৪1 10097091 
17 075 57511216 01 01015 000197 1175000001, 20 5100675 
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সিরাজগঞ্জ সহরে সাধারণ হিতকর যে কয়েকটি দ্রষ্টব্য ও উর্লেথযোগ্য 
1910110 1150160601 আছে তৎসমুরয় ইহারই অক্লান্ত পরিশ্রম ও 
কর্মকুশলতার পরিচাম্ক। ইনার চেষ্টা ও বদ পিরাগঞ্জের 
মিউনিসিপাল বাজার ; বি, এল, স্কুলের বৃহৎ দাল।ন; হিন্দুদিগের 
শ্মশান ঘাট £ দাতব্য চিকিৎসালয়ের দালান, অপারেশন রুম, কলের! ৪ 
বসস্ত ওয়ার্ড, ডাক্তার ও লেডি ভাঁন্তপরের বাড়ী প্রভৃতি নির্মিত হইয়) 
&ঁ সকলের যথেষ্ট শ্ীবৃদ্ধি এবং উন্নতি সাধিত হুইযাছে। এখানে 
দতধ্য চিকিৎসালয়ের “লেডি কারমাইকেল ফিমেল হাসপাতাল” 
(৯10) 132)10€ ০০৫) নির্মাণ ও লেডি ডাক্তার গ্কাপন ইহারই 
'পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফল। 


তাহার এই সমস্ত জনাহতকর কার্যকলাপ ও আম্মত্যাগ সরকার 
বাহাছুরের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং ১৯১১ সালের ডিসেম্বর মাসে গভর্ণমেণ্ট 
তাহাকে নিয্ললিখিত 0০101250265 0£1)0170101 প্রদান করেন। 

45 00100792006 17115 15006116109 017 ড৬25610% 2৫ 
30৮0007 0900151 071 0002011) 0015 00701702115 
[15501750 00091121079 06 1719 11956 05190101015 71415565 
12 28005 ৬1021091079 [11055 01 07600655108 


101 11215 10701501151 815155515 ০0:01780017 1001020 26 1021155 
£&9 88100 11015200125. 012217012, 04010561156 10 16005116608 
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96175 £০০৫ 501৮1065 10 ০017125060017 স80]) 09 51121620) 
31515207601. 
2) 0০০০/07067 1 5/. 01705, 5. 9815. 1৮ 00৮৩1 


0] 1701 01 1, 36021 80 /5571)5 

শপর ১৯৯" সনে তিনি যে 10918: 11051 প্রাপ্ত হন তৎকালে 
তাহার কাধ্যকাগ্িতা সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্ট নিম্নলিখিত আঁতমত গুকাশ 
করেন। 
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৪৫৬ ংশ পরিচয় | 
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5. তত ডি. 105515 


20ঠা 7079 1012, 
500 10151510721 000677 51510501 


অবশেষে মিউনিমিপালিটী সংস্্ট কার্যকলাপে তাহার উপর বিশেষ 
সন্ত্ট হইয়া গভর্ণমেপ্ট ১৯১৪ সালের ১লা৷ জানুয়ারী তারিখে তাহাকে 
“রায় বাহাদুর" উপাধিতে ভূষিত করেন। 

52578 

শ০ 83800 11017517015 01080015 1100076115 (10212, 
9151021) 00111010511, 18002, 101507150 3011551, 

[176155০0766 00901) 7০00 00০ 006 ০1191 132119008 
95 2, [)015908] 013617) ০020 

৬» 90 [75101115001 72919108075 
1951, ] ৬1০1097 2110 00৬611)01 

71165 150 ]82170219 1914 0910612] 01 17019. 

এই সকল রাজকাধ্য ও সাধারণের হিতকর কার্ধো ব্যাপৃত থাকিয়াও 
তিনি মুহূর্তের জন্ত ও নিজের কর্তব্য বিশ্বৃত হন নাই । তিনি নিজে নিষ্ঠাবান 
এবং আনুষ্ঠানিক ত্রাক্গণ | রাজকীয় সংশ্রৰে গভর্ণর, কমিশনার, অজ, 
ম্যাত্লিষ্রেট প্রহথতি বু ইংরাজ রাজ্পুরুষের সহিত ইহাকে মেলামেশ! 


রাস মহেত্্রচ্ত্র মুখোপাধ্যায় বাহাদুর । ৩৫৭ 


করিতে হইয়।ছে, কিন্তু কখনও ইহাদের সহিত একত্র পান ভোজন বা 
অহিন্দু আচরণ করেন নাই। এমন কি বর্তমান সভাতা জাপক লিগারেট 
কিংবা কোন মাদক দ্রব্যে ইনি কাচ অভ্যন্ত নহেন। 

সিরাজগঞ্জের বর্তমান কালীবাড়ী ও আধ্যধশ্ প্রচারিনী সভা ও 
সভামন্দির ইহারই চেষ্টা ও যদ্বের ফল! ইহারই পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের 
ফলে ৬রাধাগোবিন্দ জিউ ও তাহার মন্দির স্থাপিত হুইয়! নিত্য সেবা, 
পুজা ও বাৎসরিক সমস্ত পর্ব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে। ইনি 
অনেকদিন যাবৎ উক্ত আর্াধর্মশ গ্রচারিণী সভার সভাপতির কাধা করিয়া 
আসিতেছেন। সম্প্রতি তান্ত্রিক সাধনোপষোগী একটা “আসন” নির্ীপ- 
কল্পে অভিলাধী হইয়! স্থানীয় শ্মশান ক্ষেত্রে একটা “পঞ্চবটি”* রোপণ 
করিয়া তন্মধ্যে কালীমন্দির ও কালীমুস্তি স্থাপন করিয়াছেন এবং প্রতি 
অমাবস্তার় যোড়শোপচারে মায়ের পুঙ্জার ব্যবস্থা করিষাছেন এবং স্থানীয় 
থানার কালীবাড়ীর পাক! মন্দির নির্মাণ কার্য আরস্ত করিয়াছেন ॥ 
তিনি কুমিল্লা জেলাস্থিত মেহার কালীবাড়ী ও সর্ধানন্দ মঠের উন্নতকরে 
টাদা আদান করিয়! বহু অর্থ সংগ্রহ করিয়া! দিয়াছেন 

মহেন্ত্রন্ত্রের অন্নদ্দান ও অতিথি সৎকান্স বিশেষ উল্লেখযোগ্য । তিনি 
অতিথি ও অভ্যাগতদিগকে অকাতরে অন্নদান করিয়া থাকেন 
এবং সাধ মত তাহাদের আদর অভ্যর্থনা করিয়া! থাকেন। প্রতি বৎসর 
শরৎকালে বরিশাল নোয়াখালি, ফরিদপুর, ঢাকা, শ্রীহষ্ট প্রভৃতি জেল! 
ইতে সমাগত বহু ঘটক ও ব্রাহ্মণ পঞ্ডিতদিগকে তিনি সমাদরে আহার 
ও বাসস্থান দিছা থাকেন এবং যথাসাধ্য আধিক সাহাযাও করিয়া 
থাকেন। তদুপরি তিনি অনেক দরিদ্র বিদ্ভাথি বিপন্ন ভদ্রলোক এবং 
আত্মায় স্বজনকে অন্ন দিক! প্রতিপালন করিয়া থাকেন এবং অবস্থানুসারে 
অনেককে চাকুরী দিম্না এবং আধিক সাহায্য করিয়া বহু পরিবারের 
গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিয়া দিম়্াছেন। 


৩৫৮ বংশ পরিচয়। 


চিরদিন বিদেশবাসী হইয়াও জন্মস্থানের প্রতি তাহার যথেষ্ট অনুরাগ 
আছে এবং অবদর পাইলেই দেশে গিক! গ্রামের জলকষ্ট নিবারণকলে 
জলাশর আদি খনন করাইয়া ও রাস্তাঘাট প্রস্ততের যথাসাধ্য সাহাধ্য 
করিয়। গ্রামবাসীর অভাৰ অভিযোগ মোচনের চেষ্টা করেন। বর্তমানে 
নিজগ্রামে একটী দাতব্য ঠিকিৎসালপ্ন স্থাপনের জন্য বিশেষ যত্ববান- 
হইয়াছেন । | 

হার একমাণ্র পুত্র সতীশচন্ত্র বি-এল পরীক্ষায় উভভী্ণ ভ্ইস্বা 
_সিরান্ধগঞ্জেই ওকালতী আরম্ত করাতে সাধারণের কার্ধ্য করিবার অধিকতর 
্থযোগ এবং অবসর ঘটিক়াছে। সতীশচন্ত্রও অন্লসমন্ধ মধ্যেই তণীদ্ঘ 
কাধ্াকলাপে তিনি যে তাহার পিতার উচ্চ আদর্শ অনুসরণ প্রমানা 
তাহার পরিচম্ন দিগ্মাছেন। স্থানীয় উকীল লাইব্রেরীর হ্থন্দর এবং 
বৃহৎ দালানটা তাহারই যদ্রে ও পরিশ্রমে নির্মিত হইয়াছে এবং এখন 
হইতে ছুই একটা করিয়! সাধারণ অনুষ্টানে তিনি যোগদান করিতেছেন। 
সম্প্রতি তিনি স্থানীম্ষ আরবান বালিকা বিগ্ালয়ের সহকারী সম্পাদকের 
কাধ্য করিতেছেন এবং কলিকাতা! বিশ্বপিষ্ালয় কর্তৃক ম্যাটি,কুলেশন 
পরীক্ষ কেন্দ্র সমিতির মেদ্বর মনোনীত হইয়াছেন । 

সতীশচন্দ্র রংপুর জেলা অন্তর্গত নাওডাঙ্গা নিবাসী কুচবিহারের 
ভ(মদ।র রাস্থ চৌধুরা প্রমদারঞজন বন্পী মহাশয়ের দ্বিতীয় কন্ঠা শ্রীমতী 
ইন্ুপ্রভা দেবীকে বিখাহ করিয়াছেন। কুচবিহারের তৎকালীন মহারাজা 
স্বগীয় জিতেন্দ্র নারায়ণ ভূপ বাহাত্বর এ বিবাহে উপদ্থিত ছিলেন এবং 
নহারাদা ও মহারাণী নব দম্পতিকে মুল্যবান যৌতুক উপঢৌকন দি 
সম্মানিত করিয়াছিলেন! সতীশচন্দ্রের বর্তমানে তিন পুত্র আশগুভোষ, 
মধুহ্দন এবং শিবরাম ও কন্ঠা যোগমায়! | 


খু চে রা ক 


রায় মহেনুচন্ মুখোশাধ্য।ক্স বাহাছুর। ৩৫৯ 


নিম্ন উহাদের বংশতালিক। দেওয়া হইল_- 
ংশাখলা। 
দেবকাননন সুখোপাধাস় 
পণ্ডিত রত্থী মেল 
অধস্তন করেক পুরুষ পর 
পি 
ভগদানন্ন 
সা 
কালীকা প্রণাৰ 
নিপাস মদনপুর (নদীয়া ) 
[ ইনি ঢাকা ছেলাস্থ ছাপুর গ্রামে 
৬জগনাথ হর্ষ ছুবপ মহাশযের 
ভগ্ী উমানয়ী দেবীকে 
বিবাহ করেন ] 
রামচ্জ ( মী মহামায়া) 
| 
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| ] 
( মু ) উপেক্দ্রচক্ত্ মাহে চন কন্তা (মৃত ) 
€স্্ী ন্বর্ণময়ী ) (স্্বী মনোমেহিনী ) 
। 


৩৬০ ংশ পরিচয়। 
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কনা কনা পুত্র পুত্র 
শশীমুখী বিধুমুখা শ্রীশচন্ত্র মতীশচন্্ 
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বড় জাগুলির সিংহ বংশ । 


নদীয়া জেলার অন্তর্গত হরিংঘাট! থানার অধীনে লুপ্রসিদ্ধ 
বড়ঞাগুলি গ্রামের দিংহ বংশ অতি গ্রচীন ও বনিয়াদী। খুষীয় অষ্টাদশ 
শতাবির মধ্যভাগে বাংলার স্থবাদার আলিবদ্দি খার শাসন সময়ে এই 
ংশের জনৈক আদি পুরুষ বলরাম সিংহ রাজ! কৃঝ্চচন্ত্রের আমিন নিযুক্ত 
হছলেন এবং তাহার অপর ছুই সহোদর জন।দিন সিংহ ও রতন সিংহ 
্ান্ান্ত ঝড় বড় রাঙ্গষ্টেটে উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন, বলরাম নিংহ 
তাহার অসীম ক্ষমতা ও কাধ্যকুশল্তা ও কৃতিত্বের পারিতোধিকম্বরপ 
গাজা কঞ্চচন্দ্রের নিকট হইতে ঝড় জাগুলি ও অন্তান্ত গ্রাম জায়গীর প্রাপ্ত 
হন, তথন বড় জাগুলি গ্রাম নিবিড় অরণ্যে পরিপূর্ণ ছিল। বলরাম সিংহ, 
জনার্দন সিংহ ও রতন সিংহ ইহ.বা বড় জাগুলি গ্রামে ব্সবাম করিবার 
অতি প্রায়ে বড় জাগুলির ধন কাটাইঘা উহ 'আাবাদ করেন এবং তথায় 
বদতবাটা নিশ্বীণ করতঃ বসবাম করিতে থাস্ন। বড় জাগুলি গ্রাম 
বাজ কুষ্ণচন্দ্রের অধীনে ব্লরান ঘিংহের পদমর্ধাদ| অনুসারে অগ্যাপি 
* 'ামন লিংহের জাগুলি” বলিয়। প্রসিদ্ধ। বলরাম সিংহ, জনার্দন সিংহ 
ও রতন দিংহ বড় জাগুলি গ্রামে বসবান করিতে থাকেন! কালে & 
গ্রামের প্রভৃত উন্নতি মাধন করিয়াহিলেন। তাহারা বড় বড় জলাশয় 
খনন, রাস্ত! ঘাট প্রস্তুত এবং গড়নির্দাণ ও দেবতা স্থাপন করেন। 
অন্ন সমগ্বের মধ্যে বড় জাগুল গ্রাম বিশেষ সমৃদ্ধিশালী হইয়৷ উঠে । 
বলরাম সিংহ, জনার্দন সিংহ ও রতন সিংহের চেষ্টার ও বহু অর্থ ব্যয়ে 
এ গ্রামে বহুতর ব্রাঙ্ষণ পণ্ডিত ও অন্তান্ত যাবতীয় লোক আলিয় 
বসবাঁপ করেন। 

কৃষ্ণনগরে ও বড় জাগুলিতে বলরাম সিংহ, জনার্দন সিংহ 'ও রতন 


৩৬২ _ বংশ পরিচয়। 


(সিংহের অনেক জনতিকর কী্তি-কলাপ আছে, ইহারা দেশের সেবায় 
প্রভৃত অর্থবান্ করিয়া গিয়াঁছেন, জাতিতে ইহারা মৌলিক কার়স্থ এবং 
গ্োষ্টীপতি উপাধিধারী ৷ ইছাদের বিবাহাদি কার্ধ্য সমস্ত মুখ্য কুলীনের 
সহিত সম্পা্দিত হইস্াছে। ইহার! অনেক মুখ্য কুলিনের সহিত কন্তার 
বিবাহ দিয়া ও জামাতাগণকে ঘৌতুকপ্বরূপ বহু ভৃসম্পন্তি দান করিয়া 
তীহাদিগকে বড় জাগুলি গ্রীমে বসবাস করাইয়া! দেন। 

বড় জাগুলির সিংহ বংশ অত্যন্ত বিস্তৃতঃ এখনও কলিকাতা, বর্ধমান 
এমন কি কটক ও পুরী পধ্যন্ত নানাস্থানে ইহাদের ব'শের বহু সন্াস্ত 
ব্যক্তি আছেন এবং তাহাদের বংশধর ও আত্মীয় কুটুম্বগণ সরকারী 
ও বে-সবকারী উচ্চ উচ্চ চাকুরী করিতেছেন। 

জনার্দন সিংহের পুত্র কৃষ্ণকিন্ধর সিংহ, তংপুত্র কালীকিস্কর সিংহ ও 
ও তৎপুত্র কৃষ্চমৌহন দিংহ কৃষণমোহন সিংহ একমাত্র পুত্র মাধবচন্ু 
দিংহকে রাখিয়া স্বর্গাংরাহণ করেন । 

মাধবচন্্র সিংহ বালাকাল হুইতেই অত্যন্ত মেধাবী, বুদ্ধিমান ও 
'্সধ্যবসায়ী ছিলেন, তিনি অল্প বন্ধসেই নিঙ্গ প্রতিতা৷ বলে ভাগ্যোনতি 
করার জন্ত কলিকাতায় আনেন। প্রথমতঃ সামান্ত সামান্য কণ্টা্টরী 
কার্যে নিযুক্ত থাকিয়া! নিজের বুদ্ধি ও কার্ধ্য নৈপুণ্যের পরিচয় দেন, অন্ন 
দিনের মধ্যেই মাঁধবচন্ত্র সিংহ নির্জ সততা! ও কার্য্যদক্ষতার গুণে সন্কারী 
ও মিউনিসিপ্যালিটার বহুমুল্যের দায়ীত্বযুক কণ্ট'ক্টরী কাধ্য পান ; সেই 
সমস্ত কার্য্যে তিনি বিপুঙ্গ অর্থ উপার্জন করিয়া! ৮২ বৎসর বয়সে একমাত্র 
পুত্র শ্রীযুত গোপাল্চন্ত্র সিংহ ও তাহার সম্তান-সম্ততিগণকে বাখিক] 
পরলোক গমন করেন। ইনি অতিশয় পরদুঃখকাতর ও পরোপকারী 
ছিলেন। তিনি ৬ বারাণসীধামে ৬ শিবমন্দির স্থাপন করিয়াছিলেন, 
নেক ব্রাঙ্ষণকে তিনি কলিকাতা ও তৎসন্সিহিত স্থানে অনেক তৃৰি 
ধান করিয্াছিলেন। ধনী দরিদ্রে তাহার সমদৃষ্টি ছিল। যাচক কখনও 
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বড় জাগুলির সিংহ বংশ । ৩৩৩ 


বিমুখ হুইয়! তাহার দ্বার হইতে ফিরিয়া যাইত না। দেবদ্ধিজে তাহার 
অকপট ভক্তি ছিল। তাহার বাড়ীতে নিত্য ঠাকুর সেবা হইত এবং. 
বারমাসে তের পার্বপ হইত। দোল, দ্র্গোসব ইহার কৌন 'ক্রয়াই 
তাহার বাড়ীতে বাদ যাইত না। ইহার হর্গীরোহণের পর তাহার পুত্র 
শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র সিংহ বহু সহস্র টাক! ব্যয়ে দান সাগর শ্রাদ্ধ করেন। 
এই শ্রাদ্ধ উপলক্ষে কাশী, কাঞ্চি, দ্রাবিড়, দাঁক্ষিণাত্য প্রভৃতি নান! দিগ. 
দেশ হইতে বহু ব্রাহ্মণ পঙ্িত নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন। গোপাল 
চন্দ্র [সংহ সকল অধ্যাপককে বথাযোগা বিদায় দানে সম্মীনিত 
করিয়াছিলেন। 


এই শ্রাদ্ধোপলক্ষে প্রায় বিংশতি সহশ্র কাঙ্গালীকে অন্ন ও বস্ত্র দেওয়া 
হ্হয়াছিল। 


এহুত গোপালচন্দ্র সিংহ 


গোপালচন্্র দিংহ মহাশয় স্বর্গীয় মাধবচন্দ্র সিংহের একমাত্র পুন্রে। 
হিন্দু স্কুল হইতে প্রবেশিকা! পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া! ইনি পিতার সহিত 
কণ্টক্টরের কার্যে নিযুক্ত হন। ব্যবসায় কাধ্যে ইনি পিতার দক্ষিণ 
হস্ত স্বরূপ ছিলেন । ইহার ছুই বিবাহ। প্রথমে ইনি ৬কালীকুমার 
মিত্রের কন্ঠাকে বিবাহ করেন। দ্বিতীয় বারে ইনি »গিরিশচন্ত্র মিত্রের 
কন্তাকে বিবাহ করেন। ইনি বিগ্োৎসাহী এবং বঙ্গ সাহিত্যের একজন 
একনিষ্ঠ উপাসক। গায়ক ও চিত্রবিষ্থা নিপুণ। বাঙ্গালা ভাষায় ইনি 
ছয়খান! নাটক লিখিয়াছেন। বই ছয়খানির নাম--লক্ষ্ণা হরণ» লব- 
কুশ বিজয়, অপূর্ব মিলন, পারশ্ সুন্দরী, ভাগ্যগক্র ও কল্পনা! রহস্ত। 
প্র সমস্ত লাটক থিছেটারে অভিনীত হইদ্বা দর্শকমণ্ডলীর চিত্তাকর্ষশণ ও 
আনন্দ উৎপাদন করিত। ইনি অনেক ব্রাহ্মণ ও দরিদ্রকে বাসস্থান 
দিয়! ও সাহায্য করিয়া পিতার কীর্তিকলাপ সম্পূর্ণ অক্ষুন্ন রাখিতেছেন। 


১৩৯৪ ও বংশ পরিচক্ঈ। 


শক শীধামে ইনি একটি শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা করিস্বাছেন, সেই মন্দির 
প্রতিষ্ঠা উপদক্ষে ইনি বহু ব্রাঙ্গণ পণ্ডিত ভোঞন, বিদ্বার দান ও 
ফাঙ্গালী ভোঞ্চন করাইস়্াছিলেন। দেশের উন্নতিকল্ে ইহার যথেষ্ট 
সহান্ভৃতি আছে। ইনি পৈতৃক বাসস্থান বড় জাগুধিতে তথাকার 
লোকদের ও জনসাধারণের স্বিধার জন্ত ইহার পিতা ৮মাধবচক্্র সিংহের 
নামে একটি রান্ড পাঁকা করিস! দিয়াছেন এবং স্থানীয় বালকদিগেন 
শিক্ষার্থে বহু সহত্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া “গোপাল একাডেমী" নামে একটা 
মধ্য ইংরেজী স্কুল স্থাপন করিয়াছেন। হ্বদেশীয় শিল্লোন্রতির জন্য এবং 
অন্তান্ত উন্নতি কলে স্তাশন্যাল কাউন্সিলে লক্ষাধিক টাকা দান 
করিয়াছেন। ইনি গ্রামবাসী ছঃস্থ লোকদের চিকিৎসার্থে একটি দাতব্য 
চিকিৎসংলয় স্বাপনের চেষ্টা করিতেছেন। ৬কাশীধামে যাহাতে দরিদ্র 
বি্য,বীগণ সংস্কৃত শিক্ষ! লাভ করিতে পারে তাহার বন্দোবস্ত করিবার 
অনস্থ করিয়াছেন। 
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